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আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য ১৪৫ = বায়তুল্লাহ্র অস্তিত্ব বিশ্বশান্তির কারণ ২১৮ 


মহানবী (সা)-র নবুওয়ত ও ওহীর সমাপ্তি 

বহিরা, সায়েবা প্রভৃতির সং 

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ 

অনুসরণের মাপকাঠি 

কাফিরের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য 

কিয়ামতে পয়গন্বরগণ সর্বপ্রথম প্রশ্নের 

সম্মুখীন হবেন 

একটি সন্দেহের নিরসন 

হযরত ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ 

প্রশ্নোত্তর 

মো'জেযা দাবী করা মু'মিনের পক্ষে 

অনুচিত 

সূরা আল-আন “আম 

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা 

কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে 

রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সান্ত্বনা দান 

সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব 

মো'জেযার দাবী ্‌ 
₹কার ও মূর্খতা দূরীকরণ, মান- 

অপমানের ইসলামী মাপকাঠি 

কতিপয় নির্দেশ 

গোনাহ থেকে বেচে থাকার অমোঘ 

ব্যবস্থাপত্র 


ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র 
আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও অপার শক্তির 
কয়েকটি নমুনা 
বিপদাপদের আসল প্রতিকার 
বাতিলপন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে 
থাকার নির্দেশ 

_ বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান 
রাত্রির আগমন একটি নিয়ামত 


২২৬ 
২২৬ 
২২৯ 
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২৪০ 
২৪১ 
২৪৩ 
২৪৩ 
২৪৭ 


২৭৭ 


২৯০ 
২৯৪ 


৩০১ 


৩০৮ 
৩১২ 


৩২০ 
৩২১ 
৩২৯ 
৩৩০ 


৩৩৪ 


৩৪৫ 
৩৫৩ 


৩৭৪ 


স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা 
মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত 
ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার 
নবুয়ত সাধনালন্ধ বিষয় নয় 
হাশরে দল গঠন 

দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম 
ও চরিত্রের প্রভাব 

জ্বিনদেরই হিন্দুদের কোন রসূল 

ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা 

মানুষের মুখাপেক্ষিতার তাৎপর্য 
জন্য শিক্ষা 

ক্ষেতের ওশর 

সূরা আ“রাফ 

ইবলিসের দোয়া প্রসঙ্গে 

পারে কিনা? 

আদম ও ইবলিসের ঘটনার বিভিন্ন 
ভাষা 
মানুষের উপর শয়তানের হামলা 
পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা 
ঈমানের পরবর্তী ফরয গুপ্তাঙ্গ ঢাকা 
নামাযের পোশাক 

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য 
মলিনতার অপসারণ 

হিদায়তের বিভিন্ন স্তর 

সমগ্র পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি 
করার কারণ 
ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম 
'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
হযরত হুদ (আ)-এর বংশ তালিকা 
ও আংশিক জীবনচরিত 
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৫০৩ 
৫০৪ 
৫০৯ 
৫০৯ 
৫১৯ 
৫২০ 
৫২৫ 
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৫৩৮ 
৫৪৮ 
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আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের 
বঙ্গানুবাদ তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। আট খণ্ডে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ 
তফসীর গ্রন্থটির আয়াসসাধ্য অনুবাদের কাজ আল্লাহ্‌র রহমতে বহু আগেই সমাপ্ত 
হলেও বাংলা-আরবীর মিশ্রিত ফুদ্রণ কার্য এক দুর্লংঘ্য সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। 
অবশ্য আল্লাহ্‌র অপরিসীম কৃপায় অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরপর তিনটি খণ্ডের 
অনুবাদ আগ্রহী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করে আমরা ধন্য হয়েছি। 

'মা'আরেফুল-কোরআন' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার ন্যায় বিরাট একটি প্রকল্প 
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ, বিশেষত 
ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মুহাম্মদ 
সাদেক উদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর (অবঃ) এরফান উদ্দীন এবং প্রকাশনা 
বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা 
স্রণযোগ্য। পাঠকবর্গের প্রতি আবেদন, তারা যেন এ বিরাট কাজের সাথে যারা 
দোআ করেন। | 

তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সক্রিয়ভাবে 
সহযোগিতা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, জনাব মাওলানা ওবায়দুল 
হক জালালাবাদী এবং জনাব মাওলানা সৈয়দ জহিরুল হক সাহেবান। এঁদের সবার 
প্রতিই আমি কৃতজ্ঞতার ঝণে আবদ্ধ। | 


বিনীত 
মুহিউদ্দীন খান 


সুরা মায়েদা 
মদীনায় অবতীর্ণ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে 


(১) হে সু'মিনগণ ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ 
জন্তু হালাল করা হয়েছে, খাহা তোমাদের কাছে বির্বত হবে উহা ব্যতীত। কিন্তু ইহ্রাম 
বাধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী 
নির্দেশ দেন। 








শানে নযূল £ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সুরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে 
মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, 
কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সুরাও বলেছেন। মসনদে আহমদে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) ও আসমা বিনতে ইয়াধীদ রো)-এর থেকে বণিত আছে, সূরা 
মায়েদা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ সো) সফরে “আযবা” নামীয় উন্ট্রনীর পিঠে 
সওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও চাপ অনুভূত 


হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল এমনকি ওজনের চাপে উদ্দ্রী অক্ষম হয়ে 


পড়লে রসূলুল্লাহ সো) নিচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায়, এটি 
ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার 
পর হুযুর (স) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান “বাহরে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ 
সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ 
বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সবশেষ সূরা না হলেও 
শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ্‌ 


রূহল-মা“আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ, হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে 
কায়েস বণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ্‌ 


ক 


২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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অর্থাৎ “সূরা মায়েদা কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা 


হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেপ্ু- 
লোকে চিরকালের জন্য হারাম মনে করো । 


ইবনে-ফাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের 
(রা) থেকে বণিত রয়েছে। তিনি একবার হজ্জের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র 
কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন £ জুবায়ের ! তুমি কি সুরা মায়েদা পান কর £ তিনি আর্য 
করলেন ঃ জী-হ্যা, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটি কোরআন পাকের 
সর্বশেষ সূরা । এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বণিত আছে তা অট্ল। এগুলো 
রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্রবান থেকো । 


সুরা মায়েদাতেও সুরা নিসার মত মাস'আলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি- 
অঙ্গীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহল-মা'আনীর 
গ্রন্থকার বলেন ঃ বিষয়বস্তর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সুরা আলে-ইমরান অভিন্ন । কেননা, 
এ দু'টি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ যথা---তওহীদ, রিসালত, কিয়ামত 
ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বণিত হয়েছে। 
পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সুরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিনন। কেননা, এ দুটি সূরায় 
প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি- 
বিধান প্রসঙ্গক্রমে বণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়- 
স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হায়ছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও 


এসব লেন-দেন ও দুক্তি-অঙ্গীকার মেদন চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ 
a3 { AOA ঢড Ed] পা 
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১) 1১ ৬ “হে মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ 
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কর।” এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সুরা ওকুদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের 
সুরা ।---(বাহ্রে-মুহীত ) ৃ 
চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সুরাটি, বিশেষ করে, এর প্রথম আয়াতটি 
সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
যখন আমর ইবনে হাযম রো)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং 
একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত 
আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হে মুমিনগণ (তোমাদের ঈমানের দাবী এই যে)! স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ (যা ঈমান 


স্রা মায়েদা ৩ 


প্রসঙ্গে তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে করেছ) পূর্ণ কর। অর্থাৎ শরীয়তের বিধি- 
বিধান পালন কর। কেননা, ঈমানের কারণে এগুলো আপনা-আপনি জরুরী হয়ে পড়েছে। 
সুতরাং এখন তা পূর্ণ করতে হবে, নতুবা জরুরী হওয়ার কোন মানে নেই।) তোমাদের জন্য 
সমস্ত চতুষ্পদ জন্ত (যেগুলো সেসব জন্তর সমতুল্য, যেগুলোর হালাল হওয়া ইতিপূর্বে মক্কায় 
অবতীর্ণ সূরা আন“'আমে জানা গেছে, যেমন, উট, ছাগল, গরু ) হালাল করা হয়েছে। (যেমন-- 
হরিণ, বন্য গরু ইত্যাদি। এগুলো হিংঘ্র ও শিকারী না হওয়ার দিক দিয়ে উট, ছাগল ও 
গরুচরই সমতুল্য । তবে শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণ, হাদীস ইত্যাদির দ্বারা যেসব চতুষ্পদ জন্তর 
হারাম হওয়া জানা গেছে, সেগুলো বাদে। যেমন---গাধা, খচ্চর ইত্যাদি। এসব ব্যতিক্রম 
ছাড়া বাকী সমস্ত গৃহপালিত ও বন্য চতুষ্পদ জন্তই হালাল। ) কিন্তু যা তোমাদের প্রতি 
টিপছি পাক JIA Au 


(----- 88০) 1 পল ৬৬ 2৯ আয়াতে ) বিবৃত হবে। (সেগুলো চতুষ্পদ জন্তর 


এ 


অন্তভূক্ত এবং হাদীস ইত্যাদি দ্বারা হারামকৃত জন্তু বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও হারাম। অবশিষ্ট 
সবই তোমাদের জন্য হালাল।) কিন্তু (এগুলোর মধ্যে) যেগুলো শিকারযোগ্য সেগুলোকে 
ইহরাম বাঁধা অবস্থায়, (অথবা হেরেমে অবস্থানকালে ) হালাল মনে করবে না। (উদাহরণত 
হড্জ ও ওমরার ইহ্রাম বাধলে হেরেমের বাইরে থাকলেও শিকার করা হালাল নয়। অথবা 
হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে ইহ্রাম বাঁধা হোক বা নাহোক শিকার করা হারাম। ) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা*আলা যা ইচ্ছা করেন নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছাই 
নির্দেশের উপযোগিতা । তিনি যে জন্তকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য অপারকতার সময় 
ছাড়া হারাম করে দেন এবং যে জন্তর্ষে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য হালাল করে দেন। 
এছাড়া যে জন্তকে ইচ্ছা করেন, এক অবস্থায় হালাল করে দেন এবং অন্য অবস্থায় হারাম করে 
দেন। সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করা তোমাদের কতব্য)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় 


AG el A ডে ৮৩৫০1 


হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে 8 154 1 ৪ MeL 


ASIIA AIA 
১9০) ৬ 195 21 অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে 


০1 ১২ ১1 (3১ ( বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


হয়েছে যে, এতে যে নিদেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী । এরপর বলা হয়েছে $ 


ASAT 


ASIA রর ৫ 
১8৯) ৪ 165 21 - ১৯৮ শব্দটির - ১ শব্দের বহবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, 


৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআ'ন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও ৬৪ 
বলা হয়। এভাবে ১ ৮ -এর অর্থ হয় ১৪ অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার । 


খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জারীর উপরিউক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ী- 
দের 'ইজমা' (এঁকমত্য ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্সাস বলেন $ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে 


‘কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই 
১৪, ৯১০ ও £ ১৯ (৯০ বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই ছুক্তি বলা হয়। অতএব, 


উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে 
কর। 


এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন্‌ ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে £ 
এ ব্যাপারে তফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পফিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ, 
তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাধিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পকিত 
যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে। 


তফসীরবিদ ইবনে সা“আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন $ এখানে এসব ছুক্তিকে 
বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে । যেমন, বিবাহ-শাদী 
ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি । ্‌ 


কেউ কেউ বলেনঃ এখানে এসব শপথ ও অঙীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহি- 
লিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন 
করতো । মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও 


অঙ্গীকারই ১১৮ শব্দের অন্তভূ্ত এবং কোরআন সবগুলোই পর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। 


এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেনঃ যত প্রকার চুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তরভূক্তি। 
অতঃপর তিনি বলেনঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। এক-_-পালনকর্তার সাথে মানুষের 
অঙ্গীকার। উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার 
অঙ্গীকার। দুই--নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার যেমন, নিজ যিশ্মায় কোন বন্তর মানত 
মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া । তিন--মান্ুষের 
সাথে মানুষের সম্পাদিত ছুক্তি। এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল 
বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। 

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের 
পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, 
আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। ‘বৈধ’ শব্দটি প্রয়োগ 


সুরা মায়েদা ৫ 
করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্য 
বৈধ নয়। | ্‌ 
অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ 


ALA Pca ATT AG 3 : 

করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ০১৪ ৪০৪) (৯ ০০৭৭1 যেসব জন্তকে সাধারণ- 
ভাবে নির্বোধ মনে করা হয়,সেগুলোকে ৯৮৪১ (নির্বোধ প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ 
অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য (৪%* তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। 
ইমাম শাদরানী বলেন £ সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তক্ষে ৪ বলার কারণ 


এটা নয় ষে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পম্ট থেকে যায়, বরং 
প্রকৃত সত্য হল এই ঘে, কোন প্রাণীই মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ 
এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, 
যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিম্ট হয়েছে, 
কিন্তু অন্তরা আদিষ্ট হয়নি। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
জন্ত, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তরকেও বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু 
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আল্লাহ্‌ তা‘আলার পবিত্রতার গুণগান করে। বলা হয়েছে ঃ ৮৪ 8 {eth 115 
Ce “Y Ed পপ 


Aw 


$ ১৩৯১ -_-বৃদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কিভাবে লাভ করতো এবং 


I” টি 


কেমন করেই বা তার পবিত্রতা জপ করতো? 


ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি 
_ জীব-জন্তর কাছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে &৩$৪১ বলা হয় না, বরং এর কারণ এই 
যে, তাদের ভাষা মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্প্ল্ট। মোট কথা, প্রত্যেক 
প্রাণীকেই ০৯৪১ বলা হয়। কেউ কেউ বলেনঃ চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়। 

& | শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত জন্ত। যেমন---উট, গরু, 
মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের 
সবাইকে P ৬ | বলা হয়। ৯৮৪ শব্দের ব্যাপকতাকে (৮ ১ | শব্দ এসে সংকুচিত করে 
দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য 
হালাল করা হয়েছে। পর্বেই বণিত হয়েছে যে, ১৪৯৮ শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় ছুক্তি- 


অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্‌ তাআলা হালাল 
ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। আলেচ্য বাক্যে এই বিশেষ 


ড তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


অঙ্গীকারটি বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ 
ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন । শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্‌: 
করে খেতে পার। 


তামরা আল্লাহ্‌ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল। 
অগ্নি-উপাসক্ষ ও মৃতি-পূজারীদের মত সর্বাবস্থায় এসব জন্তকে যবেহ করা হারাম মনে করো 
না। এতে খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকুতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। 
অপরদিকে অন্যান্য মাংসভোজী সম্পুদায়ের মত বল্গাহীনভাবে যে কোন জন্তকে আহার্ঘে 
পরিণত করো না। বরং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইন অনুযায়ী হালাল জন্তসমূহের গোশত ভক্ষণ কর 
এবং হারাম জন্তু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলাই বিশ্বজগতের শ্রষ্টা। তিনি 
প্রত্যেক জন্তর স্বরূপ বৈশিম্ট্য এবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
সম্পকে সম্যক অবগত । তিনি পবিন্ত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা 
খেলে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। 
তিনি নোংরা ও অপবিভ্র জন্তর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এগুলো মানব-স্থাস্থ্যের 
জন্য মারাত্মক অপকারী অথবা এতে মানব চরিন্র বিনষ্ট হয়। এ কারণেই বণিত ব্যাপক 
নির্দেশ থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে । 


ASB adr 145৩9 


প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে (৯1০ 4-5৬৮৮ 1 অর্থাৎ সেসব জন্ত ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা 


কোরআনের অন্ন্র বণিত হয়েছে। যেমন--মৃত জন্ত, শুকর ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে 


5132 “57 এ এ পন রঃ 


(১৯ ৮১1 5 ১৪০ ১০০ টর্ট অৰ্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার 


তোমাদের জন্য হালাল। কিন্তু তোমরা যখন হজ্জ অথবা ওমরার ইহরাম বাধা অবস্থায় থাক, 
ৰ . পরে 
তখন শিকার করা অপরাধ ও গোনাহ্‌। আয়াতের উপসংহারে বলা হয়েছে $ I 


WF oc IFAT 
fe 
BL Le (৮৯) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে 


কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে , 
যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্ত যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু 
এসব প্রাণী সুজন করেছেন তিনিই পর্ণ জ্ঞান ও দূরদশিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। 
তিনিই কতিপয় নিরুষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। মাটি বুক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ 
জীব-জন্তর খাদ্য এবং জীব-জন্ত মানুষের আহার্য। মানুষের চাইতে সেরা জীব পৃথিবীতে 
নেই। কাজেই মানুষ কারো খাদ্য হতে পারে না। 
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(২) হে সু'মিনগণ ! হালাল সনে করো না আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে এবং সম্মানিত 
মাসসমূহকে এ: হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং এসব জন্তুকে, যাদের গলায় 
কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং এসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় 
পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা ইহরা'ম থেকে বের হয়ে আস, 
তখন শিকার কর; যারা পবিভ্র মসজিদ থেকে তোমাদের বাধা দান করেছিল, সে সম্প্রদায়ের 
শন্তুতা যেন তোমাদের সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে 
অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমীলংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ, তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা । 


শী শীতে 


ঘোগসন্র ঃ সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া 
হয়েছিল। তন্মাধ্য একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ্‌ তা‘আলার নির্ধারিত হালাল ও হারাম মেনে 
চলা সম্পকিত। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দফা বণিত হচ্ছে। 
এক--আল্লাহ্‌ তাআলার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অসম্মান প্রদর্শন 
থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। দুই---স্বজন ও ভিন্নজন, শন্রু ও মিত্র সবার সাথে ইনসাফ বা 
ন্যায়বিচার করা এবং অন্যায়ের প্রত্যু্তরে অন্যায় করার নিষেধাজ্ঞা । 


কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের হেতু। প্রথমে ঘটনাগুলো জেনে নেওয়া 
দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়- 
বিয়ার ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ কোরআনের অন্যন্র বণিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ 
বছরে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ্‌ পালন করতে মনস্থ করেন। সেমতে 
তিনি সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে ওমরার ইহরাম বেঁধে মন্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার 
সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে তিনি মন্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনরূপ 
যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু ওমরাহ্‌ পালন করার জন্য আগমন করেছি। আমাদের মক্কা 
প্রবেশের অনুমতি দাও। মক্কার মুশরিকরা অনুমতি প্রদানে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও 
কড়া শর্তাবলীর অধীনে এরাপ ছুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহ্রাম খুলে মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন করবে। আগামী বছর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আগমন করবে এবং মান্ত্র তিনদিন 


৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অবস্থান করে ওমরা পালন করে মন্কা ত্যাগ করবে। এ ছাড়া আরও এমন কয়েকটি শর্ত জড়ে 
দেওয়া হলো, যা মেনে নেওয়া বাহ্যত মুসলমানদের ভাবমূতি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল । 
কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলেন। 
অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে এ ওমরার কাযা 
করা হয়। মোটকথা, হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলী সাহাবায়ে- 
কিরামের অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল । 


দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্য্রব্য নিয়ে মদীনায় 
আগমন করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে 
রেখে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের 
সংকল্প প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না 
করে। কিন্তু তার আসার আগেই রসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের 
বলে দিয়েছিলেন যে, আজ আমার কাছে এক ব্যক্তি আসবে । সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। 
হাতীম ফিরে যাবার পর হযরত রসূলুল্লাহ সো) বললেন £ঃ লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং 
প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে । সে দরবার থেকে বের হয়ে সোজা মদীনার 
বাইরে পৌঁছল এবং মদীনাবাসীদের বিচরণরত উট-ছাগল হাকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ 
পর সাহাবায়ে-কিরাম এ সংবাদ অবগত হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সে 
নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে-কিরাম রসল 
(সা)-এর সাথে ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন দুর থেকে 'লাব্বাই কা? ধ্বনি 
শুনে দেখলেন, সেই হাতীম ইবনে হিন্দ মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্তু- 
জানোয়ার নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে-কিরামের মনে ইচ্ছা জাগে 
যে, আক্রমণ করে এর কাছ থেকে জন্ত-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নেন এবং এর ভবলীলা 
এখানেই সাঙ্গ করে দেন। ্‌ 


তৃতীয় ঘটনা এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং 
প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ সো) মন্কার মুশ- 
রিকদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে 
আপন কাজ করতে থাকে। এমনকি, জাহিলিয়াত যুগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী 
হজ্জ ও ওমরা পালন করতে থাকে । এ সময় সাহাবায়ে-কিরামের মনে হোদায়বিয়ার 
ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনা জাগরিত হয় । তাঁরা ভাবতে থাকেন---এরা সম্পূর্ণ বৈধ 
ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও 
ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ পালনের সুযোগ দেব কেন £ আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে 
জানোয়ার কেড়ে নেব এবং তাদের নিশ্চিহন করে দেব। 


তফসীরবিদ ইবনে-জারাঁর ইকরিমা ও সুদ্দীর বর্ণনার মাধ্যমে এসব ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন। এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ 
দায়িত্ব। কোন শন্নুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িত্বে তুটি করার অনুমতি 


সূরা মায়েদা ৯ 


নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহও বৈধ নয়। কুরবানীর জন্তকে হেরেমে পৌছতে 
না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েষ নয়। যেসব মুশরিক ইহ্রাম বেঁধে নিজ ধারণা 
অনুযায়ী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে 
তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ ও সম্মানের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বাধা দান করা যাবে না। এছাড়া, বারা ওমরা করতে তোমাদের 
বাধা দিয়েছিল, তাদের শন্নুতার প্রতিশোধ নিভে তাদের মস্কা প্রবেশে অথবা হজ্জব্রত পালনে 
বাধাদান করা বৈধ হবে না। কেননা, এভাবে তাদের অন্যায়ের প্রত্যত্তরে তোমাদের পক্ষ 
থেকেও অন্যায় হয়ে খাবে । এটা ইসলামে বৈধ নয়। এবার আয়াতের পূর্ণ তফসীর দেখুন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুর্সমনগণ, অবমাননা করো না আল্লাহ্‌ তাআলার (ধর্মীয় ) নিদর্শনাবলীর (অর্থাৎ 
যেসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, সেসব নির্দেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপ্রতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহ্রামের আদব 
এই যে, এতে শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে )। 
এবং সম্মানিত মাসসম্হের (অবমাননা করো না অর্থ।ৎ এসব মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়ো না)। এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তর (অবমাননা করে না! 
অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও না) এবং এসব জন্তর €অবমানন। করো না) যেগুলোর 
(গলায় এরাপ চিহি'তিকরণের জন্য) কগ্ঠাভরণ রয়েছে (যে এগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে 
নিবেদিত--হেরেম শরীফে যবেহ করা হবে) এবং এসব লোকের €(অবমাননাকরো না) 
যারা বায়তুল-হারাম ( অর্থাৎ কাবাগুহ ) অভিমৃখে যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও 
সন্তষ্টি কামনা করে । (অর্থাৎ এসব বস্তর আদব রক্ষার্থে কাফিরদের সাথেও ফাসাদে 
জড়িত হয়ো না ) এবং (পূর্বোপ্লিখিত আয়।তে ষে ইহরামের আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম : 
করা হয়েছিল, তা শুধু ইহরাম পর্যন্তই দীমাবদ্ধ। নতুবা) তোমরা যখন ইহরাম থেকে 
বের হয়ে আস, তখন € অনুমতি.আছে ) শিকার কর (তবে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করো 
না)। এবং (পূর্বে ষেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে” তাতে ) যারা (হোদায়বিয়ার 
বছরে ) পবিত্র মসজিদ থেকে (অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে ) তোমাদেরকে বাধা প্রদান 
করেছিল, (অর্থাৎ মক্কার কাফির সম্প্রদায় ) সেই সম্প্রদায়ের শন্ুতা যেন তোমাদেরকে 
(শরীয়তের) সীমালংঘনে প্রবৃত্ত না করে (অর্থাৎ তোমরা উল্লেখিত নির্দেশসমূহের যেন 
বিরুদ্ধাচরণ না করে বস) এবং সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর 
(উদাহরণত উল্লিখিত নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত কর ) এবং পাপ ও সীমা- 
লংঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না। (উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের বিরো- 
ধিতা করলে তোমরা তার সাহাধ্য করো না)। আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর (এতে বিধি- 
নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে যায় )। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা (নির্দেশ অমান্যকারীদের ) 
কঠোর শাস্তিদাতা । 


১০ তফচসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ES প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে 8 


পা AB 3 AF টে শা টি শা| 


4) 1 03 ৩৪ 15০ 8 19০ 1 ৩৪31 লেঃ অৰ্থাৎ হে মুমিনগণ! 


আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে )% ৩১ শব্দটি ৪ 1৬০ শব্দের 
বহুবচন। এর অর্থ চিহ্। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় 


মূসলমান হওয়ার চিহন্রূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে /, |) ০১ তথা ‘ইসলামের 


নিদর্শনাবলী” বলা হয়। যেমন নামায, আযান, হজ্জ, সুন্নতী দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও 
আতা (রে) থেকে বণিত বাহ্রে-মুহীত ও রূহল-মা*আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিক্ষার 
সহজবোধ্য । ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পকিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব দি এবং রন নির্ধারিত 


ওয়াজিব, ফরয ও এগুলোর সীমা! আলোচ্য আয়াতে 4! 3 5 1 ৮০৪ y বলার 


সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না । আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর এক 
অবমাননা এই যে, মূলতই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা । প্রথমত এই যে, এসব 
বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা । দ্বিতীয়ত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে 
পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। 
আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে । রিয়ার 


কোরআন পাক এ এ নিদেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ ২ ৬৭৪ 


ASIA “AT 


৮১ I ৮৪ ৬ তি ৬ 4) A ১: 2 অৰ্থাৎ ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর 


প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ্‌-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে 
বিঁছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। 


বলা হয়েছে £ 


পা কাজ Awl ee তি পারার পণ পা AA পাকি eH কার্পান LAS পরা 


পা পা A ৮০ PAT TAIL পা ee A 


০02) ৯১ ৩০ ৮৪ ৩১৯৭ rl! 


অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিস্র 
মাস হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের 
আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলিমদের মতে পরবতাঁকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। 


সরা মায়েদা ১১ 


এ ছাড়া হেরেমে কুরবানী করার জন্তু, বিশেষত যেসব জন্তুর গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ 
কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না । এসব জন্তর অবমাননার এক 
পন্থা হচ্ছে, এদের হেরেম পর্যন্ত পৌছুতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া । দ্বিতীয় এই 
যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা । যেমন---আরোহণ 
করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পদ্ছাকেই অবৈধ করে দিয়েছে । 


এছাড়া এসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজ্জের জন্য পবিত্র মসজিদের 
উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে । এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি 
অর্জন করা অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট 
দিওনা। 


An FAIA 


অতঃপর বলা হয়েছেঃ 1, 5 ১৬০৩ ৮০১15 ও প্রথম আয়াতে 


ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এরর সে নিষেধাক্তার সীমা 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার 
নিষেধাক্তা শেষ হয়ে ঘাবে। অতএব, তখন শিকার করতে পারবে। 


উল্লিখিত আয্মাতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ 
পর্যন্ত বগিত হয়েছে। এতে প্রথমে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন 
করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর 
বিশেষভাবে হজ্জ সম্পকিত আপ্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্জের 
উদ্দেশে) আগমনকারী হবাত্রী সাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তদের গতিরোধ 
ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ 


পা ASAD A পি লারা ASST A পলা 
FIST moll wr Bi ol pS wld ple 320) 
A SAT A 
(এ 51 
এ w 


অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং 
ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ 
মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্ঘ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ 
থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিয়ো না যে, তোমরা তাদের কাবাগুহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ 
করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুনুম। আর ইসলাম জুলুমের 
উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম 
থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিভ্র মসজিদে প্রবেশ 
করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তর এরূপ 


১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরাও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদেরকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে 
বাধা প্রদান করবে। 


কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শন্ু-মিন্র সব সমান। 
তোমাদের শত্র, যতই কঠোর হোক, সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও 
ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য । 


এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্বদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের 
অন্যায়ের প্রত্যত্তর অন্যায় দ্বারা নয়; বরং নায়বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়। 


AS or পাতা ৩ 


পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি 8 | 2) 3৬১ 


সে পা A ASA তা দিতি পা পাতা পাশা 159 তা 
-4119৯02 5 ৮ ৬৩ 552 ০০82 ১১০12 এষা ৬০ 
A ASA et 


৬০০৭ ১১ bl {আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। 


এতে কোরআন পাক এমন একটি. মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্জনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, 
হা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং.তার 
অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহাফ্য ও সহযোগিতা । জ্ঞানী মান্রই 
জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহাম্য ও সহযোগিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত । যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসাবে সে যতই 
বৃদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পন্্র কিছুতেই 
সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু 
করে আহারোপফোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক- 
পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত 
অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোট কথা, 
. প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো-লাখো মান্ষের মুখাপেক্ষী । তাদের 
পারস্পরিক সাহা্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে । চিন্তা করলে 
দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পাথিব জীবনের জন্যই জরুরী নয়---ম্ৃত্যু থেকে নিয়ে 
কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী । বরং এর 
পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইসালে-সওয়াবের প্রতি মূর্খাপেক্ষী থাকে। 


আল্লাহ্‌ তা*আলার স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন 
অটুট বাবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী । দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার 
জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিন- 
মজুরের মুখাপেক্ষী ৷ ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মূখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী । 
গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গুহনির্মাতার মখা- 
পেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মৃখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল 


সূরা মায়েদা ১৩ 


নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো! 
এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্য- 
বোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম বন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারাবিশ্বে 
জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে । অর্থাৎ আইন খাতাপন্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে 
ও অফিস-আদালতে ঘৃষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু 
রয়েছে। একমাত্র সর্বক্তানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের 
মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা সে কারবারকেই 
নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছে। 
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যদি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকার কর্ম বন্টন করতো এবং কোন 
দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়,দেওয়ার জন্য, 
কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য সংস্থানের জন্য নিযুক্ত করতো, তবে কোন্‌ ব্যক্তি 
এ নির্দেশ পালনের জন্য দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নস্ট করতে সম্মত হতো । 


আল্লাহ্‌ তাণআলা প্রত্যেক মানবফে যে কাজের জন্য সৃচ্টি করেছেন, তার অন্তরে সে 
কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে দিয়েছেন । ফলে সে কোনরূপ আইনগত বাধ্য- 
বাধকতা ছাড়াই সে কাজঞেই জীবনের একমান্ত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর দ্বারাই 
সে জীবিকা অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্নতি এই যে, মানুষের জীবন ধারণের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপন্ত্র কয়েকটি টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অজিত হয়ে যায়। 
রাধা খাদ্য, সেলাই করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাবপত্র, তৈরী করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু 
একজন মানুষ কিছু পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন 
‘কোটিপতি মানুষ সমস্ত সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা শস্য অর্জন করতে পারতো না। 
আপনি হোটেলে অবস্থান করে যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার 
আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, গোশত সিন্ধু প্রদেশের, মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন ও 
আসবাবপন্ন বিভিন্ন দেশের, খেদমতগার বেয়ারা-বাবুচি বিভিন্ন শহরের । তারা সবাই আপনার 
সেবায় নিয়োজিত। যে লোকমাটি আপনার মুখে পৌছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্ত- 
জানোয়ার ও মানুষ কাজ করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে। আপনি 
ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তিন চার মাইল দৃরে যেতে হবে। আপনার এতটুকু শক্তি 
অথবা সময় নেই, আপনি নিকটবর্তী কোন স্থানে ট্যাক্সি, রিকশা অথবা বাস দীড়ানো দেখতে 
পাবেন-যার লোহা অস্ট্রেলিয়ার, কাঠ বর্মার, যন্ত্রপাতি আমেরিকার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের 
এবং কণ্ডাক্টর ঘুক্ত প্রদেশের । চিন্তা করুন, এ কোন ফোন জায়গার সাজ-সরঞ্জাম, কোন 
কোন জায়গার মানুষ আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাদের 
সবার খেদমত হাসিল করতে পারেন। কোন্‌ সরফার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোন্‌ ব্যক্তি 


১৪ তফসীরে গা*আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আপনার জন্য এগুলো সরবরাহ করতে তাদের উপর চাপ স্ন্টি করেছে £ বলা বাহুল্য, এগুলো 
আল্লাহ্‌র ব্যবস্থারই ফল। অন্তরের মালিক আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেকের অন্তরে সৃম্টিগতভাবে 
এ আইন জারি হরে দিয়েছেন। 


আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহ্র এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
কে কি করবে, তা নির্ধারণ করা সরফারের দায়িত্ব। এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর- 
জবরদস্তির মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে। ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা 
করা হয়েছে এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন 
উৎপীড়ন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মত ব/বহার করা হচ্ছে। এর 
ফলে কোন জায়গায় কোন বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই 
বেড়েছে । অতএব, সওদাটি যে সস্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহ্‌র 
ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌র বন্টনের কারণে বিশেষ 
বিশেষ কাজ করতে বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্বভাবজাত, এ কারণে কেউ একে 
জোর-জবরদস্তি মনে করতে পারে না । কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং চেস্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সবন্র ও সর্বকালে পাওয়া 
যায়। কোন সরফ্ষার যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে। 


মোট কথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এ 
চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে । তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন 
ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হুতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় 
সুশত্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাপনাকে তছনছও করে 
দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি-_যা 
নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বান্চাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গল্য- 
মঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভবও 
ছিল না। এখন অপরাধ, হত্যা, লুগ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযো- 
_.গিতা শক্তি ব্যবহাত হতে পারত । এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়, বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর 
সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্বের জ্তানী-গুণীরা স্বীয় হিফাষতের জন্য 
বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে---ফাঁতে 
এক দল অথবা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই 
মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে। 


জাতীয়তা বন্টন ঃ আবদুল করীম শাহরাস্তানী প্রণীত “মিলাল ওয়ান নিহাল" গ্রন্থে 
বলা হয়েছে $ প্রথম দিকে যখন পৃথিবী র জনসংখ্যা বেশী ছিল না তখন বিশ্বের চার দিকের 
ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর। প্রত্যেক দিকে 
বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতে থাকে এবং এর 
ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে । এইভাবে যখন জনসংখ্যা 
বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোনত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা 
বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোন্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিজ্ঠিত 


সূরা মায়েদা ১৫ 


ছিল। এর ভিত্তিতেই ুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনু হাশেম এক জাতি, বনু তামীম অন্য 
জাতি এবং বনু খোষাআহ্‌ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো! হিন্দুদের মধ্যে আজ 
পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে । 


আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও 
তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই 
তারা বংশগত ও গোন্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদে- ১ 
শিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানব জাতিকে খণ্ড-বিথণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাড় করে 
দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে 
গেছে। এমনকি, মূসলমানরাও এ খাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুকাঁ, ইরাকী, 
সিন্ধির বিভাগই নয়, বরং তাদের মধ্যের ভাগফলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাবী, 
নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধি, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। 
ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চ- 
লিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরাগ্ন ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ 
এর ভিত্তিতেই সাহাঘ্য ও সহযোগিতা করেছে। 


জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ কোরআন পাক মানুষকে আবার ভূলে যাওয়া সবক 
মরণ করিয়ে দিয়েছে । সুরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ৪ তোমরা সব মানুষ 
এক পিতামাতার সন্তান। রসূলুল্লাহ সো) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে 
ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্রেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর 
কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ্‌-ভীতি ও আল্লাহ্‌-আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমান্র মাপকাঠি । কোর- 
আনের এ শিক্ষা ও 1০০71 ৩ (ম্র্সমনরা পরস্পর ভাই ভাই ) ঘোষণা 
করে আবিসিনিয়ার কৃষ্কাঙ্গকে লাল তুকাঁ ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে 
কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে 
রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রসুলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং 
যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবু জাহ্‌ল ও আবু, লাহাবের 
পারিবারিক সম্পর্ক রস্লুল্লাহ্‌ সো) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও সুহায়েব 
রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে । 

“হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশা থেকে এবং সূহায়েব রোম থেকে এলেন” 
অথবা মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহ্‌ল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার £” 
_ এমন কি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ ্‌ | 


ঠ A BB ASIA চ্ ঠে ed ASA Add 
FY 3 IU (9১১৯ __অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ---কিছু 


কাফ্রির হয়ে গেছ এবং কিছু মুর্গমন। বদর, ওহদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের 
এ বিভক্তি কার্ষক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্‌ ও রসুলের আনুগত্যের 


১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড - 


বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব তৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল 
এবং সে তার তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল । বদর, ওহদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের 
সাক্ষ্য দেয়। 
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পারস্পরিক সাহা) ও সহযোগিতার এই তি ও বিশুদ্ধ মূলর্নীতিই কোরআন 


চিএ 


পাক আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ 55815 71০ 1৯5৩ 


পা ASIA লা ॥9 ০ পপি পাচ কটি 


৬ {5 sf. শে) yf (95 (9১০৬৮, _ অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতিতে 


পরস্পরে সহযোগিতা দর ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করো না। 

চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের 
সহযোগিতা কর এবং অন্যের করো না। বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি 
অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতি--তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়েছে। 

এর পরিক্ষার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও 
 উৎ্পীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্ষে তারও সাহায্য করো না । বরং অন্যায় ও অত্যাচার 
থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য 
যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়। 

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস রো) থেকে বণিত আছে ফে, রস্লল্লাহ্‌ 
(সা) বলেনঃ ৮১১1৮ 91 ৩৬ ও) ৬১1 ১1 অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের 
সাহায্য কর-_-সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোর- 
আনের রঙে রঞ্জিত। তাঁরা বিস্ময় সহকারে জিজক্তেস করলেন--ইয়া রসূলুল্লাহ, অত্যা- 
চারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ 
কিঃ তিনি বললেন £ তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ । এটাই তাকে সাহায্য কর! । 

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার 
উপরই মৃসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য 
ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎ্পীড়নকে কঠোর 
অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহষোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে 1 


ও ৮৪১ দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 78 শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারদের 
মতে ৬178০] ০) অর্থাৎ, সৎকর্ম এবং 9 2) শব্দের অর্থ ৬1৯ ৮5)) 
অর্থাৎ মন্দ কাজ -বর্জন। নে | শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম-অধিকার সম্পকিত হোক 


অথবা ইবাদত সম্পকিত। ৩) 2 ০০ শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে অর্থ 
অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা । 


সূরা মায়েদা ১৭ 


সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌- ভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ ০০০17 
১০4 7৮৯৭1 ৪০ -অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সওয়াব 
পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত = ( ইবনে-কাসীর ) 


সহীহ্‌ বোখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ সা) বলেন 8 যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সকর্মের 
প্রতি আহবান জানায়, তার আহবানে ঘত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান 
সওয়াব পাবে। এতে তাদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম 
অথবা পাপের প্রতি আহখন করে, তার আহবানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের 
সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ স্রাস করা হবে না। 


ইবনে-কাসীর বণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন 
অত্যাচারীর সাথে তার সাহাহ্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে ধার ।. এর ভিত্তিতেই 
পূর্ববর্তী মনীষিগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত 


A AIT ATT 


রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূাহল-মা'আনীতে এ 551 ১১ 
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৮০ ১৯৮৭১ (05৪5 -আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে---অত্যাচারী ও তাদের সাহায়্য- 
কারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দৌয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, 
তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একন্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 


কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ঞ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিন্ত্রতা 
ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে খাড়া করে দিয়েছিল 
এবং অপরাধ ও উ€পীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরাপে গড়ে তুলে- 


' ' ছিল, যারা আল্লাহ্‌-ভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে; 


এ বিক্তজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্বা সী প্রত্যক্ষ 
করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ 
প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হয়। কিন্ত অপরাধর্তি নিবারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহবান-প্রচেষ্টা 
কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক 
প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না, বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা 
দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয় । আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে 


১: ও 9583 তথা সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং (1 ও ৩১5০০ 
তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত । গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, 


রড... 
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ন্যায় ও অন্যায় ভূলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ 
দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন 
ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ দু’টি £ এক.'প্রচলিত সরকার- 
গুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে ১৪৯) ও 
{}? অর্থাৎ সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌-ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে__যদিও 
এর ফলশ্তিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদিও এক- 
বার পরীক্ষার জন্যই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের তামাশা দেখতো 
যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জ্রারনে সুখ, বডি আরাম ও আনন্দের অ্রোতধারা নেমে 
তাঁসে ! 
দুই. জনগণ মনে করে নিয়েছে ষে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একান্ত সরকারের 
দায়িত্ব । শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। 
শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ 
থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য 
সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর । এটা কোরআনের আইনে হারাম 
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(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্বত জীব, রক্ত, শৃকরের মাংস, যেসব জন্তু 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎস্গক্কত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা 
যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে 


সূরা মায়েদা ১৯ 


হিংস্র জন্ত ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা ঘবেহ করেছ সেটা ছাড়া। যে জন্তু যজ্তবেদীতে 

যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়--এসব গোনাহর কাজ। 

আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় করো না 

বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, 

তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 

হিসাবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীর ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন 
গোনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা‘আলা ক্ষমাশীল। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তোমাদের জন্য (এ সব জন্ত ইত্যাদি) হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্ত, (যা যবেহ্‌ করা 
ওয়াজিব হওয়া সত্তেও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই মরে যায় ) এবং রক্ত ( যা প্রবাহিত 
হয়) এবং শুকরের মাংস (শুকরের অন্যান্য অংশও) এবং যে জন্তু (নৈকট্য লাভের 
অভিপ্ৰায়ে ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গক্বৃত হয় এবং যা কণ্ঠরোধে মারা যায় এবং যা 
আঘাত লেগে মারা যায় এবং যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায় (উদাহরণত পাহাড় 
থেকে পড়ে অথবা কুপে পড়ে ) এবং যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্ত 
(ধরে) ভক্ষণ করতে থাকে এবং (এ কারণে মারা যায়) কিন্তু কেষ্ঠরোধে মৃত থেকে নিয়ে 
হিত্র জীব ভক্ষণ পর্যন্ত বণিত জন্তসমূহের মধ্য থেকে) যেটাকে তোমরা (প্রাণ বের হওয়ার 
পূর্বে) শরীয়তের নিয়মানুষায়ী যবেহ্‌ করতে পার (তা তোমাদের জন্য হালাল হবে) এবং 
(এছাড়া হারাম করা হয়েছে) ষে জন্ত (আল্লাহ্‌ ছাড়া) অন্যের য্ক্তবেদীতে যবেহ্‌ করা হয় 
(যদিও মুখে অন্যের নামে উৎসর্গ করা না হয় কেননা, বদনিয়তের উপরই হারাম হওয়া 
নির্ভরশীল। বদনিয়ত কখনও কথায় প্রকাশ পায়; ষেমন অন্যের নামে উৎসর্গ করে দিলে, 
আবার কখনও কাজে প্রকাশ পায়; যেমন অন্যের যজ্তবেদীতে ষবেহ্‌ করলে) এবং 
(গোশ্ত ইত্যাদি ) যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্‌ (এবং 
হারাম )। অদ্য (অর্থাৎ এখন ) কাফিররা তোমা দের ধর্ম থেকে (অর্থাৎ ইসলাম পরাজিত 
ও নিশ্চিহ হয়ে যাবে এরূপ ধারণা থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে (কেননা, ইসলাম মাশ- 
আল্লাহ্‌ খুব প্রসার লাভ করেছে )। অতএব তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ভয় করো না 
€ষে, তোমাদের দীনকে নিশ্চিহ করতে পারবে) এবং আমাকে ভয় কর (অর্থাৎ আমার 
বিধি-বিধান অমান্য করো না)। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে ( সর্ব- 
প্রকারে ) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম (শক্তির দিক দিয়েও । ফলে কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে এবং 
বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির দিক দিয়েও) এবং ( এ পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে ) তোমাদের প্রতি 
আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম € ধর্মীয় অবদানও---ফলে বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ 
করেছে এবং জাগতিক অবদানের ক্ষেত্রেও শক্তি অজিত হয়েছে।) এবং আমি ইসলামকে 
তোমাদের ধর্ম হওয়ার জন্য (চিরতরে) মনোনীত করলাম। (অর্থাৎ ইসলামই কিয়ামত 
পর্যন্ত তোমাদের দীন থাকবে । একে রহিত করে অন) ধর্ম মনোনীত করা হবে না। 
সুতরাং তোমাদের উচিত আমার অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ ধর্মে পুরোপুরি কায়েম 


২০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


থাকা)। অতএব, € উল্লিখিত বন্তগুলো যে হারাম, তা জেনে নেওয়ার পর আরও জেনে 
নাও যে,) যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে (এবং এ কারণে উল্লিখিত হারাম বস্ত 
খেয়ে ফেলে ) কিন্তু কোন গোনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে ( অৰ্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
খায় না এবং আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেও খায় না। সূরা বাকারায় এ বিষয় বস্তাটি 


৩ পর্ণ জর ভিলা 


১ ০১৪ ৫ 37৫ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, 


( যদি প্রয়োজনের পরিমাণ অনুমান করতে ভূল হয় এবং এক-আধ লোকমা বেশীও খেয়ে 
ফেলে ) করুণাময় (কেননা, অপারক অবস্থায় ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য অংশটুকু সুরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মলনীতি এবং 
শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে । প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল 

ও হারাম জন্ত সম্পকিত। যেসব জন্তর মাংস মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; 

যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও 
অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম 
করেছে । পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে 
পবিব্র ও হালাল ঘোষণা করেছে । 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 8 তোমাদের জন্য মৃত জন্ত হারাম করা হয়েছে। 'ম্থৃত' 
বলে এ জন্ত বোঝানো হয়েছে, ষা যবেহ্‌ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে 
যায়। এ ধরনের মুত জন্তর মাংস চিকিৎসাবিজ্তানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর 
এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও । 

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন--একটি 
মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিডডী। দয মসনদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারে কুতনী, 
বায়হাকী ) 

আলোচ্য আয়াতে বণিত দ্বিতীয় হারাম বস্ত হচ্ছে রক্ত। 0 অন্য আয়াতে 
নি 

১950 রি পানর্ত 
০, 58০৮০ Leys { বলায় বোঝা যায় যবে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম; সুতরাং 

কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিডডীর কথা 
বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। 

তৃতীয় বস্ত শুকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে । মাংস বলে তার সম্পূর্ণ 
দেহ বোঝানো হয়েছে । চবি ইত্যাদিও এর অন্তভুক্ত। 

চতুর্থ, এ জন্ত ঘা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও যবেহ্‌র সময়ও 


অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক । এরূপ জন্ত সর্বসম্মতভাবে মুতের 
অন্তভূক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মৃতিদের নামে যবেহ করতে । অধুনা কোন কোন 


সূরা মায়েদা ২১ 


মুর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ করে। যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম 
উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গারুত এবং তার সন্তুষ্টির জন্য 


কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফিকহ্বিদরা একেও af ্ ২) 5 Jef 


শা [পল 


আয়াত দৃম্টে হারাম বলেছেন। 
পঞ্চমতম 8১০9০ অর্থাৎ এঁ জন্ত হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে 
অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে। 


য্ঠ-_- ৪ ও 15 অর্থাৎ এ জন্ত হারাম, ষা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড 
আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের 
আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও 8 %9০* এর অন্তর্ভূক্ত এবং হারাম । 
8৪/০০১০ এবং ৯৫৮০ উভয়টি ৪3৩ $5 5 তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত । কিন্ত 
জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েষ মনে করা হতো । এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
হযরত আদী ইবনে হাতেম রাহিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুল্লাহ সো)-কে জিজ্েস 
করেন £ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, 
তবে খেতে পারি কি না? তিনি উত্তরে বললেন £ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, ষদি সেই 
অংশের আঘাতে শিকার মরে বায়, তবে তা 8 ১5১ 9০ -এর অন্তভূর্ত হবে এবং তুমি 
খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, 
তবে তা খেতে পার। ইমাম জাস্সাস “আহ্কামুল-কোরআন* গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে 
বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর 
নিক্ষেপ করতে হবে। 


যে শিকার বন্দুকের গুলীতে মরে যায়, ফিকহ্বিদগণ সেটাকেও ৪ ১5 ০* -এর 
অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) বলতেন £8) p০১ 
৪১7১০) 1 ৮9৩ ৬৪ ১০) ৮-- অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তকে হত্যা করা হয়, 
তা-ই ৪4১ অতএব হারাম। জোস্সাস)। ইমাম আযম আবু হানীফা রে) 
শাফেয়ী, মালেকী প্রমূখ সবাই এ ব্যাপারে একমত । (কুরতুবী ) 
সপ্তম--- ৯) ১০ অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালান অথবা 


কূপে পড়ে মরে যায় । এ কারণেই হয়রত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ যদি তুমি 
পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্‌ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের 
আঘাতে সে নীচে পড়ে গিয়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, 
শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে । এমতাবস্থায় তা 


২২ তফচসীরে মা'আরেঞুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


& ০ }--এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার 
পর যদি সেটি পানিতে পড়ে খায় তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে 


হাওয়ার কারণে মুত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! --(জাস্সাস ) 
হযরত আদী ইবনে হাতেম রো) এ বিষয়বন্তটি রসূলুল্লাহ সো) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। | --- (জাস্সাস ) 


অষ্টম--- 8০০৬) অর্থাৎ এ জন্ত হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন 


রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে মায় অথবা কোন জন্তর শিংএর আঘাতে মরে 
যায়। 
নবম, এ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তর কামড়ে মরে যায় । 


উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে 8. 


A JAB টে 


পা ১৮ } {অৰ্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর 


যবেহ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। 


এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, 
মৃত ও রক্তকে যবেহ্‌ করার সম্ভাবনা নেই এবং শুকর এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নামে 
উৎসর্গারুত জন্ত সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ করা না করা--উভয়ই 
সমান। এ কারণে হযরত আলী রো), ইবনে আব্বাস রো), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ 
পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমৌস্ত চারটির ব্যাপারে নয়-- 
পরবতী পাঁচটির সাথে সম্পকুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার 
জন্তর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই, বিসমিল্লাহ বলে 
যবেহ করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে । 


দশম---এঁ জন্ত হারাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্‌ করা হয়। নুছুব’ ও প্রস্তরকে 
বল্া হয়, যা কা"বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল । জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এদের 
উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্ত কুরবানী করত । এটাকে তারা ইবাদত 
বলে গণ্য করত। 


__ জাহিলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সর্বপ্রকার জন্তর মাংস ভক্ষণে অভ্যত্ত ছিল। 
কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে। ্‌ 


AOA MA এটি A A 
একাদশ--- রর 38 ৪ ১ ৮৮৯৪০ | হারাম ৷ 5) [শব্দটি ৮) এর 
' বহুবচন। এর অর্থ এ তীর, যা জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। 
এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে (7 (হাঁ) একটিতে (না) 


এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল । এ তীরগুলো কা“বাগৃহের খাদেমের কাছে 
থাকত । কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা 


সুরা মায়েদা : ২৩ 


উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কাবার খাদেমের কাছে পৌছে একশত. 
মুদ্রা উপডৌকন দিত। খাদিম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত । “হা শব্দ 
বিশিষ্ট তীর বের. হয়ে এলে মনে করা হত ষে, কাজটি উপকারী । পক্ষান্তরে “না” শব্দ 
বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত ঘষে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তসমূহের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই ষে, তারা এ তীরগুলো জন্তসম্হের মাংস 
বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ্‌ করে তার মাংস প্রাপ্য 
অংশ অনুষায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ 
কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে । 


আলিমরা বলেন £ঃ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার ষেসব পন্থা প্রচলিত 
আছে যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব ? ৪০ | 
pj ১ এর অন্তর্ভূক্ত এবং হারাম । 


"518২ ০০ 1 শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহাত হয়, যাতে গুটিকা 


নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ১৯ 


নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে । এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও 
শা'বী বলেনঃ আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত, পারস্য ও 
রোমেও তেমনি দাবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর 
নিক্ষেপের মাধ্যমে অংশ গং সবের ন্যায় এগুলোও হারাম । --7(মাষহারী ) 


SA ' 5017 


ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে 8 ৪৩০১ A! ১ 


--অর্থাৎ এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথজ্রচ্টতা । এরপর বলা হয়েছে ঃ 


ALA পা ASAT ee ASA A ৭ টিপা পান এ পাজি পা জিপ 


০৩০৯৯3৯১৯৯০ 18 ০৫৩ ০ 1525 ৩৪ ০০ rs! 


_ অর্থাৎ অদ্য কাফিরেরা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। 
কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। 


এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। 
তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব ম্সলমানদের করতলে ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় 
ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে £ ইতিপূর্বে কাফিররা মুসলমানদের 
সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষারুত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতো । 
কিন্তু এখন তাদের, মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন 
তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে। 


২৪ তফষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


শ্টিটিতা ASI GF Aa AIA AST J ATAM LATA 
(6 ০৬5১১ Sod pies nec ly po pH ৬০ 191 
৩২১ ৮1 


এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । আরাফার দিন। এ দিনটি সারা 
বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন । ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে ৷ এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজন- 
বিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের 'জবলে-রহমত" (রহমতের পাহাড় )-এর কাছে। 
এস্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় 
আসরের পর--যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। 
অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মৃহ্র্তটি ঘনিয়ে আসে। 
আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া কবুলের সময় । 


হজ্জের জন্য মুসলমানদের সব্প্রথম ও সর্বরহৎ এতিহাসিক সমাবেশ । প্রায় দেড় 
লক্ষ সাহাবায়ে-কিরাম উপস্থিত । রাহা মাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে কিরামের সাথে 
জবলে-রহমতের নীচে স্থীয় উষ্ট্র আষবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন 
অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত । 


এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছন্রছায়ায় উল্লেখিত পবিভ্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
সাহাবায়ে-কিরাম বর্ণনা করেন £ যখন হযরত রসুলে করীম (সা)-এর উপর ওহীর 
মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে 
উক্ত্রী ধীরে ধীরে মাটিতে 'বসে পড়ে। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন $ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিক- 
কার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পকিত আর কোন আয়াত নাষিল হয়নি । বলা হয় 
যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাযিল হয়েছে। 
এ আয়াত নাষিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মান্ত একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। 
কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর 
১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসুলে করীম (সা) ওফাত পান। 


এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর 
বিষয়বন্তও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের 
স্বাক্ষর বহন করে। এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহ্র : 
'নিয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোল কলায় পূর্ণ করে দেওয়া 
হলো। হযরত আদম (আ)-এর আমল থেকে ফে সত্য ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অবতরণ 
ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থান্যায়ী এ 
নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ 
আকারে শেষ নবী মুহাম্মদ সো) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হল। 


সূরা মায়েদা ২৫ 


এতে যেমন সব নবী ও য্নসূলের মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্যকে ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তাঁর উশ্মতেরও বিশেষ স্বাতন্ত্য- 
মূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে । | 

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদী আলিম হযরত ফারুক (রা)-এর কাছে এসে 
বললেন ঃ আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত আছে, হ্যা ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ 
হলে তারা অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে উদ্যাপন করত। ফারুকে আষম প্রশ্ন 


টি কিপার পারা পান তা 
ডক 


করলেন£ আপনাদের ইজিত কোন্‌ আয়াতটির প্রতি? তারা উত্তরে ৩৯51 P 2 


ASA AST 
. 


(৯ ১ 9 আয়াতটি পাঠ করলেন। 


হযরত ফারুকে আষম (রা) বললেনঃ হ্যা আমরা জানি এ আয়াতটি কোন্‌ জায়গায়, 
কোন্‌ দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এ দিনটি ছিল আমাদের জন্য একসাথে দু'টি 
ঈদের দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুম্আ। 


ঈদ ও উৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামী মূলনীতি £ঃ ফারুকে আষম রাধিয়াল্লাহু 
আনহুর এ উত্তরে একটি ইসলামী মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের 
সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে এক মানত ইসলামেরই স্বাতন্্ের পরিচায়ক । বিশ্বের প্রত্যেক জাতি 
ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলীর স্ম্বৃতিবাষিকী উদ্যাপন করে। এসব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের 
মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে। 


কোথাও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন 
করা হয় এবং কোথাও কোন বিশেষ দেশ অথবা শহর বিজয় অথবা কোন মহান এঁতিহাসিক 
ঘটনার স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতা যুগের 
যাবতীয় রীতিপ্রথা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা 
করার নীতি অবলম্বন করেছে। 

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে “খলীলুল্লাহ্‌' উপাধি দান করা হয়েছে। কোরআন পাক-- 
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ও তাতে তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস 
উদ্যাপন করা হয়নি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আট) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস 
অথবা কোন স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়নি। ৃ 

হ্যা, তার কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, 

EEA | 


২৬ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সেগুলোর শুধু স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং সেগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য 
ধর্মের অঙ্গ তথা ফরষ-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে । কুরবানী, খতনা, সাফা ও মারওয়ার 
মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ-+এগুলো সবই তাঁদের ক্রিয়াকর্মের 
স্মৃতি যা তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফসের কামনা-বাসনা ও 
স্বভাবজাত দাবী পিষ্ট করে সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রতি যুগের মানুষকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তস্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয় । 


এমনিভাবে ইসলামে ঘত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তার জন্মমৃত্যু অথবা ব্যক্িগত 
কোন সাফল্যের স্মৃতিতে দিবস পালন করার পরিবর্তে তাঁর ক্রিয়াকর্মের দিবস পালন করা 
হয়েছে। তাও আবার কোন বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পকযু্ত। যেমন শবে-বরাত, 
রমযানুল-মুবারক, শবে-ক্কদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি । ঈদ মান্র দুইটি--- 
তাও খাঁটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিশ্র রমযানের শেষে এবং 
হজ্জের মাসগুলোর প্রারস্তে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিভ্র হজ্জব্রত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে। 


মোট কথা, হযরত ফারুকে আফম রো)-এর উপরোক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, 
ইহুদী ও খুষ্টানদে'র ন্যায় আমাদের ঈদ এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুগামী নয় যে, ষেদিনই 
কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসাবে উদ্যাপন করব। 
প্রাচীন জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও 
এ প্রথাটিকে সবন্র ছড়িয়ে দিয়েছে । এমনকি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে 
আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। ্‌ 


খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদ' উদ্যাপন করে। তাদের 
দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান রসূলুল্লাহ সো)-এর জন্ম্দিবসে ‘ঈদে-মীলাদুন্নববী’ নামে একটি 
নতুন ঈদ উদ্ভাবন করেছে। এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন 
কর্মকাণ্ড করা এবং রাতে আলোকসজ্জা করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে । অথচ 
সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেকর্মে এর কোন মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। 

প্রকৃত সত্য এই যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর কীতির দিক 
দিয়ে কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সবেধন নীল- 
মণির মত তাদের দু'্চারটি ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীতিকেই ্থতিদিবস হিসাবে 
পালন করাকে তারা জাতীয় গৌরব বলে মনে করে । 


ইসলামে এরাপ দিবস পালনের প্রথা চালু হলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও অধিক 
পয়গণ্ধর রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়-__বিজ্ময়কর কীতিসম্হেরও দীর্ঘ 
তালিকা রয়েছে---এসবেরও দিবস পালন করা উচিত। পয়গস্বরদের পর শেষ নবী (সা)-র 
পবিভ্র জীবনালেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিনই 
অক্ষয় কীতিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার । শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত যেসব প্রতিভা ও কীতির কারণে তিনি সমগ্র আরবে “আল-আমীন” উপাধিতে 
ভূষিত হয়েছিলেন, সেগুলো কি সম্বৃতি উদ্যাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কোরআন 
অবতরণ, হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাবুক ও রসূলুল্লাহ 
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(সা)-এর অন্যান্য যুদ্ধ ৷ এগুলোর মধ্যে একটিও এমন নয় ঘে, তার সৃতি উদ্ষাপন না করলে 

চলে । এমনিভাবে তাঁর হাজার হাজার মো'জেযাও জ্মৃতি উদ্যাপনের দাবী রাখে । সত্য 
বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে হষরত (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা হায় 
যে, তাঁর পবিব্ল জীবনের প্রত্যেক দিন নয়-- প্রত্যেক মুহূর্তই স্মৃতি উদ্যাপনের যোগ্যতা 
রাখে। 


হযরত সো)-এর পর তার প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবী রয়েছেন। এদের প্রত্যেকেই 
ছিলেন তাঁর অনুপম জীবন যাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি । তাঁদের কমূতি উদ্যাপন না করলে 
তা অবিচার হবে না কি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরাম মুসলিম 
মনীষীর্ন্দ, আল্লাহর ওলীগণ, ওলামা ও মাশায়েখ-্বাদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে, স্মৃতি 
উদ্যাপনের তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অক্বৃতজ্ঞতা হবে নাকি? পক্ষান্তরে 
শ্রদি স্থিরীকৃত হয় যে, সবারই স্মৃতি দিবস উদযাপন করা হবে, তবে সারা বছরের একটি 
দিনও স্মৃতি উদ্‌যাপন থেকে মুক্ত থাকবে না। বরং প্রতিদিনের প্রতি ঘন্টায় কয়েকটি সম্থৃতি 
ও কয়েকটি ঈদ উদযাপন করতে হবে। 


এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা : 
দিয়ে বর্জন করেছেন। হশ্বরত ফারুকে আযম রো)-এর জিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। 


এবার আলোচ্য আয্নাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন ঃ এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ও তাঁর উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন 8 এক, দীনের 
পূর্ণতা, দুই, নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং তিন, ইসলামী শরীয়ত নির্বাচন । 


দীনের পূর্ণতার ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 

রো) প্রমুখ বলেন £ আজ সত্য দীনের ফাঁবতীয় ফরয-সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ 

করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং হ্রাস করার 

সম্ভাবনা বাকী নেই। --রাহল-মাণআঁনী) এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোন 

নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। ষে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় 

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না হয় পূর্ববণিত বিধি-বিধানের টি 
সম্বলিত । 


তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামরা যদি নতুন নতুন ঘটনা 
ও অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী নয়। 
কেননা, কোরআন পাক ঘেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরষ ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি 
ইজতিহাদের মূলনীতির ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা 
_ একদিক দিয়ে কোরআনেরই বণিত বিধি-বিধান । কেননা, এগুলো কোরআন বর্ণিত 
' মূলনীতির অধীন! 


সার কথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী 
এই যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনরাপ 


২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পরিবর্ধনের আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশংকা নেই। কেননা, এর 
'পরেই রসূলুল্লাহ সো)-এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর ওহী 
ছাড়া কোরআনের কোন নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে 
মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয়; 
বরং কোরআনী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মান্্। 


নিয়ামত সম্পূৰ্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উ্থান এবং বিরুদ্ধবাদীদে'র 
পরাভূত ও বিজিত হওয়া । মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুগ্তি এবং সে বছর 
হজ্জে কোন মুশরিকের ফোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে। 

এখানে কোরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় ঘে, আয়াতে ৬৪ ও -এর সাথে 
০.৮1শব্দটি এবং ৬১০+৮৯-এর সাথে P 1০) | শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ | - 
ও ৮) 1 উভয়টিকে বাহ্যত সম-অর্থবোধক মনে করা হয়। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা ‘মূফরাদাতুল- 
কোরআন’ গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এভাবে বর্ণনা করেছেন £ কোন বস্তুর উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় ০৮৮1 ও 0৮০০ এবং এক বস্তুর পর অন্য বস্তুর 
আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় ৪ ৮০) | সুতরাং) ৮০ [৬০৫ ১-এর সারমর্ম 
এই যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ 
পূর্ণ করে দেওয়া হল এবং ৬৮৩৯১ 1 -এর অর্থ এই যে, এখন মসলমানরা কারও 
মুখাপেক্ষী নয় ৷ স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, 

যদ্দ্বারা তারা সত্য ধর্মের বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে । 

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে ৬ ৩-কে মুসলমানদের দিকে 
সম্বন্ধ করে (»% ১ বলা হয়েছে এবং (৯১ -কে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে 
৬০ বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, (১৪ ৩ বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের 
মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং ৮১ সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লাভ করে। 

€ইবনে কাইয়্যেম---তফসীর আল-কাইয়্যেম ) 

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই 
নয় যে, পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহ্রে-মৃহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াষীর 
বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রসুলের ধর্মই তার যমানা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ 
ও সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গন্বরের প্রতি কোন শরীয়ত বা ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এ যুগ ও এ জাতি হিসাবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ । কিন্তু 


আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য ষে ধর্ম 
পূর্ণাঙ্গ, পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে নাঃ বরং এ ধর্মকে 


সূরা মায়েদা ২৯ 


রহিত করে অন্য ধর্ম ও শরীয়ত প্রয়োগ করা হবে । কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এর ব্যতিক্রম । 
এ শরীয়ত সর্বশেষ যুগে নাধিল হওয়ার কারণে সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়্ংসম্পূর্ণ। কোন 
বিশেষ যুগ, বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই; বরং কিয়ামত পর্যন্ত 
প্রত্যেক মুগ, প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ৷ 


আয়াতে বণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টিগত 
নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ 


মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম 
একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ । এরপর নতুন কোন ধর্ম আগমন 
করবে না এবং এতে কোনরূপ সংযোৌজন-বিয়োজনও করা হবে না। 


এ কারণেই আয্মাতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস 
পরিলক্ষিত হয়েছিল । কিন্তু হযরত ফারুক রাহিয়াল্লাহু আনহু কানায় ভেঙ পড়েছিলেন। 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কান্নার কারণ জিক্তেস করলে তিনি বললেনঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, আপনি এ নশ্বর পৃথিবীতে আর বেশীদিন অবস্থান করবেন না। কেননা, দীন পূর্ণ হয়ে 
হাওয়ার সাথে সাথে রসূলের প্রয়োজনও মিটে হায়। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার এ বক্তব্যের সত্যতা 
সমর্থন করেন 1---€ ইবনে কাসীর, বাহরে-মুহীত ) সেমতে পরবতী সময়ে দেখা গেছে যে, 
এর মাল্প একাশি দিন পর হযরত (সো) ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। 


ee AL A BIA 


Boot 0৮5 1 ০০৯ _ "আয়াতের শেষাংশের এ বাক্যটি শুরু ভাগে বণিত 


হারাম জন্তসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এ বাক্যের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ নিয়ম থেকে একটি 
বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করা । অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তীর ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর 
আশঙ্কা দেখা দিলে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তুর কিছু অংশ খেয়ে জঠর জ্বালা নির্ত্ত করে, 
তবে তার কোন গোনাহ্‌ নেই। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, উদর পৃতি করা ও স্বাদ উপভোগ 
করাই যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং ঘতটুকুতে ক্ষুধার অস্থিরতা দূর হয় ততটুকুই খাওয়া 
উচিত। 


চা চা A 


পা ট 
আয়াতে ad 9১ (৩৮৩০ 0৬6 শাবাক্যাংশের উদ্দেশ্য তাই যে, এ খাওয়ার 
পু 


গা রি 0 ০০ 


ব্যাপারে গোনাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয়; বরং শুধু ক্ষুধার অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্য 


BA BIAS ৮৬ ও 


থাকা উচিত । অবশেষে "৮১ ) 99 4] .., ১ বলে ইশারা করা হয়েছে যে, 


এসব হারাম জন্ত ক্ষুধার তাড়নার সময়ও হারামই থাকে, তবে অস্থিরতার কারণে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। 


৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


০৫৩ চি ER Se 74 2 el SVG SIS 
০ ৪ 
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(8) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিনঃ 
তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তকে তোমরা 
প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ 
দাও, যা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্ত ঘে শিকারকে তোমাদের 
জন্য ধরে রাখে" তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে 
ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী । 





যোগসূত্র 8 পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে 

এ সম্পর্কেই একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে 

শিকারী কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই 
উত্তর বণিত হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা আপনাকে জিজ্তেস করে থে, (কুফর ও বাজপাখীর শিকার করা জন্তর 
মধ্যে) কোন্‌ কোন্টি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছেঃ (অর্থাৎ যেসব শিকার করা 
জন্তু ঘবেহ করলে হালাল হয়ে যায়, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও কি 
সেগুলো সব হালাল থাকে, না তন্মধ্যে কিছু বিশেষ জন্ত হালাল থাকে, নাকোন অব- 
স্থাতেই হালাল থাকে না? আর যেসব জন্তু হালাল হয়, সেগুলোর জন্যও কোন শর্ত 
আছে কি না?) আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ তোমাদের জন্য সব হালাল জন্তু (অর্থাৎ 
শিকার জাতীয় যেসব জন্ত পূর্ব থেকে হালাল, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও 
সেগুলো সবই) হালাল রাখা হয়েছে (এটি প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর। অতঃপর 
দ্বিতীয় অংশের উত্তর এই ঘে,কুকুর ও বাজপাখীর শিকার হালাল হওয়ার জন্য কয়েকটি 
শর্ত রয়েছে । তা এই যে,) যেসব শিকারী জন্তকে ( উদাহরণত কুকুর, বাজ ইত্যা- 
দিকে) তোমরা (বিশেষভাবে---যা পরে বণিত হচ্ছে) প্রশিক্ষণ দান কর (এটি প্রথম 
শর্ত) এবং তোমরা তাদের শিকারের লক্ষ্যে প্রেরণ কর € এটি দ্বিতীয় শর্ত) এবং 
তাদের (ষে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে) এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, 
ঘা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (শরীয়তে ) শিক্ষা দিয়েছেন। (এ প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এই 
যে, কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে---যাতে সে শিকার ধরে নিজে না খায় এবং বাজ- 
পাখীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে---যাতে ডাকা মাত্রই সে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে 


সূরা মায়েদা ৩১ 


থাকলেও তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। এটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রথম শর্ত ।) অতএব, এমন 
শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও ৷ (এটি তৃতীয় শর্ত। এর 
লক্ষণাদি প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বণিত হয়েছে। অতএব কুকুর যদি নিজে শিকারকে খেতে 
থাকে অথবা বাজপাখী ডাকে ফিরে না আসে, তবে বুঝতে হবে যে, জন্তুটি যখন মালি- 
কের বশ হয়নি, তখন শিকারও মালিকের জন্য করেনি, বরং নিজে খাওয়ার জন্য 
করেছে) এবং (যখন শিকারের প্রতি শিকারী জন্তকে প্রেরণ করতে থাক, তখন) তার 
(অর্থাৎ জন্তুর উপর প্রেরণ করার সময়) আল্লাহ্র নামও লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ 
পাঠ করে প্রেরণ কর---এটি চতুর্থ শর্ত ) এবং (সব ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে 
থাক। উদ্দাহরণত শিকারে এমনভাবে মনোনিবেশ করো না ঘাতে নামাষ ইত্যাদির ব্যাপা- 
রেও উদাসীন হয়ে পড় কিংবা এতদূর লোভী হয়ো না যে, হালাল হওয়ার শর্তের প্রতি 
ভ্রুক্ষেপ না করেই শিকার করা জন্ত খেয়ে ফেল।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্বর হিসাব 
গ্রহণকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্ত হালাল 
হওয়ার জন) চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। 


প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে । শিকার পদ্ধতি ন্‌ যে, আপনি 
.খখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে 
নিয়ে আসবে---নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি 
ফেরত আসার জন্য ডাক দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে---যদিও 
তখন কোন শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে । শিকারী জন্ত এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে; নিজের জন্য নয়। এমতা- 
বস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী 
জন্তকোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে 
কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। 
কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয় । 


দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ কর- 
বেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য 


আয়াতে এ শর্তটি ১1০ শব্দে বণিত হয়েছে। এটি ৮৮15০ ধাতু থেকে উভ্ভূত। 


এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষ। দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তকে শিক্ষা দেওয়ার 
পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহাত হয়। জালালাইন-এর গ্রন্থকার uri 


শব্দের ব্যাখ্যায় ৫] ৯ ) | শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। 


তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। 


৩২ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্ত নিজে শিকারকে খাবে নাঃ বরং আপনার কাছে 
AGIA তা তা জি তানি শা 


নিয়ে আসবে । এ শর্তটি (৮০ (১১ | ৬১ বাক্যাংশে বণিত হয়েছে। 


চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার 
সময় “বিসমিল্লাহ” বলতে হবে । বণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌছার 
পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে, ষবেহ্‌ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি 
জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে ষবেহ্‌ ব্যতীত হালাল হবে না। 


ইমাম আম আবু হানীক্ষা রে)-র মতে একটি পঞ্চম শর্তও রয়েছে । তা এই 
যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। ০১ ৯ শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত 
রয়েছে । 

যে সব বন্য জন্তু করতলগত নয়, উপরোক্ত মাসআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য । পক্ষা- 


স্তরে কোন বন্য জন্ত কারও করতলগত হয়ে গেলে, নিয়মিত যবেহ্‌ করা ব্যতীত হালাল হবে 
না। 


উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ঘষে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল 
করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের 


প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়! 
চি wad 
০০291 
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(৫) আজ তোমাদের জন্য পবির বস্তুসমূহ হালাল করা হলঃ আহ্লে-কিতাবদের 
খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের 
জন্য হালাল সতীসাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতীসাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব 
দেওয়া হয়েছে তোমাদের পর্বে যখন তোমরা মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে জী করার 
জন্য, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে 
ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষ্তৃতি- 
গ্রস্ত হবে। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আজ (তোমাদের প্রতি যেমন ধর্মীয় চিরস্থায়ী পুরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ 
তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে, তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য জাগতিক পুরস্কারও 
তোমাদের দান করা হয়েছে ষে,) তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ (যা ইতিপূর্বে হালাল 
করা হয়েছিল, চিরকালের জন্য ) হালাল রাখা হল (অর্থাৎ তা আর কখনও রহিত হবে না) 
এবং ষ্ষারা (তোমাদের পূর্বে এঁশী ) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান) তাদের 
যবেহ করা জন্তু (ও) তোমাদের জন্য হালাল এবং (এর হালাল হওয়া এমনি নিশ্চিত, 
যেমন ) তোমাদের ষবেহ্‌ করা জন্ত তাদের জন্য হালাল এবং সতীসাধ্বী মহিলারাও খারা 
মুসলমান (তোমাদের জন্য হালাল) এবং (মুসলমান মহিলাদের হালাল হওয়া ষেমন 
নিশ্চিত, তেমনি) তোমাদের পূর্বে যারা (গ্রশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে 
সতীসাধবী মহিলাও (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা তাদের বিনিময় প্রদান কর। 
(অর্থাৎ মোহরানা দেওয়া শর্ত না হলেও ওয়াজিব। উল্লেখিত যেসব মহিলা হালাল করা 
হয়েছে, তা) এভাবে ষে, তোমরা (তাদের) স্ত্রী কর (অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। এর 
শর্তাবলী শরীয়তে সুবিদিত) প্রকাশ্যে ব্যভিচার করবে না এবং গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হবে না। 
(এসব শরীয়তের বিধি-বিধান । এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয )। এবং ষে 
ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিশ্বাস করবে (উদ্দাহরণত অকট্য হালাল বস্তর হালাল হওয়া 
এবং অকাট্য হারাম বস্তুর হারাম হওয়াকে অবিশ্বাস করবে) তার (প্রত্যেক সৎ) কর্ম 
বিনষ্ট (ও রুথা) হবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুতরাং হালালকে 
হালাল এবং হারামকে হারাম মনে কর9। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত জন্ত ছাগল, গরু» মহিষ ইত্যাদির হালাল 
হওয়ার কথা বণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেওয়া 
_ হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে 
ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি 
মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনিদিষ্টভাবে জানা যায়। 


শা ৮৪৫ 952৩9 3 LATA 


ইরশাদ হচ্ছে ঃ ৩ ৬৬৪০১ 74৮ 1-অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য 


সব পরিক্ষার-পরিচ্ছনন বস্ত হালাল করা হল। “আজ” বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন 
এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্বের 
আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও 
স্বয্ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, 
তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিব্র বস্তুসম্হ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থাস্মী- 
ভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে । কেননা, অচিরেই 
ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 


টিটি 


৩৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এ আয়নাতে ৩১৪৮ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার 
উ) ০ টিটিলা (টে এ 


বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে $ ৬ ৬৯৮ (9) ১০৭ 


পা তিন SA টি জাপা তা 


ss ০০১ 7৪৮০ রর 9 ১___অর্থাৎ আল্লাহ্‌ হালাল করেন তাদের জন্য ৩১৬৮ 


ত ৬৪ 


এবং রি করেন ৬৮3 ৬৫ এখানে এ ৮৬৮ -এর বিপরীতে ৮৫ ১ ব্যবহার 
করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। 


অভিধানে ৫১০৮  পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাম্য বন্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে 

(৩ ৬৬, নোংরা ও দ্বার বস্তসমূহকে বলা হয় । কাজেই আয়াতের এ বাক্যের ছারা 
বোঝা যায় ঘে, যেসব বস্ত পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য 
হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্ত নোংরা, দ্বণার ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা 
হয়েছে । এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্ত- 
জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা , নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ. কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। 
সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিল্র চরিন্তর ব্যতীত অজিত হতে পারে না। এ কারণেই অগচ্চরিল্ন 


ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়। 


BALLAST না 


কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলেঃ 051 ৯ ০১ _-অর্থাৎ 


এরা চতুষ্পদ জন্তর চাইতেও অধিকতর পথন্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের 
মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো 


থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক । একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব 


সা 


চরিন্রের উপর পারিপাশ্থিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব একথা 


সুস্পষ্ট ঘে, পারিপাশ্থিক অবস্থা দ্বারা যখন মানবচরিন্র প্রভাবান্বিত হয় তখন যে বস্তু 
মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। 
এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী । 
চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে” সে 
নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবী হয়ে যাবে। | 


টিটি 250 পাট পা। 


এ কারণেই কোরআন পাক বলেঃ ৩ ৬৪ ০৮ 1815 ০০171 092 ৬ 


পা কে িলাকি তা 


= 1৮০ 181০5 | 5_ এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


রন হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত । 


সূরা মায়েদা ৩৫ 


বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস 
চরিত্র বিনষ্ট করে, তা খাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক 
দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর । কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব 
বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা 
অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে 
সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন ও পবিল্র বস্ত দ্বারা 
মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র রি হয়। এ কারণে এগুলো 


পা ডে 33 5H 


হালাল করা হয়েছে। মোট কথা 5 Us! rds! বাক্যটিতে হালাল ও হারাম 


হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে। 


এখন কোন্‌ কোন্‌ বস্তু ৬১ ৮৪৮ অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য 
এবং কোন্‌ কোন্‌ বস্তু ৬৮৫ ৯ অর্থাৎ নোংরা, ক্ষতিকর ও দঘৃণাহ্‌, তা সুস্থ রুচি- 
জ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই ষে সব জন্তকে ইসলাম হারাম 
সাব্যস্ত করেছে, প্রতি যুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘ্বণাহ মনে করে এসেছে। 
যেমন মৃত জন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসূলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর 
প্রবল হয়ে যায় । ফলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও 
অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গন্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলীল- 
স্বরাপ। কেননা মানুষের মধ্যে পয়গন্বরই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশেষভাবে তাদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। 
তাঁদের চারদিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাঁদের মন-মস্তিফ ও চরিন্ত্র কোন 
ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দৃষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে নোংরা আখ্যা দিয়েছেন, 
সেগুলো প্ৰকৃতপক্ষে নোংরা এবং যে সব বস্তুকে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো 
প্রকৃতপক্ষেই পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন | 


অতএব নূহ আ)-এর আমল থেকে শেষ নবী সো)-র আমল পথস্ত প্রত্যেক পয়গঞ্গর 
মৃত জন্ত ও শুকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা 
যায় ষে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন মনীষীরা এগুলোকে নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে 
করেছেন। 

হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহলভী রে) “হজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা' গ্রন্থে বলেন”_- 
ইসলামী শরীয়তে হারামরুত জন্তগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির 
অন্তভূক্ত হয়ে ধায়। এক প্রকার জন্ত স্থষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং 
দ্বিতীয় প্রকার জন্তর ববেহ্‌ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে যবেহ, করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই 
সাব্যস্ত করা হবে। 

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শুকর 


৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খপ্ড 


প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত । কোরআন পাক 


Lona টে এপার 9 আপিল 


Ss 14০) ৭৮০ রি এও 5 বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিন্ জন্ত 


হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শুকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি 
কয়েকটি বস্তুর নাম পরিক্ষার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের 
বর্ণনা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। ত তিনি জন্তু বিশেষের ৮৮৪৮৯ তথা 
নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে কোন 

জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তটি স্বভাবগতভাবে 
নোংরা । ফলে যারা আল্লাহ্‌র গবে পতিত, তাদেরকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত 
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তিতে বিরুত করা হয়েছে । অতএব বোঝা যায় যে- এই দুই প্রকার জন্ত স্বভাবগতভাবেই 
নোংরা শ্রেণীভুক্ত । নিয়মিত ধবেহ্‌ করলেও এগুলো হালাল হবে = না। এছাড়া অনেক জন্ত 
এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি ছারা সেগুলোর নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব 
করতে পারে। উদাহরণত হিংস্র জন্তু । অন্যান্য জন্তকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে 
ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ। 


এ কারণেই একবার রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বাঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন £$ কোন 
মানুষ একে খেতে পারে কি? এমনিভাবে অনেক জন্তু রয়েছে, কষ্ট দেওয়া এবং বিভিন্ন 
বস্তু ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া তাদের অভ্যাস। যেমন সাপ, কিচ্ছু, টিকটিকি, মাছি, চিল, বাজ 
ইত্যাদি ৷ 


এজন্যই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি সাধারণ নীতি হিসাবে বর্ণনা করেন যে, দাত দ্বারা 
ছিড়ে খায় এমন প্রত্যেক হিংস্র জন্ত খেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং নখ দ্বারা শিকার করে 
* এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি সবই হারাম। এছাড়া ই দুর, মৃতভোজী 
জন্ত, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকুস্টতা ও অপবিভ্রতার সাথে জড়িত হওয়া । 
এসব জন্তর প্ভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ স্বভাব ব্যক্তিই 
অনুভব করতে সক্ষম । ্‌ 


মোট কথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক 
প্রকার জন্তর মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে নোংরামি পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর 
মাঝে প্রকুতিগতভাবে কোন নোংরামি নেই; কিন্তু জন্ত যবেহ করার ষে পদ্ধতি আল্লাহ, 
তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, সেটাকে সে পদ্ধতিতে ষবেহ্‌ করা হয়নি। এখন এর ধরন 
বিভিন্ন হতে পারে ঃ এক. মূলত ঘবেহ্‌ করা হয়নি । যেমন হেঁচকা টানে মেরে ফেলা, আঘাত 
করে মারা ইত্যাদি । দুই. যবেহ্‌ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম 


সূরা মায়েদা ৩৭ 


নিয়ে। তিন, কারও নাম নেওয়া হয়নি এবং ঘবেহ্‌ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম 


জি এরূপ যবেহ শরীয়তে ধর্তব্য নয়, বরং ষবেহ্‌ ব্যতীত মেরে ফেলারই 
মল। | 


এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্ৰণিধানযোগ্য । মানুষ আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামত পানা- 
হার করে । কিন্তু জন্ত-জানোয়ার ছাড়া অন্য কোন বস্তু পানাহারের সময় এরূপ বাধ্যবাধ- 
কতা নেই যে, ‘আল্লাহ আকবার’ অথবা ‘বিসমিল্লাহ্‌’ বলেই পানাহার করতে হবে--নতুবা 
হালাল হবে না। বড়জোর প্রত্যেক বস্তু পানাহারের সময় “বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব। 
কিন্তু জন্ত-জানোয়ার যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করলে জন্তুটি মৃত ও হারাম 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি? 


চিন্তা করলেই পার্থক্যটি ফুটে ওঠে । প্রাণীদের প্রাণ এক দি ক দিয়ে সব সমান । 
তাই এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করবে এবং যবেহ করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ 
হওয়া সমীচীন নয়। এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এটি একটি বিরাট নিয়ামত বলতে হবে। অতএব, জন্তু যবেহ করার সময় কল্পনায় এ 
নিয়ামতের উপলব্ধি ও শোকর আদায়কে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল 
ইত্যাদি এর বিপরীত। এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় 
প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই, শুধু বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে---ওয়া- 
জিব বা জরুরী করা হয়নি । 


এর আরও একটি কারণ এই ঘে, মুশরিকরা জন্ত যবেহ করার সময় দেবদেবীর নাম 
উচ্চারণ করতো । এ প্রথা জাহিলিয়াত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়ত তাদের 
এই কাফিরসুলভ প্রথাকে একটি চমৎকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল 
এ ম্শরিকসুলভ প্রথা মিটাবার প্ররুষ্ট পন্থা। নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া 
ছিল সৃকঠিন। 


এ পর্যন্ত আয়াতের প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা বণিত হল। দ্বিতীয় বাক্য এই ঃ 
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অর্থাৎ আহলে-কিতাবদে'র খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে- 
কিতাবদের জন্য হালাল । 


এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে খাদ্য” বলতে যবেহ করা জন্তকে 
বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্‌, 
সুদ্দী, যাহ্হাক, মুজাহিদ রাষিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বণিত আছে রোহল-মা*আনী, 
জাস্সাস ) কেনানা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্ততে আহ্লে-কিতাব, মৃতিউপাসক, মুশরিক সবাই 
সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে ধবেহ্‌ করার প্রয়োজা নেই। এগুলো যে কোন 
লোকের কাছ থেকে; যে কোন বৈধ গন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল। 


৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্ত হচ্ছে এই যে, আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্ত 
মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্ত আহলে-কিতাবদের জন্য হালাল। 


এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম” কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 
আহলে-কিতাব কারা £ কিতাব বলে কোন্‌ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে £ আহ্লে-কিতাব 
হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি নাঃ 
এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে ষে কোন লিখিত পাতাকে বোঝানো ' 
হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে । তাই 
এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে. এখানে এসব এশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলো 
আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত । যেমন তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, 
মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা ইত্যাদি। সূতরাং যেসব জাতি এসব কিতাবের প্রতি 
বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহলে-কিতাব। 
পক্ষান্তরে হাঁ আল্লাহ্‌র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত 
নয়, সেরূপ কোন কিতাবের অনুসারীরা আহ্লে-কিতাবদের অন্তভূস্তত হবে না। যেমন 
মন্কার মুশরিক, অগ্নিউপাসক, মৃতিপৃজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্ধ, শিখ ইত্যাদি । এতে বোঝা 
গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খুস্টান জাতিই আহলে-কিতাবের অন্তর্ভূক্ত । 
তারা তওরাত ও ইজীলের প্রতি বিশ্বাসী । 


তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে ‘সাবেয়ীন’। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলিমের 
মতে ষারা দাউদ (আ)-এর যবুরের প্রতি ঈমান রাখেন, তাঁরা তাদেরও আহলে-কিতাবের 
অন্তর্ভূক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের 
সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি,---তারা এদের মৃতি ও অগ্নি- 
উপাসকদের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করেন। মোট কথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে-কিতাব 
বলা ষ্বায় তারা হল ইহুদী ও খুষ্টান জাতি । তাদের যবেহ্‌ করা জন্ত মুসলমানদের জন্য 
এবং মুসলমানদের যবেহ্‌ করা জন্ত তাদের জন্য হালাল। 


এখন দেখতে হবে, ইহুদী ও খুস্টানদের আহ্লে-কিতাব মনে করার জন্য এরূপ 
কোন শর্ত আছে কি না ষে, প্রকৃত তওরাত ও ইজীল অনুষায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, না 
বিরুত তওরাত ও ইজীলের অনুসারী এবং ঈসা ও মরিয়ম আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ কোরআন পাকের অসংখ্য 
বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহলে-কিতাব হওয়ার জন্য কোন এঁশী গ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার 
অনুসারী হওয়ার দাবীদার হওয়াই যথেজ্ট---যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো 
পথন্রষ্টতায় পতিত থাকে । 


কোরআন পাক যাদের আহ্লে-কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে 
বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, এরা নিজেদের এঁশী গ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করে-- 


Ar oe তা কি পা জিডি ও) লাঠি 


tad রি ৬৮ Sl ws J --_এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদীরা হযরত 


|. 


ওষায়র (আ)-কে এবং খঞ্টানরা হযরত ঈস। আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করেছে। 


সূরা মায়েদা ৩৯ 
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_ এতদসত্বেও যখন কোরআন তাদের আহ্লে-কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল 
যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহদীবাদ ও খুস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, 
ততক্ষণ তারা আহ্লে-কিতাবের অন্তরভূক্ত--_বিথাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ 
হোক না কেন। 
ইমাম জাস্সাস “আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেনঃ হযরত ফারুকে 
আযম (রা)-এর খিলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধমে তার কাছে 
জিক্তেস করেন ঘষে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তওরাত পাঠ করে এবং 
ইহুদীদের শনিবারকে পবিভ্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের 
সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবেঃ হযরত ফারুকে আষম (রা) উত্তরে লিখে পাঠালেন ঃ 
তাদেরকে আহ্লে-কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে । 


ইহুদী ও খ্রস্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তভুক্ত নয় ঃ আজকাল 
ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্ুস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দি'ক দিয়েই 
ইহুদী ও খৃস্টান বলে কথিত হয়। প্ররুতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস 
করে নাঃ তওরাত ও ইঞ্জীলকে আল্লাহ্র গ্রন্থ বলে মনে করে না এবং মূসা ও ঈসা (আ)-কে 
আল্লাহ্র নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরপ ব্যক্তি 
আদম শুমারীর নামের কারণে আহ্লে-কিতাবের অন্তভুক্ত হতে পারে না। 


খুস্টানদের সম্পর্কে হযরত আলী রো) বলেছেন ষে, তাদের যবেহ্‌ করা জন্তু হালাল 
নয়। কেননা, খুস্টধর্মের মধ্য থেকে একমান্র মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই তারা 
বিশ্বাসী নয়। তাঁর উক্তি এরূপ £ | 
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“ইবনূল-জওষী বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আলী (রা)-র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন 
যে, বনী তাগলিবের খৃস্টানদের যবেহ. করা জন্ত খেয়ো না। কেননা, তারা খুস্টধর্ম থেকে 
মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুই গ্রহণ করে নি। ইমাম শাফেয়ীও বিশুদ্ধ সনদসহ এ 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন ।৮”-_-( তফসীরে মাষহারী, ৩৪ পৃঃ, ওয় খণ্ড, মায়েদা ) 


বনী তাগলিব সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-র এ কথাই জার্না ছিল যে, তারা বেদীন--- 
খৃস্টান নয়; যদিও খৃস্টান বলে কথিত হয়। তাই তিনি তাদের যবেহ্‌ করা জন্ত খেতে নিষেধ 
করেছেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর অনুসন্ধান অনুযায়ী তারাও সাধারণ 
খুস্টানদের মত পুরোপুরিভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী নয় । তাই তাঁরা তাদের ঘবেহ্‌ করা জন্ত্রকে 


হালাল সাব্যস্ত করেছেন। 


৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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“উম্মতের অধিক সংখ্যক আলিম বলেন ঃ খুস্টানদের যবেহ্‌ করা জন্তু হালাল 
সে খৃস্টান বনী তাগলিবেরই হোক; অথবা অন্য কোন গোত্রের ও দলের হোক। এমনিভাবে 
প্রত্যেক ইহুদীর যবেহ্‌ করা জন্তুও হালাল।”---( কুরতুবী, ৭৮ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ) 

মোট কথা এই যে, যেসব খৃস্টান সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী বলে স্বীকার করে না, 
তারা আহ লে-কিতাবের অন্তর্ভ ক্র নয়। 


‘আহলে-কিতাবের খাদ্য বলে কি বোঝানো হয়েছে ? রঃ ৬৮ শব্দের আভিধানিক 
অর্থ খাদ্যদ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তভূক্ত। কিন্তু অধিক সংখ্যক 
আলিমের মতে এ স্থলে Lb বলে শুধু আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা মাংসকে 


বোঝানো হয়েছে। কেননা মাংস ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আহ্লে-কিতাব ও 
অপরাপর কাফিরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুকনো আহার্য বন্ত গম, ছোলা, চাল, ফল 
ইত্যাদি প্রত্যেক কাফিরের হাতের খাওয়াও হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব 
খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফিরদের বাসন_-কোসন ও 
হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম । 
কিন্ত এতে মুশরিক মৃতিপূজারীর যে অবস্থা, আহ্লে-কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, 
অপবিভ্রতার আশংকা উভয় ক্ষেত্রেই সমান। 


মোট কথা, আহ্লে-কিতাবৰ ও অন্যান্য কাফিরের খাদ্যদ্রব্য শরীয়তান্যায়ী যে 

পার্থক্য হতে পারে, তা শুধু তাদের যবেহ্‌ করা মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণে আলোচ্য 

আয়াতে সর্বসম্মতভাবে আহলে-কিতাবদের খাদ্য বলে তাদের যবেহ্‌ করা জন্ত বোঝানো 

হয়েছে। তফসীরবিদ কুরতুবী লিখেন ঃ 
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7 ০০ শব্দটি প্রত্যেক খাদ্যদ্রাব্যের অর্থেই ব্যবহাত হয়। যবেহ্‌ করা মাংসও 

এর অন্তর্ভূক্ত । এ আয়াতে £ ৮ শব্দটি অধিকাংশ আলিমের মতে বিশেষভাবে যবেহ্‌ 


করা জন্তর ব্যাপারেই বলা হয়েছে। আহ্লে-কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেগুলো মূসলমান- 
দের জন্য হারাম করা হয়েছে, সেগুলো আয়াতের ব্যাপকতার অন্তভূক্তি নয় ।--- 
(কুরতুবী, ৭৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ) 


এরপর ইমাম কুরতুবী এ সম্পকিত আরও বিবরণ বর্ণনা করেছেন $ 


সূরা মায়েদা 8১ 
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“আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, সেসব খাদ্যদ্রব্য, যেগুলো তৈরী 
করতে যবেহ করতে হয় না-- যেমন, ফল, গমের আটা ইত্যাদি-_-এগুলো খাওয়া জায়েষ। 
কেননা, ঘে কেউ এগুলোর মালিক হয়, তাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না । তবে এসব খাদ্য, যাতে 
মানুষের কিছু কাজ করতে হয়, সেগুলো দুই প্রকার। মাতে এমন কাজ করতে হয়, যার 
ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণত আটা দিয়ে রুটি তৈরী করা, যয়তুন থেকে তেল 
বের করা ইত্যাদি? এগুলো খাওয়া জায়েষ। কাফির ও বিশ্মীর এমন খাদ্য থেকেও যদি 
কেউ বেঁচে থাকতে চায়, তবে তা হবে রুচির ব্যাপার । দুই,--এ খাদ্য, যাতে যবেহ্‌ করার 
কাজ করতে হয়। এর জন্য ধর্ম ও নিয়ত প্রয়োজন । যদিও কিয়াসের দাবী ছিল এই যে, 
কাফিরের নামা ও ইবাদতের মত তার যবেহ্‌ করার কাজটিও কবুল না হওয়া উচিত, 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উম্মতের জন) বিশেষভাবে তাদের যবেহ্‌ করা জন্ত হালাল করে 
দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত বিষয়টি কিয়াসের ইখতিয়ার-বহির্ভূত করে দিয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তিই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ।”---( কুরতুবী, ৭৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ 
থণ্ড ) মোট কথা আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদ আলিমদের একমতে) আহ্লে-কিতাবদের 
খাদ্য বলে ও খাদ্যকে বোঝানো হয়েছে, যার হালাল হওয়া ধর্ম ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর- 
শীল---অর্থাৎ যবেহ্‌ করা জন্ত। এ কারণেই এ খাদ্যের ব্যাপারে আহ্লে-কিতাবদের সাথে 
স্বাতন্র্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তারাও আল্লাহ্‌ প্রেরিত গ্রন্থ ও পয়গস্বরদের প্রতি 
বিশ্বাসের দাবীদার ৷ তবে তারা স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে এ দাবীকে ক্ষত- 
বিক্ষত করে দিয়েছে । ফলে শিরক ও কুফরের আবর্তে পতিত হয়েছে। কিন্তু মৃতিপূজারী . 
মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত। তাঁরা কোন গ্রশী গ্রন্থ অথবা নবী-রসুলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনের দাবীও করে না। তারা যেসব গ্রহ্থ ও ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে, তা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ 
নয় এবং তাদের নবী ও রসূল হওয়াও আল্লাহ্‌ তাআলার কোন উক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়। 


আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্ত হালাল হওয়ার কারণ £ এটি আলোচ্য 
= 


৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন । এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে 
এই দেওয়া হয় যে, কাফিরদের মধ্য থেকে আহ্লে-কিতাৰ ইহুদী ও খুস্টানদের যবেহ করা 

জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ 
দু'টি মাসআলায় তাদের ধর্মমতও ইসলামের হবহ অনুরূপ । আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে 
অন্ত যবেহ্‌ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া স্বৃত জন্তকেও তারা 
হারাম মনে করে। ্‌ 


এমনিভাবে ইসলামে ঘেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিয়ে 
করা হারাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, 
তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি-বিধান জরুরী । 


তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন। 
তার ভাষ্য এরূপ $ 
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“ইবনে আব্বাস, আবু উমামা, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আতা, 

হাসান, মকহুল, ইবরাহীম, সুদ্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান রে) আহ্লে-কিতাবদের 

খাদ্যের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্ত মুসলমানদের জন্য হালাল। 

কেননা, তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন নাম নিয়ে যবেহ করাকে হারাম মনে করে । তারা 

জন্ত ববেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করে না-_-যদিও তারা আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে এমন সব আজগুবী বিশ্বাস পোষণ করে, যা থেকে আল্লাহ্‌ পাক ও পবিভ্র।” 

--( ইবনে কাসীর) 


 ইবনে-কাসীরের এ বর্ণনা থেকে প্রথমত জানা গেল যে, উল্লেখিত সব সাহাবী ও 
তাবেয়ীনের মতে আয়াতে আহ্লে-কিতাবের খাদ্য বলে তাদের যবেহ করা জন্তকেই 
' বোঝানো হয়েছে এবং এটি যে হালাল, সে বিষয়ে উম্মতের সবাই একমত। 


দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, তাঁদের মতে আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্ত হালাল 
হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খস্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্বেও যবেহ করার 
মাস'আলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে 
যবেহ্‌ করা জন্তকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করা জরুরী মনে করে। এটা ভিন্ন কথা ষে, তারা আল্লাহ্‌ সম্পকে মুশরিকসুলভ ভ্রিত্ববাদে 
বিশ্বাসী হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌ আর মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কে এক মনে করতে শুরু করেছে। 


সুরা মায়েদা 8৩ 
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তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে ঃ আল্লাহ্‌ তো মসীহ্‌ ইবনে মরিয়মই 1” 


এ আলোচনার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন‘আমের যেসব 
আয়াতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে ষবেহ্‌ করা জন্তু এবং আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ ছাড়া 
যবেহ্‌ করা জন্তকে হারাম বলা হয়েছে, সেসব আয়াত যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় ও কার্যকর 
রয়েছে। সূরা মায়েদার যে আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তকে হালাল বলা 
হয়েছে, সে আয়াতও উপরিউক্ত সুরাদয়ের আয়াতসম্হ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। 
কেননা আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তকে হালাল বলার কারণও তাই যে, তাদের 
বর্তমান ধর্মেও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তু এবং আল্লাহ্র নাম ছাড়া ষবেহ্‌ 
করা জন্ত হারাম। বর্তমান যুগেও তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কপি পাওয়া যায় তাতেও 
যবেহ্‌ ও বিয়ের বিধি-বিধান প্রায় তাই যা কোরআন ও ইসলামে আছে। এর বিস্তারিত 
উদ্ধৃতি পরে উল্লেখ করা হবে। 

হ্যা, এটা সম্ভব খে, কিছুসংখ্যক মূৰ্খ লোক এ ধর্মীয় নির্দেশের বিপরীতে অন্য কোন 
আমল করবে যেমন অনেক লেখাপড়া না-জানা মুসলমানের মধ্যেও অনেক মৃর্খতাসুলভ 
কুপ্রথা অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কুপ্রথাকে ইসলাম ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া খায় না। 
খৃস্টানদের মূর্খ জনগণের কর্মপদ্ধতি দেখেই কোন কোন তাবেয়ী বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা জানেন ষে, খুস্টানরা জন্ত যবেহ্‌ করার সমগ্ন কিকি করে--কেউ মসীহ্‌ অথবা 
উষায়েরের নাম উচ্চারণ করে, কেউ বিসমিল্লাহ্‌ না বলেই যবেহ্‌ করে। এরপরও যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্ত হালাল করেছেন, তখন বোঝা গেল যে, 
এ নির্দেশ সম্বলিত সূরা মায়েদার আয়াত আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তুর পক্ষে সুরা 
বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতসমূহকে প্রকারান্তরে রহিতই করে দিয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে ঘবেহ্‌ করাকে হারাম বলা হয়েছে। 


কোন কোন বুযুর্গ আলিমের উক্তি থেকে জানা যায় যে, যেসব তাবেয়ী আহ্‌লে- 
কিতাবদের বিসমিল্লাহ্বিহীন যবেহ্‌ করা জন্ত এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ 
করা জন্তকে হালাল বলেছেন, তাঁদের মতেও আহ্লে-কিতাবদের আসল ধর্মমত ইসলামী 
ধর্মমত থেকে ভিন্ন নয় । কিন্তু তাদের মূৰ্খ জনগণই এসব ভূলন্রান্তি করে। এতদসত্ত্বেও তারা 
মর্থ আহ্লে-কিতাবদেরকে সাধারণ আহ্লে-কিতাব থেকে পৃথক করে দেখেন নি এবং 
যবেহ্‌ ও বিবাহের ব্যাপারে তাদের বেলায়ও এ নির্দেশই বলবৎ রেখেছেন, যা তার্দের বাপ- 
দারদা ও আসল ধর্মমত অনুসারীদের বেলায় রেখেছেন। অর্থাৎ মূর্খ খুষ্টানদের যবেহ্‌ এবং 
তাদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েষ। 


ইবনে আরাবী 'আহ্‌কামুল কোরআন; গ্রন্থে লেখেন ৯ আমি ওস্তাদ আবুল ফাতাহ 
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মাকদাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান যুগের খুস্টানরা আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে 
যবেহ্‌ করে---উদাহরণত যবেহ্‌ করার সময় মসীহ্‌ অথবা উষায়েরের নাম উচ্চারণ করে। 
এমতাবস্থায় তাদের যবেহ্‌ করা জন্তু কিরূপে হালাল হতে পারে? আবুল ফাতাহ্‌ মাকদাসী 
বললেন £ 
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--তাদের বিধান তাদের বাপ-দাদার মতই। (বর্তমান যুগের গ্রন্থধারীদের ) 
এ অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার অনুরূপ 
করে দিয়েছেন।---(আহ্‌ কামূল-কোরআন, ইবনে আরাবী, ২২৯ পৃঃ, ১ম খণ্ড) 


মোট কথা, পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যারা আহ্লে-কিতাবদের আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া 
অন্যের নামে যবেহ্‌ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহ্লে-কিতাবদের 
আসল মঘহাবে এরূপ জন্ত হারাম। কিন্তু তারা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহলে 
কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ 
সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামরা এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহ্লে-কিতাবদের 
মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীতই যবেহ করে, 
তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খুস্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী । 
এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা 
ফয়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ্‌ করা জন্ত আয়াতে বণিত “আহ্লে-কিতা বদের যবেহ 
করা জন্তুর অন্তর্ভূক্ত নয়।’ সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নেই । তাদের ভ্রান্ত 
কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নস্খ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেওয়া কিছুতেই 
সমীচীন নয় । 


এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান প্রমুখ তফসীরবিদ এ 
বিষয়ে একমত যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন“আমের আয়াতসম্হে কোন নস্থ হয়নি এটাই 
সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ মতই বাহ্রে-মূহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ 
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--তীার মাযহাব এই যে, আহ্লে-কিতাব যদি যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম 
উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয 


্ 


সূরা মায়েদা ৪৫ 


নয়। আবুদ্দারদা, ওবার্দা ইবনে সামেত এবং একদল সাহাবী এ করাই বলেন এবং ইমাম 
আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেক রে)-এর মতও তাই। নাখুয়ী 
ও সওরী এরাপ জন্তকে খাওয়া মকরাহ মনে করেন।” 
---( বাহরে-মূহীত, ৪৩১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড) 
মোট কথা, সাহাবী তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ 
নেই ষে, আহ্লে-কিতাবদের আসল মযহাব হচ্ছে, বে জন্তকে ঘবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ, 
ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম পরিত্যাগ করা হয়, 
তা হারাম! তাদের এ মযহাব কোরআন অবতরণের সময়ও অব্যাহত ছিল। এমনিভাবে 
বিবাহ হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারেও আহ্লে-কিতাবদের আসল মযহাব বর্তমানকাল 
পর্যন্ত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তেরই অনুরাপ। এর বিপরীতে আহ্লে-কিতাবদের 
মধ্যে যা কিছু দেখা গেছে, তা মূর্খ লোকদের ভুল্রান্তি--তাদের ধর্মমত নয় । 


বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন 
পাওয়াফায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টান উভয় 
সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামাগ্ন যবেহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান 
রয়েছে ঃ 

১, যেজন্ত আপনা-আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তকে অন্য কোন হিংস্ৰ প্রাণী ছিড়ে 
ফেলে, তার চবি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পার, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে 
না। (আহবার, ২৪) 


২. যেকোন গন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বরকত অনুধায়ী ষবেহ্‌ 
করে মাংস খেতে পারবে, কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। (ইস্তিস্না, ১২--১৫ ) 


৩. তোমরা দেবদেবীর নামে কুরবানীর মাংস, রঃ কণ্ঠরোধে জীব-জন্ত হত্যা 
করা এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক ।--€ আহ্দনামা জাঁদীদ কিতাব “আমাল ১২৯) 


৪. খুষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন ঃ বিধর্মীরা 
যেসব কুরবানী করে তা শয়তানের জন্য করে, আল্লাহ্র জন্য নয়। আমি চাই না যে, তুমি 


শয়তানের অংশীদার হও তুমি খোরাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পিগ্লালা দুটি থেকেই 
পান করতে পার না। ---( ক্রিছ্থিউন ১০-২০-৩০ ১ 


৫. *আগমলে হাওয়ারিয়্যান” গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা 
শুধু দেবদেবীর কুরবানীর মাংস থেকে এবং কণ্ঠরোধে জীব হত্যা হারাম কর্ম থেকে 
নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। ---(আ'মাল ২১--২৫) 


এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত তওরাত ও ইজীলের 


ছি 


উদ্ধতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হবহু কোরআনের বিধি-বিধানের 
অনুরূপ এ বিষয়বস্তগুলো অবশিষ্ট রয়েছে। কোরআনের আয়াত এই ই 
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৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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“অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্ত, রক্ত, শুকরের মাংস, ষে জীব 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে ঘবেহ্‌ করা হয়, ক্রোধে নিহত জন্ত, আঘাতজনিত কারণে মৃত 
জন্ত, উল্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্ত, শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষণ করা 
স্থত জন্ত--_তবে যদি তোমরা যবেহ্‌ করে পাক করে নিতে পার এবং ও জন্তু যা দেবদেবীর 
যক্তবেদীতে যবেহ, করা হয়। ্‌ (ঞল-আাযেদাহ্‌, ৬) । 

এ আয়াতে উল্লিখিত সকল প্রকার জন্তকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে । তওরাত ও 
ইঞ্জীলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেও শুকরের মাংস ছাড়া প্রায় সবগুলোকেই হারাম বলা হয়েছে। 
শুধু আঘাত লেগে, উচ্চস্থান থেকে পতনে এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্ত উল্লিখিত হয়নি। 
কিন্ত এগুলো সবই প্রায় আপনা-আপনি মৃত অথবা কণ্ঠরোধে মুত জন্তরই অন্তরুক্ত। 


এমনিভাবে কোরআন পাক জন্তু যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার 
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আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় না, তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে ৪15০8 1০161508 


ls 8০ 4) ৮০1 বাইবেলের উপরোক্ত ২নং উদ্ধৃতিতেও এর প্রতি জোর বোঝা হায় 
যে, জন্তকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও 
আহ্লে-কিতাবদের ধর্মমত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামেরই অনুরাপ। ্‌ 
দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যস্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা 
দেওয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই এসব মহিলা, যাদেরকে কোরআন হারাম করেছে। 
এমনকি, ৬3৬, ঠ 1 ৩%) ৫৬৯ অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম 
এবং হায়েষ অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, মূতিপুজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। 
প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ $ 
“তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুন্দের স্বীয় কন্যা দান 
করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার 


অনুসরণ থেকে আমার পুন্রদের বিমুখ করে দেবে---যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা 
করে। --- (ইস্তিস্না, ৭-৩-৪) 


সুরা মায়েদা ৪৭ 


সারকথা ঃ কোরআনে আহ্লে-কিতাবদের ঘবেহ্‌ করা জন্ত এবং তাদের মহিলাদের 
বিবাহ হালাল এবং অন্যান্য কাফিরের ঘবেহ্‌ করা জন্ত ও তাদের মহিলাদের বিবাহ হারাম 
করার কারণই এই যে, এ দুইটি বিষয়ে আহলে-কিতাবদের প্রকৃত ধর্মমত আজ পর্যন্তও 
ইসলামী আইনের অনুরূপ । এর বিরুদ্ধে সর্বসার্ধারণের মধ্যে যা কিছু দেখা যায়, তা নিছক 
ভূলন্রান্তি--ধর্মমত নয়। এ কারণেই সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদদের মতে সূরা 
বাকারা, সূরা আন'আম ও সুরা মায়েদার আয়াতসম্হে কোন বিরোধ অথবা নস্খ নেই। 
যেসব আলিম ও তাবে ভ্রান্ত জনগণের কর্মকেও আহ্লে-কিতাবদের কাতারে শামিল 
করেছেন এবং সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতে নস্থের উক্তি অবলম্বন করেছেন, 


AAT FA তিক পাক পার্টি ডে 

তাদের এ মতের ভিত্তি এই যে, খুস্টানরা বলে £$ -(:7 ১1 ৮০15৯ নী ৩ | 
অর্থাৎ মসীহ ইবনে মরিয়মই তো আল্লাহ্‌। অতএব, তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলেও ৷ 
তার অর্থ মসীহ ইবনে মরিয়মই হয়। তাই ঘবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা 
ও মসীহর নাম উচ্চারণ করা উভয়ই সমান। এ কারণে তারা আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ 
করা জন্ত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে এ ভিত্তিটি 
ফুটিয়ে তুলেছেন । | (প্ৰথম. খণ্ড, ২২৯ পৃঃ ) 


কিন্তু মূসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ আলিমরা এ ভিত্তি গ্রহণ করেন নি। ইবনে-কাসীর 
ও বাহ্রে-মৃহীতের বরাতসহ একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । তফসীরে মযহারীর গ্রন্থকার 
. বিভিন্ন উক্তি বৰ্ণনা করার পর লিখেছেন 8 | ৃ 
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অর্থাৎ প্রথমোক্ত উক্তিই আমাদের মতে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। অর্থাৎ আহলে- 

_ কিতাবদের এ জন্ত হালাল নয়, যা খবেহ্‌ করার সময় ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহ্‌র নাম ছেড়ে দেওয়া 

হয়, অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করা হয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, 

এ জন্তটি যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি অন্যের নাম উচ্চারণ করা 


৪৮ _তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


হয়েছে অথব। যদি তাদের সাধারণ অভ্যাসই এরূপ হয়, তবেই তা হালাল নয়। যেসব 
আলিম আরবের খ্ুস্টানদের ঘবেহ্‌ করা জন্ত নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। 
এমনিভাবে হযরত আলী রো)-র উদ্দেশ্যও তাই, ধিনি বনী তাগলিবের খুষ্টানদের ঘবেহ্‌ 
করা জন্ত নাজায়েষ বলেছেন। কারণ, তারা খ্ুস্টধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই 
গ্রহণ করেনি। হযরত আঁলী (রা) হয়ত একথা নিশ্চিতরূপে জেনে থাকবেন যে, বনী 
তাগলিব ঘবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না অথবা অন্যের নাম উচ্চারণ 
করে। অনারব খুস্টানদের বেলায়ও একই কথা। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করাই 
যদি তাদের সাধারণ অভ্যাস হয়, তবে তাদের যবেহ করা জন্ত অবৈধ। এতে কোন সন্দেহ 
নেই যে, আজকালকার খুস্টানরা যবেহ করে নাঃ বরং সাধারণত আঘাত করে হত্যা করে। 
কাজেই তাদের যবেহ করা জন্ত হ।লাল নয়। 


আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এ বিস্তারিত আলোচনার কারণ এই যে, এক্ষেত্রে মিসরের 
প্রখ্যাত আলিম মুফতী আবদুহু চরম পদস্থলনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা যে 
কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও সাধারণ মূসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী, তাতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি ‘তফসীর আল-মানার' গ্রন্থে এক্ষেত্রে দু’টি ভূল করেছেন। 


এক. তিনি সারা বিশ্বের কাফির, অগ্নি-উপাসক, হিন্দু, শিখ ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করে 
আহ্লে কিতাবের অর্থ এত দিগন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছেন যে, সমগ্র কোরআনে বণিত আহলে- 
কিতাব কাফির ও আহ্লে-কিতাব নয় এমন কাফিরের বিভাগ ও বিভেদ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও 
অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে । 

দুই. পূর্বাপেক্ষা মারাত্বক ভুলটি এই যে, তিনি আহলে-কিতাবদের খাদ্যের অর্থে 
তাদের ষাবতীয় খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন। তারা জন্ত যবেহ করুক বা না করুক আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক,---সর্বাবস্থায় তারা ফেভাবে জন্তকে খায়, সেভাবেই 
খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। 


তার এ ফতোয়া মিসরে প্রকাশিত হলে স্বয়ং মিসরের এবং সারা বিশ্বের খ্যাতনামা 
আলিমরা একে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন। এর উপর বিস্তর কথিকা ও পুস্তিকা লেখা হয়। 
চতুর্দিক থেকে ম্ফতী আবদুহুকে মুফতীর পদ থেকে অপসারণের দাবী জানানো হয়। 
এটিকে মুফতী সাহেবের শিষ্যবর্গ ও কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যঘেঁষা ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার 
প্রেমিক পত্র-পত্রিকায় আলোচনার জাল বিস্তার করতে থাকে । কারণ, এ ফতোয়াটিতে 
তাদের চলার পথের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ছিল এবং ইউরোপের খুস্টান ও ইহুদীদের 
এমনকি নাস্তিকদের সর্বপ্রকার খাদ্য তাদের জন্য হালাল সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল । 


কিন্ত ইসলামের এটিও একটি মো'জেষা যে, শরীয়ত-বিরোধকথা যতবড় আলিমের 
মুখ থেকেই বের হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। এ ব্যাপারেও 
তাই হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা একে গথন্রম্টতা আখ্যা দিয়েছে । ফলে ব্যাপারটি 
তখনকার মত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের ধর্মদ্রোহীদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামের 
এমন একটি নতুন সংস্করণ তৈরী করা-_যা পাশ্চাত্যের সব বাজে ও মিথ্যা সভ্যতাকে নিজের 
মধ্যে ধারণ করে এবং নতুন বংশধরদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সহায়ক হয়। এ কারণে 


সূরা মায়েদা ৪৯ 


তারা এমন ভঙ্গিতে উপরোক্ত আলোচনার অবতারণা শুরু করেছে, যেন তারাই এ বিষয়বস্তুর 
উদ্ভাবক। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সবাই মুফতী আবদুহর ফতোয়ার অনুকরণ করছে। এ 
কারণে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। 

আলহামদু লিল্লাহ, যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আলোচনা হয়ে গেছে। 

এস্থলে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, মূসলমানদের খাদ্য আহলে-কিতাবদের জন্য 
জায়েখ---আলোচ্য বাক্যের এ দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য কি? কেননা, আহলে-কিতাবরা 


কোরআনের বাণীতে বিশ্বাসই করে না। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোন্টি হালাল, কোন্টি 
হারাম, কোরআনে তা বর্ণনা করার উপকারিতাকি? 


বাহরে-মুহীত প্রভৃতি তফসীরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ষে, প্ররুতপক্ষে এ নির্দেশটিও 
মুসলমানদের জন্য বর্ণনা করাই লক্ষ্য যে, তোমাদের ষবেহ করা জন্ত তাদের জন্য হালাল। 
কাজেই তোমরা যদি তা থেকে কোন অমুসলমান আহ্লে-কিতাবকে খাইয়ে দাও তবে তাতে 
কোন গোনাহ নেই। অর্থাৎ স্বীয় কুরবানীর কিছু অংশ কোন আহলে-কিতাব ব্যক্তিকেও 
দিতে পার। বন্তত মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হারাম হলে তা তাদেরকে 
খাওয়ানো মুসলমানদের জন্য জায়েষ হত না। অতএব, বাহ্যত আহলে-কিতাবদের উদ্দেশ্যে 
নির্দেশটি বণিত হলেও প্ররুতপক্ষে এতে মুসলমানদে'রকেই সম্বোধন করা হয়েছে। 


তফসীরে রাহুল মাঁআনীতে সৃদ্দীর বরাত দিয়ে এ বাক্যের আরও একটি কারণ উল্লেখ 
করা হয়েছে । তা এই ষে, আহলে-কিতাব ইহুদী ও খুঙ্টানদের ধর্মমতে সাজা হিসাবে কতক 
হালাল জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ হারাম করা হয়েছিল। এ কারণে সে জন্তু অথবা তার 
অংশ বিশেষ বাহ্যত আহ লে-কিতাবদের খাদোর অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু আলোচ্য ব।ক্যটি ব্যক্ত 
করেছে ষে, থে জন্তু তোমাদের জন্য হালাল--যদিও আহলে-কিতাবরা একে হালাল মনে নাও 
করে---যদি তাদের i) যবেহ করা এরূপ জন্তু পাওয়া ঘায়, তবে তাও মূসলমানদের জন্য 


AST eu 


হালালই হবে। ্ ০০ (১ ৩৪5 বলে এদিকে ইঞ্জিত করা হয়েছে। এ বর্ণনা অনু- 


যায়ীও পরিণামে বাক্যটির সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে হয়ে গেছে। 


তফসীরে মার্হারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে 
পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্ত উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে-কিতাবদের ষবেহ 
. করা জন্ত মুসলমানদের জন্য হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্ত আহলে-কিতাব- 
দের জন্য হালাল, কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরাপ নয়। আহলে-কিতাবদের 
, মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের সাথে 
মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়। 


তৃতীয় বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খৃস্টান 
হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার 
যবেহ করা জন্ত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি . 


Om mie 


৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


জরুরী ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন 
ও রসূলুল্লাহ সো)-এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এরং তার যবেহ করা জন্ত 
হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খৃস্টান 
হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিত বদের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ত।র যবেহ করা জন্ত হালাল বলে 
গণ্য হবে। 


আয়াতের তৃতীয় বাক্য হচ্ছে 8 
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অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতীসাধবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। 
এমনিভাবে আহলে-কিতাবদের সতীসাধবী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। 


IS eas 


এখানে উভয় স্থলে ৩১ ০৩০ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধান ও 


সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দুটি । এক. স্বাধীন ও মুক্ত---এর বিপরীতে ব্রীতদাসী। দুই. 
সতীসাধ্বী মহিলা । আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয্ন অর্থই বোঝানো যেতে পারে। 


এস্থলে তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে ৬৬ ৬৮০৮০ শব্দের অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত 


মহিলা । অতএব, বাক্যের সারমর্ম এই ষে, আহলে-কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের 
জন্য হালাল---ক্রীতদাসী হালাল নয়। ---(মাষহারী ) ্‌ 


কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমের মতে ৬১৫৮ এর অর্থ 


সতীসাধ্বী মহিলা । আয়াতের অর্থ এই ষে, মুসলমান সতীসাধবী মহিলাকে বিবাহ করা 
ৈমন জায়েঘ তেমনি আহ্লে-কিতাবদের সতীসাধবী মহিলাকে বিবাহ করাও জায়েষ। 
-(আহকামূল কোরআন, জাসস।স, মাষহারী ) 


কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম এবিষয়ে একমত থে, সতীসাধবী মহিলা হালাল হওয়ার 
অর্থ এই নয় যে, ষারা সতীসাধবী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম । বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম 
ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ কর কিংবা 
আহলে-কিতাব মহিলাকে---সর্বক্ষেত্রে সতীসাধবী মহিলাকে বিবাহ করার চেস্টা থাকা 
দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোন 
সন্ধান্ত মুসলমানের কাজ নয় ।---(মাযহারী ) 


অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্ত হল এই থে, মুসলমানের জন্য কোন মুসলমান 


সূরা মায়েদা ৫১ 


মহিলাকে অথবা আহলে-কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে 
সতীসাধবী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য 
মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর । 
অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে ‘আহলে-কিতাব’ শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহ্‌লে- 
কিতাব নয়-- এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হল । 


পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে 
একমান্ন ইহুদী ও খুস্টান জাতিদয়ই আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া 
বর্তমানকালের আর কোন সম্প্রদায়ই আহলে-কিতাব নয় । অগ্নিউপাসক অথবা মৃতিপূজক 
হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণীভুক্ত । কেননা, একথা বণিত হয়েছে যে, 
যারা এমন কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবী করে, যার এঁশী ্ন্থ ও প্রত্যাদেশ 
হওয়া কোরআন ও সুন্নাহ্‌ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে-কিতাব। বলা বাহুল্য তওরাত ও 
ইজীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে 
বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া যবুর ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই 
এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবীও করে না। বর্তমান যুগে “বেদ' গ্রন্থসাহেব, 
‘যরথুস্তর’ ইত্যাদিও পবিল্ন কিতাব বলে কথিত হয়। কিন্তু কোরআন ও সুন্বায় এগুলোর ওহী 
ও এশী গ্রন্থ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত যবুরও ইবরাহিমী সহীফ্ষার বিকৃত রূপ, যা 
কালচক্রে বৌদ্ধ ধর্মের ভ্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে--এরূপ নিছক সম্ভাবনাই 
প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হল যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে একমান্র ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে 
হালাল। অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ 
মুসলমানের বিয়ে হারাম । 
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বোঝাবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোন মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে 
করো না, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়। আহলে-কিতাব ছাড়া বর্তমান জগতের সব 
সম্প্রদায়ই মুশরিকদের অন্তভূক্ত। ্‌ 

মোট কথা, এ ব্যাপারে কোরআন মজীদে দুট আয়াত রয়েছে। একটিতে বলা 
হয়েছে ই মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোন মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। অপরটি 
সুরা মায়েদার আলোচ্য বাক্য---যাতে বলা হয়েছে ষে, আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিয়ে 
করা জায়েয । 


তাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, 
নীতিগতভাবে অমুসলিম মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু সূরা 
মায়েদার আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বণিত হয়েছে। 
এ কারণে ইহুদী ও খুস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান 
হওয়া ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। 


৫২ তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এখন রইল ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোন কোন সাহাবীর মতে এ 
বিয়েও জায়েষ নয় । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতও তাই। কেউ এ সম্পর্কে জিক্তেস করলে তিনি 


টা ASA ডি এরা তারা 
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৩৮০ হি 5০ অর্থাৎ মুসলমান না হওয়া পযন্ত মুশরিক মহিলাদে'রকে বিয়ে 


করো না” তারা মরিয়ম-তনয় ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌ ও পালনকর্তা সাব্যস্ত 
করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কোন্টি তা আমার জানা নেই। --7€(আহকামুল- 
কোরআন, জাসসাস ) 


একবার মায়মূন ইবনে মহ্রান হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরকে জিক্তেস করলেন ঃ 
আমরা থে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহলে-কিতাব। আমরা তাদের মেয়ে- 
দের বিয়ে করতে এবং তাদের ঘবেহ্‌ করা জন্ত খেতে পারি কিঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
উমর উত্তরে উপরোক্ত আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের 
বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে এবং অপরটিতে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল 
বণিত হয়েছে। ্‌ 


মায়মূন ইবনে মহ্রান বললেন ঃ$ কোরআন পাকের এ দুটি আয়াত আমিও পাঠ 
করি এবং জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য শরীয়তের 
নির্দেশ কিঃ উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে উমর পুনর্বার আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন 
এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বললেন না। মুসলিম আলিমরা এর অর্থ এই ধরেছেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হওয়ার 
ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না । 


কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ 
বিয়ের ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব 
ক্ষেত্রে ঘেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যস্তাবীরূপে দেখা দেবে, তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী 
ও তাবেয়ীর মতেও আহ্লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরাহ তথা অনুচিত। 


জাসসাস আহকাম্ল-কোরআন গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন 
যে, হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান রো) মাদায়েন পৌছে জনৈকা ইহুদী স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ 
করেন। হযরত ফারুকে আযম রো) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পন্র লিখে বললেন £ জ্রীলোকটিকে 
তালাক দিয়ে দাও। হযরত হোষায়ফা উত্তরে লিখলেন যে,সে কি আমার জন্য হারাম £ 
খলীফা উত্তরে লিখে পাঠালেন ষে, আমি হারাম বলি না, কিন্তু ইহুদী দ্রীলোকেরা সাধারণ- 
ভাবে সতীসাধবী নয়। তাই আমার আশঙ্কা ফে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও না অশ্লীলতা 
ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করে! “কিতাবুল আসার গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান এ 


সূরা মায়েদা ৫৩ 


ঘটনাকে ইমাম আবু হানীফার অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে £ দ্বিতীয় 
বার হযরত ফারুকে আম রো) হোর্যায়ফাকে ষে পন্প লেখেন তার ভাষা ছিল এরূপ £ 
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অর্থাৎ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে 
মুক্ত করে দাও। আমার আশঙ্কা হয় অন্য মূসলমানরাও না আবার তোমার পদাক্ক অনুসরণ 
করে! ফলে তারা রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যিম্মী আহ্লে-কিতাব মহিলাদের মুসলমান 
মহিলাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলমান মহিলাদের জন্য এর চাইতে 
বড় বিপদ আর কিছু হবে না। "-_ কিডবল জহাৰ, পৃষ্ঠা: ১৫৬ । 

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান রে) বলেন 8 হানাফী 
মযহাবের ফিকহবিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিয়েকে হারাম বলেন নাঃ কিন্ত 
পারিপার্শ্বিক অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম ‘ফতহুল- 
কাদীর, গ্রন্থে বর্ণনা করেন 3 শুধু হোষায়ফা নন, তান্হা এবং কা‘ব ইবনে মালেকও এরূপ 
ঘটনার সম্মুখীন হন। তারাও সূরা মায়েদার আয়াতদৃষ্টে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের পাণি 
গ্রহণ করেন। খলীফা ফারুকে-আতষম রো) সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন 
এবং তালাক দানের নির্দেশ দেন। --( মাষহারী ) 


ফারুকে-আষমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোন ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা মূসল- 
মানের সহধমিণী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে-- সে যুগে এরূপ 
সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে তদ্বারা আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে 
পড়বে কিংবা তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে; ফলে 
মুসলমান মহিলারা বিপদে পতিত হবে-_এটিই ছিল তখনকার যুগের একমান্র আশঙ্কা । 
কিন্তু ফারুকে-আমমের দূরদর্শী দুষ্টি অতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরোক্ত সাহাবী- 
দের তালাক দানে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে 
থাকত, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন 
করতেন? প্রথমত আজকাল খারা আদমশুমারীর খাতায় নিজেকে ইহুদী অথবা খৃস্টান 
নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে খুস্টবাদ ও ইহুদীবাদকে 
অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত ও ইজীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত ঈসা 
(আ) ও ম্সা আ)-কে আল্লাহ্‌র রসুল মনে করে না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি 
নাস্তিক। শুধু জাতিগত অথবা প্রথাগতভাবে নিজেকে ইহুদী বা খুস্টান বলে। 


এমতাবস্থায় তাদের স্রীলোক মুসলমানের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে 
নেওয়া খায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান 
দেওয়া গোটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। এই 
যুগে এ পথে ইসলাম ও মুদলমান জাতির বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও তা 


৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অব্যাহত রয়েছে । আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, একটি মেয়ে গোটা একটা মুসলিম জন- 
গোষ্ঠী বা মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এগুলো এমন বিষয় যে, কোন সচেতন 
মানুষই অন্যদেরকে এরূপ সুযোগ দিতে পারে না। 

মোট কথা, কোরআন-সুন্নাহ্‌ ও সাহাবায়ে-কিরামের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজ- 
ক'লকার তথাকথিত আহ্লে-কিতাব শ্্রীলোকদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই মুসল- 
মানদের উচিত। আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আহ্লে-কিতাব স্ত্রীলোকদের 
রাখতেই চাও, তবে নিয়মিত বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে রাখ। তাদের মোহর ইত্যাদি প্রাপ্য 
পরিশোধ কর । তাদেরকে পরিচারিকা হিসাবে: রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম। 
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*(৬) হে মু’মিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও 
হস্তসমূহ কনুই সহ ধৌত কর এবং পদযুগল গিঁউসহ; আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ 
কর। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পৰি করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন 
হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রদ্রাব-পায়খানা সেরে আলে, অথবা তোমরা 
স্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম 
করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বার। মুছে ফেল। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় 
নিয়ামত পূৰ্ণ করতে চান--যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহর 
মিযনামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ অঙ্গীকারকেও যা 


সুরা মায়েদা : ৫৫ 


তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে £ আমরা শুনলাম এবং মেনে 
নিলাম। আল্লাহকে ভন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর 
রাখেন । : 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তা আয়াতসমূহে মানুষের জাগতিক জীবন ও পানাহার সম্পকিত 
কিছু বিধি-বিধান বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইবাদত সম্পকিত কিছু বিধি-বিধান 
বণিত হচ্ছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে বিশ্বাসিগণ ! যখন তোমরা নামাষে দণ্ডায়মান হও (অর্থাৎ নামা পড়ার ইচ্ছা কর 
এবং তখন ষদি ওযু না থাকে) তখন (ওযু করে নাও, অর্থাৎ ) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ 
কনুইসহ ধৌত কর এবং মাথায় (ভিজা) হাত মুছে ফেল এবং পদযুগলকে গিটসহ (ধৌত 
কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে ( নামাষের পূর্বে ) সারা দেহ পবিভ্র করে নাও এবং 
যদি তোমরা রুগ্ন হও (এবং পানি ব্যবহার ক্ষতি কর হয় ) অথবা প্রবাসে থাক (এবং পানি 
পাওয়া নাক্ষায়, একথা পরে বণিত হচ্ছে। এটি হচ্ছে ওষরের অবস্থা) অথবা (রোগ ও 
প্রবাসের ওষর নেই; বরং এমনিতেই ওযু অথবা গোসল নষ্ট হয়ে যায়, এভাবে যে, 
উদাহরণত) তোমাদের কেউ (প্রস্নাব অথবা পায়খানার ) ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে আসে 
(যদ্দরুন ওযু নষ্ট হয়ে যায়) অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর (যদ্দরুন গোসল 
ফরয হয়ে যায় । এবং) অতঃপর (এসব অবস্থায় ) তোমরা পানি (ব্যবহারের সুযোগ ) 
না পাও (ক্ষতিকর হওয়া কিংবা পানি পাওয়া যে কোন কারণেই হোক) তবে (সর্বাবস্থায় ) 
তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্ম্‌ম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেল এ 
মাটির উপরে হে ত মেরে)। আল্লাহ, তা'আলা ্রেসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে) তোমাদেরকে 
কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চান না (বর: তোমাদের অসুবিধা না হোক, তাই চান। সেমতে 
উল্লিখিত বিধি-বিধালে বিশেষভাবে এবং শবীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানে সাধারণভাবে 
যে সহজ দিক ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ) রাখা হয়েছে, তা সবারই জানা )। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান। (তাই পবিত্রতার রীতিনীতি ও পদ্ধতিই প্রবর্তন করেছেন 
এবং কোন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি যে, সেটি না হলে পবিত্রতাই সম্ভবপর 
হবেনা। উদাহরণত ঘদি পানিকেঁই একমাত্র পবিভ্রকারী বস্ত হিসাবে সাব্যস্ত করা হত, তবে 
পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অজিত হতে পারত না। শারীরিক পবিত্রতা তো বিশেষভাবে 
পবিত্রতার বিধি-বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং আন্তরিক পবিভ্রতা সব ইবাদত ও 
আনুগত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। সূতরাং আয়াতে বর্ণিত ‘পবিত্রকরণ’ বাক্যে উভয় পবিত্রতাই 
শামিল । এসব বিধি-বিধান না থাকলে কোন পবিত্রতাই অজিত হত না)। এবং আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি স্ত্রীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান--( এ কারণে পূর্ণ বিধি-বিধান দান করেছেন 
_-যাতে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও আন্তরিক পবিভ্রতা অর্জন করতে পার, যার ফল হচ্ছে 
আল্লাহ্‌র সন্ভষ্টি ও নৈকট্য এবং এ সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বর্হৎ নিয়ামত)। যাতে তোমরা (এ 
দানের) কৃতক্ততা প্রকাশ কর (কুতক্ততা প্রকাশের মধ্যে আদেশ পালন করাও একটি )। 
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এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সে নিয়ামতকে, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে মরণ কর। 
(তন্মধ্যে বড় নিয়ামত হচ্ছে এই যে, তোমাদের সাফল্যের নিয়ম-কানুন তোমাদের জন্য 
শরীয়তসিদ্ধ করে দিয়েছেন) এবং তাঁর এ অঙ্গীকারকেও (স্মরণ কর ) যা তোমাদের কাছ 
থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা তো নিজের জন্য জরুরীও করে নিয়েছিলে। অর্থাৎ অঙ্গীকার 
নেওয়ার সময় তোমরা ) বলেছিলে £ আমরা (এসব বিধি-বিধান ) শুনলাম এবং মেনে নিলাম 
(কেননা, ইসলাম গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই এই বিষয় অঙ্গীকার করে) এবং আল্লাহকে 
(অর্থাৎ তার বিরুদ্ধাচরণকে ) ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে পুরোপুরি 
খবর রাখেন। (তাই যে কাজই কর তাতে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসও থাকা দরকার। কপট- 
সুলভ আদেশ পালন যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিধি-বিধানে প্রথমত তোমাদেরই 
উপকার, তদুপরি তোমবা তা নিজের যিম্মায় জরুরীও করে নিয়েছ। এছাড়া বিরুদ্ধাচরণের 
মধো ক্ষতিও আছে---এসব কারণে আঁদেশ পালন করা জরুরী হয়েছে। এ পালনও অন্তরের 
. সাথে হওয়া উচিত । নতুবা পালন না করার মতই গণ) হবে )। 
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(৮) হে HE তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল 
থাকবে এবং কোন সম্পুদায়ের শন্ূতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। 
সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবতাঁ ৷, আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা 
কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। ৫৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম 
সম্পাদন করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (১০) যারা 
অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে তারা দোষখী। 

























তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহ্‌ তাআলার সেন্তষ্টির) জন্য (বিধি-বিধানের) পূর্ণ অন্বর্তী 
এবং সাক্ষ্যদানের (প্রয়োজন হলে) সাক্ষ্যদাতা হও এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শব্নুতা 
যেন তোমাদেরকে (তাদের ব্যাপারে) সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। (অবশ্যই 
প্রত্যেক ব্যাপারে ) সুবিচার কর। (অর্থাৎ সুবিচার করা) আল্লাহ্‌-ভীতির নিকটবর্তী । (অর্থাৎ 
এর কারণে মানুষ আল্লাহ্‌-ভীরুতার গুণে গুণাম্বিত হয়।) এবং (আল্লাহ্‌-ভীতি তোমাদের প্রতি 


সুরা মায়েদা ৫৭ 


ফরয। তাই নির্দেশ এই যে) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। 
(এটিই আল্লাহ-ভীতির স্বরূপ। সুতরাং ষে সুবিচারের উপর আল্লাহ্‌-ভীতি নির্ভরশীল, তাও 
ফরয )। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্তাত। সুতরাং আদেশ অমান্য- 
কারীদের সাজা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন 
করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদে'র জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদানের প্রতিশ্তি দিয়েছেন। আর 
যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারাই দোষখে বসবাসকারী 


আন্ষঙিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্ত প্রায় এসব শব্দেই 
পা AS AS 


নূরা নিসায় বণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে bt 2 ত 09 | 9১85 


“3 A rd ASA 


4) 2 1৫৯ -বলা দিিডিল এবং এখানে--- _4) ond 5 | ৭ 5 


পপ} 


hi 51১৪ বলা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সুক্ষ কারণ 


“বাহরে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই ঃ 


স্বভাবত দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে 
প্ররোচিত করে। এক. নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব । দুই, 
কোন ব্যক্তির প্রতি শন্রুতা ও মনোমালিন্য । সুরা নিসার আয়াতে প্রথম্মোক্ত কারণের উপর 
ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত 
কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। 


AS IAS Ler Aare 


এ কারণেই সূরা নিসার পরবর্তা আয়াতে বলা হয়েছেঃ rm) { Ea 2 


HA TANNA তা “A Pad 


uy’ 15 ৩ ১) 13 ভা অর্থাৎ ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং 


তোমাদের অথবা নদ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে ষায়। সুরা মায়েদার 
এ না AIES বর 


আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যের পর বলা হয়েছেঃ tr GERAIS 


এলি ০ Le 


| 5s ১৯ | _ অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের শন্তুতা ঘেন তোমাদেরকে ন্যায়- 


বিচারে IEE হতে উদ্ধদ্ধ না করে। 
177 
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অতএব সুরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই ফে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং 
পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায়বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায় 
তবুও তাতে কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের 
ক্ষেত্রে কোন কোন শুর শন্তুতার কারণে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের 
উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। 


GFA 
এ কারণে সূরা নিসার আয়াতে ৮ অর্থাৎ ‘ইনসাফ’কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা 


4 


এ পা পাশা টি চা 


A A A 
oe ++ ডক « w 
হয়েছে 34) 21১88 শত ০৫৮ 185 ঠিঠ £৮-এবং সুরা মায়েদার আয়াতে 4) 


এ 


পা পা পানি ্ চন AS AS 


“কে আগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ৪ ৮৬) ১91৪2 48) ৬০ 5১16) 5 অবশ্য উভয় 


আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের 
জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সূবিচারই করবে । কিন্তু 
নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের 


প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্‌র জন্যই। তাই এখানে 1.3 শব্দটি অগ্ৰে উল্লেখ করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্য হতে পারে না। 
সুরা মায়েদায় শন্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে 48) শব্দটি আগ্রে এনে মানব 


শ্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে । অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়- 
মান হয়েছ। এর অনিবার্ধ ফলশ্নতি হিসাবে শন্ুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর। 


মোট কথা এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। এক. শন্রু-মিন্ত্র নিবিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। 
আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শন্তুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা 
বউচিত নয়। দুই. সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না--ষাতে 
চিরকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ্‌ 


সত্য সাক্ষ্য দিতে ঘটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে 


Inder শা 


= চা ৬০৭ 
ডোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ. দেওয়া হয়েছে £ IIs 


CII 1 ভাড়ে পা পাচ 5৮0৮ পাপা পৰ 


4501 £। LD 58) 1 অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন করো না। যে 


শর 


সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। এতে প্রমাণিত হর যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য 
কতব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ । 


সূরা মায়েদা ৫৯ 


কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধার্দান করে, কোরআন পাক তার 
প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে । বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং 
অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মমূখীন হতে হয়। এতে সাধারণ লোক সাক্ষীর 
তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ-কা'রবার তো নষ্ট হয়ইঃ 
তদুপরি অর্থহীন ধাতনাও ভোগ করতে হয়। 

এ কারণেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার 


1 পাড়ে পাটি পাত 


5 ৬৪. ক 
সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, ১৪টি 5 ৮০৬ 5৮০৪ 82 অর্থাৎ মোক- 


দদমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাবে না। 


আজকালকার আদালত ও মোৌকদ্দমাসম্হের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের 
সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া বায় । সাক্ষীদের তালিকাভূক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা 
কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই 
বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দীড় করানো হয়। এর ফল তাই দাড়ায়, বাস্তবে যা আমরা 
আজকাল দিবারান্তর প্রত্যক্ষ করে থাকি । শতকরা দশ-পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যাক্স এবং সুবিচার- 
ভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত 
সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য। ্‌ 

সাধারণত এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকুষ্ট হয় না। হি সাক্ষী- 
দের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হুতো এবং তাদেরকে বারবার পেরেশান করা না হতো” তবে 
কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষাদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু 
বাস্তবে হচ্ছে এই, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বারবার ডেকে সাক্ষীকে 
এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না 
হওয়ার জন্য ছেলেদেরকেও ওসিয়ত করে মেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে 
পৌছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা 
দেওয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ 
দীর্ঘসূন্নিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে । হিজাঘ ও অপর কতিপয় 
দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদাসিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নেই 
অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়। . 

মোট কথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার-পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী 
গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা ষেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে 
ভ্তাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্থ সাব্যস্ত করেছে, অপরদিকে সাক্ষীদেরকে 
অকারণে উত্ত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে জবানবন্দী নিয়ে ছেড়ে দিতে নিদেশ 
জারি করেছে। 

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টি ফিকেট ও নির্বাচনের ভোটদান সবই সাক্ষ্যের অস্তভু ক্র $ 
পরিশেষে এখানে আর একটি বিষয় জানা জরুরী তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্য- 
দানের মে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন 


৬০ তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 
শাহাদত শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোন 
রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য 
নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত । এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা 
মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবীরা গোনাহ্‌ হবে। 


এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া একটি শাহাদত । যদি ইচ্ছা- 
পূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। 


উত্তীর্ণ ছান্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, 
তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ 
না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী 
হয়ে যাবে। 


এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার 
সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি 
ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। 


এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কজন এমন আছেন, যাদের বেলায় 
এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি 
হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে । এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার 
বিক্রয় করা হয়। আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও 
সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়। 


অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধামিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট 
দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির 
উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। 


কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক 
রয়েছে--যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, 
অমুক প্ৰাথীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই 
বণিত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ৪ 
ALAG Ad AY LB SE ES শপ টিপ. ভর্তি 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, তাকে Ee ব্যক্তির পুণ্য থেকে 
অংশ দেওয়া হবে এবং ষে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ 
পাবে। 


সূরা মায়েদা ৬১ 


এর ফলশ্ুতি এই যে, এ প্রাথথী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ 
কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে। . 


শরীয়তের দুষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্রার্থীকে 
নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত 
অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মান্ত্র সেই পেত, তবে এর জন্য সে 
নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমন সব 
অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য 
ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব 
করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে বসবে । 


মোট কথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক. সাক্ষ্যদান, দুই. সুপারিশ 
করা এবং তিন. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা! এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীর্ 
ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট সওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোট- 
দাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, 
মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার 
আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। 


তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও 
ধর্মভীরু কি না, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য 
ও ওদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়। 
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৮৯) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক 
সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের 
হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মু’মিনদের আল্লাহর 
উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ্‌ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন 
এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্‌ বলে দিলেন ঃ 
আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, 
আমার পয়গস্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তীদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় 
খণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্‌ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের 
উদ্যানসমূহে প্রবি্ট করাবো, যাদের তলদেশ দিয়ে নিঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর 
তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত 
হয়ে পড়ে। So 

——— লু 

_ তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতরে স্মরণ কর 
যখন এক সম্প্রদায় (অর্থাৎ কোরায়েশ কাফিররা---ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসল- 
মানদের দুর্বলতার সুযোগে ) এরাপ চিন্তায় লিপ্ত ছিল যে, তোমাদের প্রতি (এমনভাবে ) 
হস্ত প্রসারিত করবে যেন তোমাদেরকে নিশ্চিহ করে দেয়।) অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের হস্ত তোমাদের প্রতি (এতটুকু ) চলতে দিলেন না (এবং অবশেষে তোমাদেরই 
জয়ী করলেন। সুতরাং এ নিয়়ামতটি স্মরণ কর ) এবং নির্দেশ প্রতিপালনে ) আল্লাহকে 
ভয় কর (এটিই উক্ত নিয়ামতের কুতক্ততা)। আর (ভবিষ্যতেও) বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌র 
উপর ভরসা করা উচিত। (যিনি পূর্বে তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিয়েছেন এবং 


AIS 
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করার আদেশ করে আশা দিয়েছেন। এ দুটিই আদেশ প্রতিপালনে সহায়ক । ) আর আল্লাহ্‌ 
তা“আলা (হযরত মৃসার মাধ্যমে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে (-ও ) অঙ্গীকার নিয়ে- 
ছিলেন (সত্বরই এর বর্ণনা আসবে ) এবং (এসব অঙ্গীকার জোরদার করার জন্য) আমি 
তাদের মধ্য থেকে (তাদের গোন্ত্রের সংখ্যা অনুযায়ী ) বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম 
(যাতে তারা অধীনস্থদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য জোর দিতে থাকে) এবং 
(অঙ্গীকারের উপর আরও জোর দেওয়ার জন্য তাদেরকে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কথা (-ও) 
বলে দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। (তোমাদের ভালমন্দ সব কিছুর খবর 
রাখব। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে অঙ্গীকার নিয়েছেন, অতঃপর এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করার উপর জোর দিয়েছেন। এ অঙ্গীকারের সার বিষয়বস্তু ছিল এই যে,) যদি তোমরা 
নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক, আমার সব পয়গন্থরের প্রতি (যারা 
ভবিষ্যতেও নতুন নতুন আগমন করবেন) বিশ্বাস স্থাপন করতে থাক, (শব্ুদের বিপক্ষে ) 
তাদের সাহায্য করতে থাক এবং (যাকাত ছাড়া সৎকার্যেও বায় করে) আল্লাহ্‌ 
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তা'আলাকে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে ) খণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই 
তোমাদের গোনাহ, দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে € বেহেশতের) এমন উদ্যানে 
প্রবিষ্ট করাবো, যার (প্রাসাদসমূহের ) তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং যে 
ব্যক্তি এরপরও (অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার পরও ) অবিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ 
থেকে বিদ্যুত হয়ে পড়েছে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদের কাছ 
থেকে একাট অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন $ 
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এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে 
চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 
রসূলুল্লাহ” উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন । এর পরবতী আয়াতে 
অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বণিত হয়েছে । 
তাতে শন্নু-মিন্র নিধিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের 
পর শন্ুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত । এ কারণেই 


8 পি পা AAA ASIA 


sl dl kos 1351 বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে । 
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বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের 
বিরুদ্ধে শন্রুদের কলাকৌশলকে সফল হতে দেন নি। 


এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বারবার রসলুল্লাহ্‌ (সা) ও 
মুসলমানদের হত্যা, লুষ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌ 
. তাদেরকে ব্যর্থকাম করে দেন। বলা হয়েছে ঃ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত 
করার চিন্তাম্ম লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন । 
ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফিরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার 


৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক 
বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মসনদে-আবদুর রাজ্জাকে 
হযরত জাবের কতৃক বণিত আছে £ 


কোন এক জিহাদে রস্লুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক জায়গায় অবস্থানরত 
ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ 
(সো) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন। শন্রদের মধ্য থেকে জনৈক 
বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হাত কর ফেলল। 
অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল £ এখন আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? 


রসূলুল্লাহ (সা) চকিতে উত্তর দিলেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা । আগন্তক আবার তার 
বাক্য পুনরার্ত্তি করল । তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন 8 আল্লাহ্‌ তা'আলা । কয়েকবার 
এরূপ বাক্য বিনিময় হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তক তরবারি কোষবদ্ধ 
করতে বাধ্য হল। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের ডেকে ঘটনা শোনালেন। আগন্তক 
বেদুঈন তখনও তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। ---(ইবনে- 
কাসীর) 

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বণিত আছে যে, ইহুদী কা‘ব 
ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র 
করেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রসূলকে যথাসময় এ সংবাদ দিয়ে শতূর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ 
করে দেন।---(ইবনে -কাসীর ) 

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ থেকে বণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার 
ব্যাপারে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে যান। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের 
নীচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে । অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্‌শ নামক এক 
দ্ুরাআকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পেছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড 
তার উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য । আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বর তাদের সংকল্পের 
কথা জানিয়ে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন ।--- €(ইবনে-কাসীর ) 


এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নেই--সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে 
পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হিফাষতের কথা উল্লেখ করার 
পর বলা হয়েছে ঃ 


AS ASA 5 লাকা নি শপ তা ন 
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হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য নয়, বরং 
সাহায্য ও অদৃশ্য হিফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর 
করা । যেকোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন 
করবে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হিফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। 
জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন $ 


সূরা মায়েদা ৬৫ 


এটি 
১৩১০ 05) ০95 log ১৯৪৪০ 
“বদরের পরিবেশ সৃম্টি কর। ফেরেশতারা এখনও তোমার সাহায্যার্থে আসমান 
থেকে কাতারে কাতারে অবতরণ করতে পারেন ।” 


আলোচ্য বাক্যটিকে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম 
শব্দের সাথে সদ্বযবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইজিত 
হবে যে, এহেন ঘোর শব্রুদের সাথে সদ্ধযবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যত একটি রাজ- 
নৈতিক ভ্রান্তি এবং শ্রুদের দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর । তাই এ বাক্যে মুসলমান- 
দের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌-ভীরু ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী হও 
তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদের 
বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবী 
করার কারণ হবে। এ ছাড়া আল্লাহ্‌-ভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে আল্লাহ্‌-ভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের 
দশা তা-ই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে 


i ঙ রি রি 
আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে 481 15১15 


€ আল্লাহকে ভয় কর ) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে ষে, মুসলমানদের বিজয় 
ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল 
শক্তি তাক্ওয়া ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার মধ্যেই নিহিত । 


আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা 
পালন করার কারণে ইহকাল ও পরকালে বিরাট সাফল্য দানের কথা উল্লেখ করার 
পর এর বিপরীত দিকটি ফুটিয়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে. যে, ইতি- 
পূর্বে অন্যান্য উম্মতের কাছ থেকেও এ ধরনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা 
তাদের অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে তারা বিভিন্ন রকমের আঁষাবে 
পতিত হয় । বলা হয়েছে 8 আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইসরাইলের কাছ থেকেও একটি 
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন । সে অঙ্গীকার নেওয়ার প্রকৃতি ছিল এরূপ $ বনী ইসরাইলের 
সর্বমোট বারটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে সর্দার নির্বাচন 
করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সর্দার এ দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, আমি 
এবং আমার গোটা পরিবার এ অঙ্গীকার মেনে চলব। এভাবে বার জন সর্দার সমগ্র বনী 
ইসরাইলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল এই যে, তারা নিজেরাও অঙ্গীকার 
মেনে চলবে এবং নিজ নিজ পরিবারকে মেনে চলতে বাধ্য করবে । এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইসলামের আসল মূলনীতি হচ্ছে এই ঃ 


১০০ 


৬৬ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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হেজামী! প্রেমের পথের অনুসারী হও এবং বংশ-পরিচয় ভুলে যাও। এ পথে 
“অমুকের পুত্র অমুক” এ পরিচয়ের কোনই মূল্য নেই ॥ 


রসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের এ্রতিহাসিক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা 
করেন যে, ইসলামে আরব-অনারব, কুষ্ণাজ-শ্বেতাজ এবং উচ্চ-নীচ জাতের কোন মূল্য 
নেই। যে-ই ইসলামে প্রবেশ করে, সে-ই মুসলমানদের ভাই হয়ে যায়। বংশ, বর্ণ, দেশ, 
ভাষা ইত্যাদি জাহিলিয়াত যুগের স্বাতন্ত্র্যের মৃতিকে ইসলাম ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এর 
অর্থ এই নয় যে, প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের 
দিকে লক্ষ্য করা হবে না । 


এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এক পরিবারের সদস্যবর্গ স্বীয় পরিবারের জানাশুনা 
ব্যক্তির উপর অন্যের তুলনায় অধিক ভরসা করতে পারে। এ ব্যক্তিও তাদের পূর্ণ মনস্তত্ব 
সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের মনোভাব ও ভাবাবেগের প্রতি অধিক লক্ষ্য দিতে 
পারে। এ রহস্যের উপর ভিত্তি করেই বনী ইসরাইলের বারটি পরিবারের কাছ থেকে যখন 
অঙ্গীকার নেওয়া হয়, তখন প্রত্যেক পরিবারের একেকজনকে দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করা 
হয়েছিল । 


এই প্রশাসনিক উপযোগিতা ও পূর্ণ প্রশান্তির প্রতি তখনও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যখন 
বনী ইসরাইল পানির অভাবে দারুণ দুধিপাকে পড়েছিল। তখন মৃসা (আ)-র দোয়া ও 
আল্লাহর নির্দেশে একটি পাথরের গায়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা পাথর 
থেকে বার পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক বারটি প্রত্রবণ প্রবাহিত করে দেন । 


সূরা আ‘রাফে এ বিরাট অনুগ্রহের বিষয়াট এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ 


কেরা 5816 পন পা Aen AVA পাজি তা 


- ৮০০ 1৩৮৮] ৪05 ৩1 ৩০১ ১---আমি তাদের বারটি 


কিনে পা তা AAT AFA IA A re FA 


* পরিবারকে বার দলে বিভক্ত করে দিয়েছি এবং 0৬০ ৪ ১2০ 401 ৬০ ০০৪ 


--অতঃপর পাথর থেকে বারটি প্রত্রবণ প্রবাহিত হয়ে গেল (প্রত্যেক পর্লিবারের জন্য 
পৃথক পৃথক )। বলতে কি, বার সংখ্যাটিই অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মদীনার কিছুসংখ্যক লেক রসূলুল্লাহ সো)-র 
সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তিনি বয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার 
নিয়েছিলেন, তখন সে অঙ্গীকারেও মদীনার বার জন সর্দার দায়িত্ব গ্রহণ করে বয়াত করে- 
ছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আউস গোল্রের এবং নয়জন খাযরাজ গোন্রের।--- 
(ইবনে-কাসীর) 


সূরা মায়েদা ৬৭ 


বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে সামুরার রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্‌ (সা) 
বলেনঃ মানুষের কাজকর্ম ও আইন-শৃঙ্খলা ততক্ষণই ঠিকমত চলবে, যতক্ষণ বার জন 
খলীফা তাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। ইবনে-কাসীর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে. বলেন £ এই 
হাদীসের কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই বারজন খলীফা একের পর এক 
অব্যাহত গতিতে আগমন করবেন। বরং তাদের মধ্যে ব্যবধানও হতে পারে । সেমতে 
চারজন খলীফা হযরত আবৃবকর সিদ্দীক, ওমর ফারূক, ওসমান গনী ও আলী মুর্তাযা 
রাঘিআল্লাহু আনহুম একের পর এক আগমন করেন। অতঃপর মাঝখানে কয়েক বছর 
ব্যবধানের পর আবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীষকে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চম যথার্থ 
খলীফা গণ্য করা হয়। 


মোট কথা, বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 


AG re Aw 


তাদের বার পরিবারের বার জন সর্দারকে দায়িত্বশীল করে বললেন $ ০ ঞ 1 আমি 


তোমাদের সাথে আছি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অঙ্গীকার মেনে চল এবং অপরকেও 
মেনে চলতে বাধ্য করার সংকল্প গ্রহণ কর, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে । 
এরপর আলোচ্য আয়াতে অঙীকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা, বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার 
ভঙ্গকরণ এবং তাদের উপর আযাব নেমে আসার কথা উল্লিখিত হয়েছে। 


AST AW 


অঙ্গীকারের দফা উল্লেখ করার আগে (৯৩০ (1 বলে দু'টি বিষয় বলে দেওয়া 
পা 


হয়েছে। এক. যদি তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাক, তবে আমার সাহায্য তোমাদের 
সাথে থাকবে এবং তোমরা প্রতিপদে তা প্রত্যক্ষ করবে। দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বদা 
সর্বত্র তোমাদের সাথে আছেন এবং অঙগীকারের দেখাশোনা করছেন। তোমাদের কোন 
ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম তাঁর জ্তানের বাইরে নয়। তিনি তোমাদের নির্জনতার 
রহস্যও জানেন এবং শোনেন। তিনি তোমাদের 'মনের নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পকেও জ্ঞাত 
রয়েছেন। অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা তাঁর কবল থেকে কিছুতেই বাঁচতে 
পারবে না। এরপর অঙ্গীকারের দফাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায কায়েম করা ও 
পরে যাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, নামায ও যাকাত 
ইসলামের পূর্বে হযরত মুসা আ)-র সম্প্রদায়ের উপরও ফরয ছিল। কোরআনের 
অন্যান্য ইজিত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক পয়গন্ধরের আমলে এবং 
প্রত্যেক শরীয়তে সর্বদাই এগুলো ফরয ছিল। অঙ্গীকারের তৃতীয় দফা হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সব পয়গন্থরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা. এবং পথ প্রদর্শনেরই কাজে তাদের 


সাহায্য-সহায়তা করা। 
বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেক রসূল আগমন করেছিলেন। এ কারণে বিশেষ- 


ভাবে এ বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে । ঈমান সম্পকিত বিষয়াদির স্থান মর্যাদার 
দিক দিয়ে নামাযও যাকাতের অগ্রে, কিন্তু কার্যত যা করণীয় ছিল, তাকেই অঙ্গীকারের 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আগে রাখা হয়েছে। রস্ল তো পরেই আসবেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও 
সাহায্য করাও পরেই হবে। এ কারণে এগুলোকে পেছনে রাখা হয়েছে। 


Odd £ দা & SIA পান তা 


অঙ্গীকারের চতুর্থ দফা হচ্ছে এই ঃ ৬৯২ ০5) 4s | 59515 অর্থাৎ 


তোমরা আল্লাহকে খণদান কর--উত্তম খণ। উত্তম খণের অর্থ এ খণ, ঘা আন্তরিকতা 
সহকারে দান করা হয় যাতে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত না থাকে এবং আল্লাহ্‌র পথে 
প্রিয়বস্ত দান করা । অকেজো ও বেকার বস্ত দান না করাও উত্তম খণের অন্তভূ্ত । 
আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে খণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, 
খণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং চরিব্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য 
মনে করা হয় । এমনিভাবে এরূপ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে 
যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে। 


স্বতন্ত্রভাবে ফরয যাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম খণ উল্লেখ করাতে 
বোঝা যায় যে, উত্তম খণ বলে অন্যান্য সদকা-খগ্নরাতকে বোঝানো হয়েছে । এতে 
আরও বোঝা যায় যে, শুধু যাকাত প্রদান করেই মুসলমান আথিক দাত়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 
যায় না। যাকাত ছাড়াও কিছু আথিক দায়িত্ব বহন করা তার উপর জরুরী । কোথাও 
মসজিদ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় 
বহন না করলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। পার্থক্য এতটুকু 
যে, যাকাত ফরযে আইন আর এগুলো হল ফরযে-কেফায়া । 


ফরযে-কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোন দল এসব 
প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অন্য সব মুসলমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে । আর যদি 
কেউ এসব প্রয়োজন না মিটায্ম, তবে সবাই গোনাহ্গার হয়। আজকাল 'দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসাসমৃহের যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ মনে করে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, যাকাত প্রদান 
করা তাদের উপর ফরয, তা জানা সত্তেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব. করে পুরোপুরি 
যাকাত প্রদান করে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোন আর দায়িত্ব নেই। 
তারা মসজিদ এবং মাদ্রাসার প্রয়োজনেই যাকাতের অর্থ পেশ করে। অথচ যাকাত ছাড়াই 
এসব ফরয মুসলমানদের দায়িত্বে আরোপিত। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এবং 
অন্যান্য আরও অনেক আয়াত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ্‌ 


অঙ্গীকারের প্রধান প্রধান দফা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার 
মেনে চললে প্রতিদানে তোমাদের অতীত সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের 
চিরস্থায়ী শান্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে যে, এসব 
সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি কেউ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে সে স্বচ্ছ ও 
সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের গহব্রে নিপতিত হয়। 
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0৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত 
করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি! তারা আমার কালামকে তার স্থান 
থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে ঘে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে 
উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন-না-কোন 
প্রতারণা সম্পকে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কক্মেকজন ছাড়া। অতএব, আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মাজ'না করুন। আল্লাহ্‌ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। 
(১৪) যারা বলে ঃ আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়ে- 
ছিলাম। অতঃপর তারা ষে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে 
গেল! অতঃপর আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শন্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত 
করে দিয়েছি । অবশেষে আল্লাহ, তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। 
৮ ্‌ 









তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(কিন্তু বনী ইসরাইল উপরোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ভঙ্গ করার পর বিভিন্ন 
শান্তিতে পতিত হয়। যেমন, কদারুতিতে রূপান্তরিত হওয়া, লান্ছিত হওয়া ইত্যাদি । 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি থেকে তারা যে দূরে সরে পড়ল) শুধু তাদের অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে (অর্থাৎ রহমতের ফল থেকে) 
দূরে নিক্ষেপ করলাম (লা‘নত তথা অভিশাপের প্রকৃত অর্থ তাই)। এবং (এই অভি- 
শাপেরই অন্যতম ফল এই যে,) আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম (ফলে তাদের 
অন্তরে সত্য কথার কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না এবং এই কঠোরতারই অন্যতম ফল এই 
যে,) তারা (অর্থাৎ তাদের আলিমরা আল্লাহ্‌র) কালামকে তার (শব্দের অথবা অর্থের ) 
স্থান থেকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ শাব্দিক ও আথিক উভয় প্রকার পরিবর্তন করে )। 
এবং (এই পরিবর্তন করার ফল এই হয়েছে যে, তওরাতে ) তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছিল, তারা তার একটি বড় অংশ (যা পালন করলে তাদের লাভ হত ) বিস্মৃত হয়েছে। 
(কারণ, মুহাম্মদ সো)-এর রিসালতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কিত বিষয়বস্তকেই 
তারা বেশীর ভাগ পরিবর্তন করেছিল। এ বিশ্বাসের চাইতে বড় অংশ আর কি হবে? মোট 
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কথা, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে এবং অভিশাপের ফলে অন্তর 
কঠোর হয়েছে এবং অন্তর কঠোর হওয়ার ফলে তওরাতের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে ' 
এবং পরিবর্তন করার ফলে উপদেশের বিরাট অংশ বিস্মৃত হয়েছে, আর এই ধারাবাহি- 
কতার (এতট্টকৃতেই শেষ নয়ঃ বরং অবস্থা এই যে,) আপনি প্রায়ই (অর্থাৎ সর্বদা 
ধর্মের ক্ষেত্রে) কোন-না-কোন (নতুন) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন যা 
তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায়--তাদের সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া € যারা মুসলমান 
হয়ে গিয়েছিল )। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন (অর্থাৎ 
যতদিন শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা না দেয়, ততদিন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ 
এবং তাদেরকে লান্ছিত করবেন না)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে 
ভালবাসেন (এবং বিনা প্রয়োজনে লান্ছিত না করা সৎকর্ম )। এবং যারা (ধর্মের সাহায্যের 
দাবী করে ) বলে যে, আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার (ইহুদীদের 
মত) নিয়েছিলাম; অতএব তারাও ( ইঞ্জীল ইত্যাদিতে ) তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, 
আর তার একটা বড় অংশ €যা পালন করলে তারা লাভবান হত, কিন্তু ) বিস্মৃত হল। 
(কেননা, তারা যে বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে, তা হচ্ছে একত্ববাদ এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি 
ঈমান। এ বিষয়ে তারাও আদিষ্ট হয়েছিল এবং এটি যে বড় অংশ তা অস্পম্ট নয়। তারা 
যখন একত্ববাদ ত্যাগ করে বসল) তখন আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
শন্তুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি (এটি হচ্ছে জাগতিক সাজা) এবং অতিসত্বর 
(পরকালে এটিও নিকটউবতীই) তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের কৃতকর্ম তাদের সম্পর্কে 
অবহিত করবেন (অতঃপর শাস্তি দেবেন)। 


ক 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল দুর্ভাগ্যবশত এসব সুস্পষ্ট নিদেশের 
প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে 
বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন। 


বনী ইসরাইলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে। 
এক. বাহ্যিক ও ইন্দডিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির ব্লন্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, 
ভূষ্মি উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

দুই. আত্মিক আযাব। অর্থাৎ অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে 
যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে.তারা পাপের পরিণামে 
আরও পাপে লিপ্ত হতে চি | 
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ও ৬৪৫ 
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অর্থাৎ “আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত 
থেকে দুরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম ।” ফলে এখন এতে 


সূরা মায়েদা ৭১ 


কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতা- 
কেই সূরা মুতাফৃফিফীনে uly শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথাঃ 


A AJ দিলা ঢপ 
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আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের 
কারণে মরিচা পড়ে গেছে ।” | 

রস্লুল্লাহ্‌ (সা) এক হাদীসে বলেন £ মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, 
তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে । এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন 
পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দুষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। 
এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ 
মিটিয়ে দেওয়া হর। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপযু'পরি পাপ কাজ করেই 
চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহর কারণে একটি কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে । শেষ পর্যন্ত 
তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা এ পাত্রের মত হয়ে 
যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে-_ 
পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় 


না। তখন তার অন্তর 179 798 ঠ 50 2) ৮5) -_ কোন পুণ্য কাজকে 
পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে 
গুণ, পৃণ্যকে পাপ এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। 
এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা---যা সে ইহকালেই লাভ করে। কোন কোন বুযুর্গ 
বলেছেন ঃ 


সি নি হল 
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অর্থাৎ পূণ্য কাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর সে আরও পুণ্য 
কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, 
ঞক পাপের পর অন্তর আরও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্য কাজ 
পুণ্য কাজকে এবং পাপ কাজ পাপ কাজকে আকর্ষণ করে। 


বনী ইসরইলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্বরহৎ 
উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে গড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় 
যে, আল্লাহ্‌র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামকে 
পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। 
পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের 
কিছু সংখ্যক খস্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। ---(তফসীরে-ও সমানী ) 
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এ আত্মিক সাজার ফলশ্্‌তি এই যে, i 555 ৮০৬ (> { $৯১ অর্থাৎ 


তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তন্দবার। লাভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেনঃ তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, 
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কোন-না-কোন প্রতারণার বিষয় অবগত হতে থাকবেন। 1৪০০ 12৩ অল্প 


কয়েকজন ছাড়া । যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম রো) প্রমখ। এরা পূর্বে 
আহ্লে-কিতাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান। 


এ পর্যন্ত বনী ইসরাইলের যেসব কুকীতি ও অসচ্চরিন্্রতা বণিত হয়েছে, তার 
পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতে পারতেন এবং 
তাদেরকে কাছে আসতেও টি টা ভাই আয়াতের শেষ বাক্যে তাকে 
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---অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কুকীতি মার্জনা করুন। তাদের 
থেকে দূরে সরে থাকবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। 
উদ্দেশ্য এই যে, তাদের এসব অবস্থা সত্বেও আপনি স্বভাবগত চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত 
হবেন না। অর্থাৎ দ্বণাসূচক ব্যবহার করবেন না তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার 
কারণে যদিও ওয়ায এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তথাপি উদারতা 
ও সচ্চরিত্রতা এমন পরম পাথর, যার পরশে অচেতনদের মধ্যেও চেতনা সঞ্চারিত হতে 
পারে। তারা সচেতন হোক বা না হোক, আপনার নিজ চরিত্র ও ব্যবহার ঠিক রাখা 
জরুরী। সদ্ব্যবহার আল্লাহ, তা'আলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা দি 
আল্লাহর নি লাভে সক্ষম হবে। 
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অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ ও শাস্তির উল্লেখ করা I । এ আয়াতে খুস্টানদের কিছু ত অবস্থাং 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


খুস্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারম্পরিক শরুতাঃ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
খৃষ্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, 
বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে-_-যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। 

আজকালকার খুস্টানদের পরস্পর এঁক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃজ্টি 
হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খুস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । যারা 
ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের তালিকাভুক্ত নয়--- 


সূরা মায়েদা ৭৩ 


যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদের খুষ্টান নামেই অভিহিত করে। এখন খুষ্টানদের মধ্যে 
যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শন্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী 
নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নেই, 
তখন বিভেদ কিসের । যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খৃস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা 

হয়েছে। এরূপ খুস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ সর্বজনবিদিত । 


বায়যাভীর টীকায় “তাইসীর, গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খুস্টানদের মধ্যে 
আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুন্র বলে। 
দুই. ইয়াকুবিয়া। এরা ঈসা আ)-কে আল্লাহ্‌র সাথে এক মনে করে। তিন. মালকাইয়া। 
এরা ঈসা (আ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। 


যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শন্তুতা 


অপরিহার্য । 
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৭8 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


(১৫) হে আহ্লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করছেন। 
কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ 
করেন এবং অনেক বিষয় মাজ না করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি 
এসেছে এবং একটি সমুজ্জবল গ্রল্ছ। (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা 
করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার 
থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (১৭) 
নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে মসীহ্‌ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্‌ । আপনি জিজ্ঞেস করুন, 
যদি তাই হয় তবে বল--যদি আল্লাহ্‌ মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম, তীর জননী এবং ভূমগ্ডলে যারা 
আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি, যে আল্লাহ্‌র 
কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে 
যা আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। 
আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (১৮) ইহুদী ও খুঙ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান 

ও তাঁর প্রিয়জন । আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শান্তি দান 
করবেন ? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভূক্ত সাধারণ মানুষ । তিনি যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন । নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে 
যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান) তোমাদের কাছে আমার 
রসূল মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন (তার জ্ঞানগত উৎকর্ষ এরূপ যে,) কিতাবের 
যেসব বিষয় (বস্তু) তোমরা গোপন করে ফেল, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় যো 
. প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা থাকে---বাহ্যিক জানার্জন না করা সত্তেও খাটি ওহীর 
মাধ্যমে অবগত হয়ে ) তোমাদের সামনে পুঙ্খানৃপূঙ্খ বর্ণনা করেন এবং (তার জানগত ও 
চরিন্রগত উৎকর্ষ এই যে, তোমরা যা যা গোপন করেছিলে, তার মধ্য থেকে) অনেক বিষয় 
(জানা সত্ত্বেও শালীনতা প্রদর্শনার্থে প্রকাশ করেন নাঃ বরং) মার্জনা করেন। (কারণ, 
এগুলো প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা নেই, বরং তাতে শুধু তোমাদের লাল্ছনাই 
প্রকাশ পায়। এজ্ঞানগত উৎকর্ষ তার নবী হওয়ার প্রমাণ এবং চরিব্রগত উৎকর্ষ এর 
সমর্থক। এতে বোঝা গেল যে, অন্যান্য মো‘জেযার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও স্বয়ং তোমা- 
দের সাথে রসুলুল্লাহ, (সা)-র ব্যবহার ত।র নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট । এ রসূলের 
মাধ্যমেই ) তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং (তা হচ্ছে) একটি সমুজ্জবল 
গ্রন্থ। এন দ্বারা আল্লাহ, তা“আলা---যারা তার সন্তজ্টি কামনা করে---তাদেরকে নিরাপত্তার 
পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পথ শিক্ষা দেন---সে পথ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ 
বিশ্বাস ও কর্ম । কেননা, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতেই পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ সম্ভব । এ নিরাপত্তা 
হ্থাস পাওয়া ও বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত )। এবং তাদেরকে স্বীয় তৌফিক দ্বারা 
(কুফর ও পাপের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও ইবাদতের জ্যোতির দিকে আন- 
য়ন করেন এবং তাদেরকে (সর্বদা) সরল পথে কায়েম রাখেন। নিশ্চয়ই তারা কাফির 


সূরা মায়েদা ৭৫ 


যারা বলে মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্‌। আপনি তাদেরকে জিক্তেস করুন, যদি তাই 
হয়, তবে বল--যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা মসীহ, ইবনে মরিয়ম (যাকে তোমরা হবহু আল্লাহ্‌ 
. মনে কর)ও তার জননী (হযরত মরিয়ম) এবং ভূমগুলে যারা আছে, তাদের সবাইকে 
_ ম্বৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্‌র কবল থেকে 
বিন্দুমান্্রও তাদেরকে বাঁচাতে পারে £ (অর্থাৎ এতটুকু তো তোমরাও জান যে, তাঁদেরকে 
ধ্বংস করার শক্তি আল্লাহ, তা'আলার আছে। কাজেই অন্যের হাতে যার প্রাণ, সে কিরূপ 
আল্লাহ্‌ হতে পারে? এতে মসীহ্‌ উপাস্য---এ বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়ে গেল ) এবং (যিনি সত্যিকার 
আল্লাহ্‌ এবং সবার উপাস্য অর্থাৎ ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাঁর শান এই যে,) তারই বিশেষ 

আধিপত্য রয়েছে নভোমগুলে, ভূমগ্ডলে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তাতে, তিনি রি 
যে বস্তুকে (যেভাবে) ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান এবং ইহুদী : 

ও খুস্টানরা (উভয়েই ) বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন । € উদ্দেশ্যটা যেন 
এই যে, আমরা যেহেতু পয়গম্বরদের বংশধর, এ কারণে আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের বিশেষ 
মর্যাদা রয়েছে। আমরা পাপ করলেও তিনি অতটুকু অসন্তুষ্ট হন না, যতটুকু অন্যে করলে 
হন। যেমন পুত্রের অবাধ্যতা দেখে পিতার মনে ততটুকু দুঃখ লাগে না, যতটুকু অন্যের 
অবাধ্যতা দেখে লাগে। তাদের এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করার জন্য হযরত (সা)-কে সম্বোধন 
করে বলা হচ্ছে,) আপনি (তাদেরকে ) জিজ্ঞেস করুন, তবে তোমাদেরকে পাপের 
বিনিময়ে ( আখিরাতে ) কেন শাস্তি প্রদান করবেন pe তিন এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখ, 
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জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করলেও গুণাগুণতি কয়েকদিন ভোগ করব । স্বয়ং মসীহ্‌ (আ)-এর 
উক্তি কোরআনে বণিত আছে $ 


BA Aw +) পা A A Aw 


ক) আগত 4115 ১৪১ 4 sys ০৯ | অৰ্থাৎ 


যে লোক আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করে, আল্লাহ্‌ তান জন্য জি হারাম করে দেন। 
খুক্টানদেরই স্বীকারোভি্র অনুরূপ ৷ 


মোট কথা, তোমরা নিজেরাও ঘখন পরকালের শাস্তি স্বীকার কর, তখন বল, কোন 
পিতা আপন পুন্র অথবা প্রিয়জনকে শাস্তি দেয়কিঃ সুতরাং নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান 
বলা ভ্রান্ত। 


এখানে এরূপ সন্দেহ করা অমূলক যে, মাঝে মাঝে পিতাও সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুত্রকে 
শাস্তি দেন। অতএব শাস্তি দেওয়া পুন্র হওয়ার পরিপন্থী নয়। এর উত্তর এই থে, পিতার 
শাস্তি চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে--যাতে. পুত্র ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করে। 
পরকাল চরিন্্র সংশোধনের স্থান নয় । পরকাল কর্মজগৎ নয়--.প্রতিরদানের জগৎ । সেখানে. 
ভবিষ্যতে কোন কাজ করার অথবা কোন কাজে বাধা দানের সম্তাবনা নেই। তাই সেখানে 
যে শাস্তি হবে, তা খাঁটি শাস্তি। এ শাস্তি সন্তান অথবা প্রিয়জন হওয়ার নিশ্চিত পরিপন্থী । 
অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। বরং তোমরাও 


৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অন্যান্য স্ষ্ট মানবের অন্তভূকক্ত সাধারণ মানুষ। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, 
তাতে আল্লাহ তা'আলারই আধিপত্য এবং তাঁর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন (তাঁকে ছাড়া কোন 
আশ্রয় নেই )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


: আলোচ্য আয়াতে খৃস্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে---যা তাদের এক 
দলের ধর্মবিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ (অ') (মাষাল্লাহ ) হবহ আল্লাহ তা‘আলা। 
কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খস্টানদের সব দলের একত্ববাদ 

বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ আ)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত 
' বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক। 


এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু"ট রহস্য থাকতে পারে। 
এক, আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে মসীহ আ)-এর অক্ষমতা ষে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে 
পারেন না এবং ঘে জননীর খিদমত ও হিফাযত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকে 
রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে এ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা 
মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। 


এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে । 
অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল নাঃ 


বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ ৮৮1) অর্থাৎ আসলে হযরত মসীহ 


(আ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর 
, মত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে--যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল! 
এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে ঘষে, আমি মরিয়মকে যেমন 
.স্বৃত্যদান করেছি, তেমনি হর্ষরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মৃত্যুও আমারই হাতে । 


শটে পারা তা IIA 
৪ ০০ inp বাক্যে খৃস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন 


করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে 
এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ 
' থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতামাতা উভয়ের মাধ্যমে 
জন্মগ্রহণ করতেন। 


আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে 


| পা 1 4 HL 


ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, ios 401১০ চা 04০ 


আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়মের বাইরে 
মসীহ আ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারেন। 


সুরা মায়েদা ৭৭. 


লক্ষণীয় ঘষে, হর্রত আদম (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম 
ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনিই অস্টা, প্রভু ও 
ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ তার অংশীদার নয়। ্‌ 


| ০887 64৫24 454৫ 7 ১৮০ ৬ NAT 
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(১৯) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমন করেছেন, 

ঘিনি পল্নগরন্থরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুষ্সানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন-_যাতে তোমরা 


একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন দুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন 


করেন নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুস্ংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ, 
সবকিছুর উপর শক্তিমান। 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে আহলে-কিতাব সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে আমার রসূল [ মুহাম্মদ (সা9] 
আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের (শরীয়তের বিষয়াদি) পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন--+ 
এমন সময় যে, পয়গস্বরদের (আগমনের ) পরম্পরা (বহুদিন থেকে বন্ধ ছিল এবং 
পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পয়গন্থরদের আগমন পরম্পরা দীর্ঘদিন 
বন্ধ থাকার কারণে সেসব বিলুপ্ত হয়ে শরীয়তগুলোর পুনরুথান সম্ভাবনা তিরোহিত 
হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন একজন পয়গম্বরের আগমন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। 
এহেন সময়ে তার আগমনকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহের দান 
বলে মনে করা উচিত) ধাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) এরূপ বলতে না পার (যে, 
ধর্মের কাজে ভুলজ্রান্তি ও তুর্টির জন্য আমরা ক্ষমার্হ। কেননা,) আমাদের কাছে ( এমন 
কোন রসূল, যিনি) সুূসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক (হবেন এবং যার দ্বারা আমরা ধর্মের 
জ্ঞান ও কর্মে অনুপ্রাণিত হতাম) আগমন করেননি। (কিন্তু, এখন আর এরাপ বাহানার 
অবকাশ নেই। কেননা, তোমাদের কাছে) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক [ অর্থাৎ মুহাম্মদ 
সো)] এসে গেছেন (এখন যদি তাঁকে মেনে না চল, তবে নিজ পরিণামের 'কথা ভেবে 
দেখ )। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর পূর্ণ শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা রহমতবশত 
স্বীয় পয্পগম্বরদের প্রেরণ করেন এবং যখন ইচ্ছা রহস্যবশত তাঁদের আগমন বন্ধ রাখেন। 
এতে কারও এমন মনে করার অধিকার নেই যে, দীর্ঘদিন যাবত যখন পয়গম্ধরদের 
আগমন বন্ধ রয়েছে, তখন আর কোন পয়গন্ধর আসতে পারবেন না। কেননা, পয়গম্বরদের 
আগমন দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার বিষয়টি ছিল আল্লাহ্‌র রহস্যের ব্যাপার। তিনি নবীদের 
আগমন বন্ধ ও শেষ করে দেওয়ার ঘোষণা তখন পর্যন্ত করেন নি! বরং: বিগত সব 


৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পয়গম্থরের মাধ্যমে. এ সংবাদই দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় একজন বিশেষ রসুল 
বিশেষ শান ও বিশেষ গুণাবলীসহ আগমন করবেন। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়ত সমাস্তি 
লাভ করবে । এ ঘোষণা মোতাবেকই শেষ নবী মুহাম্মদ [সা] আগমন করেছেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য Ws 
wad 1৮ 


১. 01 ৩৮ § 5৩ _ও০ )১---এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় 


হওয়া এবং কোন শরির দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদরা ৬১ ১) 


এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা কিছু দিনের 
জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষ নবী সো)-র নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত ষে 


দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই ৬১)০- -এর মানা । 


১)০- -এর যমানা কতট্রকু £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ 
হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আ)-র মাঝখানে এক হাজার সাত শ’ বছরের ব্যবধান 
ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরদের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও 
বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাইলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গন্থর এ সময়ে 
প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাইল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন 
করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা জেট-র জন্ম ও রসূলুল্লাহ সো)-র নবুগ্নত লাভের মাঝ- 
খানে মান্র পাঁচশ” বছরকাল পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই ১7১ 
তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরদের আগমন 
বন্ধ ছিল না ।---€ কুরতুবী ) 


হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও 
শেষ নবী মৃহাম্মদ (সা)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত বণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু 
এতে আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। 

ইমাম বোখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতব্রমে বর্ণনা করেনঃ হযরত 
ঈসা ও শেষ নবী (সা)-র মাঝখানে সময় ছিল ছয্ল'শ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন 
পয়গম্থর প্রেরিত হন নি। বোখারী ও মৃসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বণিত হাদীসে 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ৬৩ ৬০০ 93! ৬| অৰ্থাৎ আমি ঈসা 
(আ)-র সবচাইতে নিকটবতাঁ। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ৮/৯৪ 

৬৫১ 4৯} অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি। 

সুরা ইয়াসীনে যে তিনজন “রসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে 
ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন । আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে 
‘রসূল’ বলা হয়েছে । 


সূরা মায়েদা ৭৯ 


বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। 
এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী 
ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার নবুয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে---পরে নয়। 


অন্তর্বতীকালের বিধান ঃ$ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি 
কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয্নগন্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন 
না করে এবং পূর্ববর্তী গয়গন্থরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে 
তারা শিরক ছাড়া অন্য কোন কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তাক্ষমার যোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বভীকালের লোকদের 
সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেকি না। 


অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ বলেন ঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা খায়, যদি 
তারা নিজেদের এ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মূসা 
(আ)-র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ 
ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোন পয়গন্থরের 
পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্থ জান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ 
তা জেনে নিতে পারে । 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে 


যেসব ইহুদী ও খুক্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বতাঁকালে তাদের কাছে কোন রসূল ' 


আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞজীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলিম 
সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় “আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয়নপ্রদর্শক 
পৌছেনি” বলে তাদের ওর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত 
রসূলে করীম সো)-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান 
ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ 
করেছিল। কাজেই তা থাকা-না-থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলিমের 
বর্ণনা অনুষায়ী তাওরাতের আসল কপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান : 
থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়। 


শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইজিত £ “আমার রসুল মুহাম্মদ (সো) দীর্ঘ 
বিরতির পর আগমন করেছেন”--আলোচ্য আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের সঙ্কোধন করে 
একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তার আগমনকে আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা । কেননা, পয়গম্থরের আগমন সুদীৰ্ঘকাল 
বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে। 


দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে 
হয়েছে, যেখানে জান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানব আল্লাহ্‌র 
সাথে পরিচয় হারিয়ে মৃতিপুজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়াতের যুগে 
এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্ত তার সংসর্গের কল্যাণে 


৮০ ্‌ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জান- 
গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিনত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনু- 
সরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রসূলুল্লাহ সো)-র নবুয়ত ও তার পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা 
ষে পূর্ববতী পয়গন্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎরুষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। 
 ঘ্েডাস্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে 
ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ওষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষু রোগী শুধু 
আরোগ্য লাভই করে না, বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন 
ডাক্তারের শ্রেষ্তত্বে কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? 

সুদীর্ঘ বিরতির পর. যখন চারদিকে অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তার শিক্ষা 
ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোভ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সব মো'জেযা একদিকে রেখে একা এমো“জেযা- 
টিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। 
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সূরা মায়েদা ৮১ 


SOG চক 


(২০) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সুষ্টি করেছিলেন। 
তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা 
বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা 
আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না । 
অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে । (২২) তারা বলল ঃ হে মুসা! সেখানে একটি প্রবল 
পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও নেখানে যাব না, ঘে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে 
বের হয়ে ঘায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। 
(২৩) আল্লাহ্‌-ভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল ঃ যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন, 
তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে 
প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। (২৪) আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা 
বিশ্বাসী হও । (২৫) তারা বলল £ হে মূসা! আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, 
যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ই 
যৃদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৬) মূসা বললেন £ঃ হে আমার পালন- 
কর্তা! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি । অতএব, আপনি 
আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কছেদ করুন। (২৭) বললেন £ এ 
দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। 
অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। 


তফলসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর সে সময়টির কথাও (স্মরণযোগ্য ), যখন মুসা তে স্বীয় সম্প্রদায়কে € অর্থাৎ 
বনী ইসরাইলকে প্রথম জিহাদের প্রতি উৎসাহদানের ভূমিকায় ) বললেন £ হে আমার 
সম্প্রদায় ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের 
মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন ঘেমন হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, স্বয়ং হযরত 
মূসা, হযরত হারুন ভে) প্রমূখ। কোন সম্প্রদায়ে পল্নগন্থর হওয়া নিঃসন্দেহে একটি 
জাগতিক ও ধর্মীয় সম্মান। আর এ নিয়ামতটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। ] এবং (বাহ্যিক 
নিয়ামত এই দিয়েছেন যে), তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন € সেমতে এই মুহতে 
ফিরাউনের দেশ অধিকার করে রয়েছ) এবং তোমাদেরকে (কিছু কিছু এমন জিনিস 
দান করেছেন, ঘা বিশ্ব জগতের আর কাউকে দান করেন নি। ঘেমন, সমূদ্রে পথ দেওয়া, 
শন্তরুকে অভিনব পন্থায় নিমড্জিত করা, হদ্দরুন চরম লান্ছনা ও কশ্টের কবল থেকে 
তোমরা অকস্মাৎ শান্তির স্বর্গরাজ্য পৌছে গিয়েছ। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমাদেরকে 


LULL 


৮২ _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বিশেষ স্বাতন্ত্য দান করেছেন। এ ভূমিকার পর তাদেরকে সম্বোধন করে আসল উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করলেন 8) হে আমার সম্প্রদায় (এসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের দাবী এই যে, 
তোমরা আল্লাহ্‌-নির্দেশিত এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হও এবং) সেই পবিভ্র 
ভূমিতে (অর্থাৎ সিরিয়ার রাজধানীতে জিহাদের উদ্দেশ্যে) প্রবেশ কর (যেখানে আমা- 
লেকা সম্প্রদায় ক্ষমতাসীন রয়েছে )। ঘষা আল্লাহ্‌ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন 
€তাই ইচ্ছা করলেই তোমরা জয়লাভ করবে) এবং পশ্চাতে ( দেশের দিকে ) প্রত্যা- 
বতন করো নাঃ অন্যথায় তোমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (ইহকালেও এবং 
পরকালেও। পরকালের ক্ষতি এই যে, জিহাদের ফরয পরিত্যাগ করার কারণে গোনাহ্‌- 
গার হয়ে ষাবে)। তারা বললঃ হেম্সা! সেখানে তো একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি 
রয়েছে। আমরা সেখানে কখনও পা রাখব না, যে পর্যন্ত না তারা (কোনরূপে ) সেখান 
থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, যদি তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে 
নিশ্চিতই আমরা যেতে প্রস্তুত রয়েছি । [ মূসা (আ)-র উক্তি সমর্থন করার জন্য ] এ দুই 
ব্যক্তি (এবং) যারা (আল্লাহ্‌ ) ভীরুদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন (এবং ) যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
অনুগ্রহ করেছিলেন (এভাবে ষে. তারা অঙ্গীকারে অটল ছিলেন এসব কাপুরুষকে বোঝাবার 
জন্য বললেন £ তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ করে এই শহরের) দ্বার পর্যন্ত চল। যখন 
তোমরা নগর দ্বারে পা রাখবে, তখনই জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ প্ণত জয়লাভ করতে 


পারবে। শন্ুরা ভয়ে পলাগ্নন করুক অথবা সামান্য মুকাবিলা করতে হোক) এবং 


আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (অর্থাৎ শঘ্রুর বিরাট শক্তির প্রতি 
দৃষ্টি দিও না। কিন্তু এসব উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেল না, বরং 
এ ব্যক্তিদ্বয়কে তারা সম্বোধনেরও যোগ্য মনে করল না; বরং মূসা আলায়হিস সালামকে 
চরম ধৃষ্টতা সহকারে) বলতে লাগল £ হে মূসা! (আমাদের একই কথা, ) আমরা 
কখনও সেখানে পা রাখব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। যেদি যুদ্ধ করার এতই 
সাধ থাকে), তবে আপনি ও আপনার আল্লাহ্‌ চলে যান এবং উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করুন। 
আমরা তো এখান থেকে নড়ছি না। মুসা আ) (খুবই বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে) দোয়া 
করতে লাগলেন $ হে পালনকর্তা! (আমি কি করব--তাদের ওপর আমার হাত নেই) 
হা, নিজের ওপর এবং নিজ ভাইয়ের ওপর অবশ্য (পুরোপুরি ) ক্ষমতা রাখি । অতএব, 

আপনি আমাদের (ভ্রাতুদ্বয়ের ) মধ্যে এবং এ অবাধ্য সম্পূদায়ের মধ্যে (উপযুক্ত ) 
ফয়সালা করে দিন। (অর্থাৎ যার অবস্থা যা চায়, তাই তাকে প্রদান করুন) ইরশাদ 
হল, (উত্তম! আমার ফয়সালা এই যে,) এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের করায়ত্ত সত হবে 
না (এবং তারা স্বগৃহেও যেতে পারবে না---পথই পাবে না।) এমনিভাবেই (চল্লিশ বছর 
পর্যন্ত ) ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। [হযরত মূসা আ) এ ধারণাতীত ফয়সালা শুনে 
স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি আরও লঘু সিদ্ধান্তের আশা করেছিলেন। 
তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলঃ হে মূসা, এ উদ্ধত সম্প্রদায়ের জন্য আমি যে 
ফয়সালা দিয়েছি তাই উপযুক্ত। ] অতএব, আপনি অবাধ্য সম্পূদায়ের (এ দিনার) 
জন্য (মোটেই ) বিষণ্ণ হবেন না! 


সরা মায়েদা ৮৩ 


আন্ঘজিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববতাঁ এক আঁয়াতে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, খা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল- 
দের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাইলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে 
তাদের সাধারণ প্রতিক্তা ভঙ্গকরণ, অঙগীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বণিত 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভজের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত 
হয়েছে। 


ঘটনাটি এই যে, ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হল এবং 
মূসা আ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের 
আধিপত্য লাভ করল তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নিয়ামত এবং 
তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যর্গণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা 
আলায়হিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিন্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে 
নির্দেশ দেওয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেওয়া হল থে, এ জিহাদে তারাই 
বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়ে- 
ছেন, থা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাইল স্বভাবগত হীনতার কারণে আল্লাহ্‌র 
বহু নিয়ামত তথা ফ্রিরাউনকে নিমজ্জিত করা, মিসর অধিকার করা ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও 
এক্ষেত্রে অগীকার প্রতিপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার 
জিহাদ সম্পকিত আল্লাহ্‌ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ করে বসে রইল । 
ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাষিল করলেন। পরিণতিতে তারা 
_ চল্লিশ বছর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যত তাদের 
_ চতুষ্পার্থে কোন “বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত-পাও শিকলে বাঁধা ছিল না, বরং 
তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসরে ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল 
থেকে বিকাল পর্যন্ত পথও চলত, কিন্তু বিকেলে তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, 
যেখান থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মৃসা ও হারান আ)-এর ওফাত 
হয়ে ঘায় এবং বনী ইসরাইল তীহ্‌ প্রান্তরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরাফিরা করতে থাকে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হিদায়েতের জন্য অন্য একজন প্নগন্ধর প্রেরণ করলেন । 


এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট বংশধর 
তৎকালীন পয়গন্থরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্য জিহাদের সংকল্প গ্রহণ 
করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বণিত ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন £ | ্‌ 


হষরত ম্সা (আট) স্বীয়: জম্পুদায়কে বায়তুল-মুকাদ্দাস ও সিরিয়া দখল করার 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গন্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত নিয়ামতসম্হ মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ? 


PASE Are রা eH At ASIAN Me A পা পানি % 0 নটি: 


৫৮ ৫৫5 পট তি ০ 31 কত কা bos byes 


৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


LA LA কাজ ক পা শো ASD Ar টে 
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অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে জ্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে 


অনেক পয়গন্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে 
এমন নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি। 


এতে তিনটি নিয়ামতের কথা বণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি একটি আধ্যাক্মিক 
নিয়ামত; অর্থাৎ তাঁর সম্পরদায়ে অব্যাহতভাবে বহু সংখ্যক পয়গন্বর প্রেরিত হয়েছেন। এর 
চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফনদীরে মযহারীতে বণিত 
আছে যে, বনী ইসরাইলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি । 


হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুষায়ী বর্ণনা করেন ষে, 
বনী ইসরাইলদের শেষ পর্বে ঘা হযরত মৃসা আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত 
ঈসা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্পুদায়ের মধ্যে এক হাজার 
পয়গন্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে জাগতিক ও বাহ্যিক। 
অর্থাৎ তাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দেওয়া হয়েছে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী 
ইসরাইল সুদীর্ঘ কাল থেকে ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের ব্লীতদাসরূপে দিনরাত 
অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার বাহিনীকে 
নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাইলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রাণি- 
ধানযোগ্য যে, পয়গন্বরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ £ (84 1 ৯9১ 0৯ অর্থাৎ 


তোমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র 
জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয্গন্ধর অনেকের মধ্যে কয়েফজনই হন। 
অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও 


সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেতে গিয়ে বলা হয়েছে 3 (৯৭১ অর্থাৎ তোমাদেরকে 
রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে 
দিয়েছেন । ৮53০ শব্দটি ৮ এর বহুবচন । সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ 


ঘাধিপতি, বাদশাহ, রাজা । একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় 
না, তেমনি কোন দেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজা হয় না । বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা 
কয়েক ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে । 
কিন্ত কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর একটি কারণ বয়ানুল কোরআনের কোন বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঘে, 
কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ্‌ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যে 
গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণত ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের 
রাজত্বকে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গ- 
নবী বংশের রাজত্ব, ঘোরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব, অতঃপর ইংরেজদের 


সুরা মায়েদা ্‌ ৮৫ 


 প্লাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্থন্যুস্ত করা হয়েছে। তাই ঘে জাতির একজন বাদশাহ হয়, 
সে জাতির সবাইকে বাদশাহ্‌ বলে দেওয়া হয় । ্‌ 

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুর্যায়ী কোরআন পাঁক সমগ্র বনী ইসরাইলকে রাজ্যাধিপতি 
বলে দিয়েছে । এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্ররুতপক্ষে জন- 
গণের রান্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত 
মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান 
হন, কিন্তু রান্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই । 

দ্বিতীয় কারণটি ইবনে-কাসীর ও তফসীরে মষহারী প্রভূতি গ্রন্থে পূর্ববর্তী কোন 
মনীষী থেকে বণিত রয়েছে। তা হল এইযে, ৮%০ শব্দটির অর্থ শুধু রাজাই নয়, 
বরং আরও ব্যাপক । গাড়ী, বাড়ী ও নওকর-চাকরের অধিকারী স্বাচ্ছন্দ্যশীল ব্যক্তিকেও 

৮০ বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে তখন বনী ইসরাইলের প্রত্যেক ব্যক্তিই ৩১ 


ছিল। তাই তাদের সবাইকে ৮55 বলা হয়েছে। 


তৃতীয় নিয়ামত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্লকার নিয়ামতের সমস্টি। বলা 
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হয়েছেঃ ৯০০০] ৩০ ০৯1 ৩৬% ৮১৮ ০০! ১--অর্থাৎ তোমাদেরকে 


এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, খা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। অভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুয়ত ' 
এবং য্নিসালতও এর অন্তর্ভূক্ত । এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে 


পরিগণিত !। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী hl সম্পৃদায় অন্য সব 
ডে -$ গিলে adad 


উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ । কোরআনের উক্তি ০): ৯ ৪০1 0৬৯ ৮45 


Poa গন Aad তা তি 


৪ 
৬০১৩ এবং ৯ 5 ৮৮1 ৮ 4০ ০9০5 প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য 


হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই ষে, আয়াতে বিশ্বজগতের এ সব লোককে 
বোঝানো হয়েছে, যারা মৃসা (আ)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ 
এ সব নিয়ামত পায়নি, যা বনী ইসরাইল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত ঘি 
আরও বেশী নিয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়৷ 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বণিত মূসা (আ)-র উক্তিটি এ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা 


পা নে লাক I-A ad 


পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে । ০% 1 LS 2)! 151১1 55 এ 


AJ 3 
(৪ 48) অর্থাৎ হে আমার সম্পুদায়! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, খা আল্লাহ্‌ 


তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখেছেন। 


৮৬ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পবিত্র ভূমি বলে কোন্‌ ভূমি বোঝানো হয়েছে £ এ প্রশ্নে তফসীরবিদদের উক্তি 
বাহ্যত ভিন্ন ভিন্ন । কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদ্‌স শহর ও ইলিয়া 
এবং কেউ কেউ বলেনঃ আরিহা শহর -যা জর্দান নদী ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্য- 
স্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত ম্‌সা 
(আ)-র আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁকজমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বণিত আছে। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে বণিত রয়েছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। 
প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি 
বলে দামেশ্ক ও ফিলিস্তীনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত 
কাতাদাহ বলেন---সমগ্র সিরিয়াই পবিব্র ভূমি। কা*ব আহবার বলেন, আমি আল্লাহ্‌র 
কিতাবে (সম্ভবত তৌরাতে ) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ ধন- 
ভাঙার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্‌র অনেক প্রিগ্ন বান্দা রয়েছেন। পয়়গম্বরদের জন্মস্থান 
ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিভ্র ভূমি বলা হয়। 


এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম আ) লেবাননের পাহাড়ে আরো- 
হণ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন---ইবরাহীম! এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে 
পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবে, আমি তার সবট্রকুকে পবিব্র ভূমি করে দিলাম । ইবনে- 
কাসীর ও মষহারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে । এসব 
উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিগ্নাই পবিভ্র 
ভুমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশ বিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা 
করেছেন । 
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ইসরাইলকে আমালেকা সম্পুদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে.সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন। 
সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে । 
কাজেই তাদের বিজয় সুনিশ্চিত | 


উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাইল স্বীয় সর্বজনবিদিত 
উুদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না, বরং মূসা আ)-কে বলল--- 
হে মুসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে । যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, 
ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। হুঁ, যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে 
আমরা সেখানে ষেতে পারি । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ 
তফসীরবিদ থেকে বণিত রয়েছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্পু- 
দায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্পূদায়ের একটি শাখা । দৈহিক দিক দিয়ে তারা 
অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকুতি বিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথে জিহাদ করে বায়তুল- 
মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলায়হিস সালাম ও তার সম্পুদায়কে দেওয়া হয়েছিল। 


সুরা মায়েদা ৮৭ 


মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে 
সিরিয়া অভিমূখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জার্দান নদী 
পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পেনছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। বনী 
ইসরাইলদের দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববতাঁ আয়াতে 
বণিত হয়েছে। মুসা আ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাজনের হাল-হাকী- 
কত জেনে আসার জন্য সম্মূখে প্রেরণ করলেন। বায়তুল-মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের 
বাইরে আমালেকা সম্পূদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের'দেখা হয়। সে একাই বার জনকে 
গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করে বললঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। শাহী দরবারে পরামর্শ হল যে, এদেরকে হত্যা করা হোক অথবা 
অন্য কোন শাস্তি প্রান করা হোক। অবশেষে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হল--যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রতাক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য- 
বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দুরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ 
করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে । 


এ স্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ 
কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্পূদায়ের উল্লিখিত র্যক্তির নাম 
বলা হয়েছে আওজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আডকৃতি ও 
শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে ঘে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
পক্ষে উদ্ধত করাও কঠিন । 


ইবনে-কাসীর বলেন ঃ$ আওজ ইবনে ওনুকের যেসব কিসসা এসব ইসরাইলী রেও- 
য়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর 
কোন বৈধতা নেই-_-এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট । আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা 
সম্পৃদায় ছিল আদ সম্পুদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্পৃদায়ের ভয়াবহ 
আকার-আক্ৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি- 
সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল । ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী ইসরাইলের বার 
ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল । 

মোট কথা, বনী ইসরাইলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুত 
হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা আ)-র কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও 
তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্ষের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মৃসা আআ) এসব কাহিনী শুনে 
এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের 
বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন । আকবর এলাহাবাদীর ভাষয়ে ঃ 
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হযরত মৃসা আ) তো তাদের শৌর্ষবীর্ষের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা 
সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলকে নিয়েই সমস্যা । তারা 


৮৮ তফসীরে মা'আরেফুলকোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি! তাই 
তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্পুদায়ের অবস্থা বনী ইসরাইলের কাছে ব্যক্ত করতে 
নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে 
তা ব্যস্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না নামক দ্ু'বাক্তি মুসা 
(আ)-র নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না। 


বারজনের মধ্যে দশজনই দি গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়, তবে তা গোপন থাকার 
কথা নয়। ফলে এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বনী ইসরাইলরা কান্নাকাটি 
জুড়ে দিল। তারা বলতে লাগল $ ফিরাউনের সম্পূদায়ের মত সমূদ্রে নিমজ্জিত হওয়া এর 


চাইতে অনেক ভাল ছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে আমাদেরকে এখানে নিশ্চিত 
ধ্বংসের সম্মুখীন করা হয়েছে। এসব অবস্থার পটভূমিকায় বনী ইসরাইল বলেছিল $ 
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অর্থাৎ হে মূসা ! এ শহরে একটি দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করে। তাদের মোকাবিলা 
করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই যতক্ষণ তারা সেখানে আছে, ততক্ষণ আমরা 
সেখানে যাওয়ার নামও নেব না। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 8 যে দুই ব্যক্তি ভয় করত 
এবং যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা এসব কথাবার্তা শুনে 
বনী ইসরাইলকে উপদেশছলে বলল £ তোমরা আগেই ভয়ে মরছ কেন? একটু পা 
বাড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটক পর্যন্ত পৌছ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এতটুকুতেই 
তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে এবং শন্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অধিকাংশ তফসীর- 
বিদের মতে আয়াতে বণিত এ দুব্যক্তি' হচ্ছে বার জনের মাঝে সেই দুই সর্দার, যারা 
মূসা (আ)-র নির্দেশক্রমে আমালেকার অবস্থা গোপন রেখেছিলেন অর্থাৎ ইউশা ইবনে ন্‌ন 
ও কালেব ইবনে ইউকান।। 


কোরআন পাক এ স্থলে তাদের দু'টি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে । এক 


পা নে পাশা JA তে 


৩১১৩০ 5৪ ০) অর্থাৎ যারা ভয় করত। কাকে ভয় করত, আয়াতে তার উল্লেখ নেই। 


এতে করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই ভয় করার 
যোগ্য পাত্র। কেননা, সমগ্র স্জ্টিজগৎ তাঁরই কব্জায় । তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ 
কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না এবং সামান্য ক্ষতিও করতে পারেনা । নিদিষ্ট 
একটি সত্তাই যখন ভয় করার একমাত্র ষোগ্য, তখন তা নিদিষ্ট করার প্রয়োজন নেই । 


"ae 3 চি 


দ্বিতীয় গুণ এইঃ Legis 40 (৮১1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 


সূরা মায়েদা ৮৯ 


নিয়ামত দান করেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার মধ্যে খে গুণ ও আত্মিক 
সৌন্দর্য রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামত ও দান। নতুবা বারজন সর্দারের 
মধ্যে দশজনই বাহ্যিক শক্তি তথা হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি তথা জান, 
বুদ্ধি, চেতনা সর্বোপরি মূসা আ)-র সংসর্গ লাভ করা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু 
তাঁরা দুজনই সত্যের পথে অটল রইলেন। এতে বোবা যায় ষে, আসল হিদায়েত মানুষের 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি, চেস্টা ও কর্মের অনুগামী নয়, বরং আল্লাহ্‌ তাজাৱারং 
নিয়ামত। তবে এ নিয়ামত লাভের জন্যে চেস্টা ও কর্ম পূর্বশর্ত । 


অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ. তা'আলা যাকে জ্ঞানবৃদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা 
দান করেছেন, এসব শক্তির জন্য তার গর্ব করা উচিত নয়, বরং আল্লাহ্‌. তা'আলার 
কাছেই সুমতি ও হিদায়েত প্রার্থনা করা দরকার। সাধক রামী চমৎকার বলেছেন £ 
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মোট কথা, তাঁরা উভয়েই স্বীয় দলকে উপদেশ দিলেন যে, আমালেকাদের বাহ্যিক 
শৌর্যবীর্য দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বায়তুল মুকাদ্দাসের 
ফটক পর্যন্ত পৌছে গেলে তারাই জয়ী হবে। ফটক পর্যন্ত পৌছার পর তারা জয়লাভ 
করবে--তাদের এ ধারণার কারণ সন্তবত এই ষে, তারা আমালেকা সম্পুদায়কে পর্যবেক্ষণ 
করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এরা দেহের দিক দিয়ে বিরাটকায় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও 
মনের দিক দিয়ে অপরিপক্ক । আক্রমণের সংবাদ শুনে টিকে থাকতে পারবে না। এছাড়া 
মূসা আ)-র মুখে আল্লাহ্‌-প্রদত্ত বিজয়ের সুসংবাদ তাঁরা শুনেছিলেন ৷ এ সুসংবাদের প্রতি 
অগাধ বিশ্বাসের ফলেও তাঁদের মনে উপরোক্ত ধারণা জন্মলাভ করতে পারে । 


কিন্তু বনী ইসরাইল যেখানে পয্গন্ধবরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে 
তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গীতে পুনরারুত্তি 


রা পা শান 19 পা শার্শা পার্টি পারা পা al AT Aw 


করল $ ৩5৯৪৩ ৩৪৯ ৩ ৩৪১5 225 1 তে ও ও অর্থাৎ আপনি ও 


পদ 


আপনার আল্লাহ, উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী ইসরাইল 
বিদ্রপের ভঙ্গীতে একথা বললে তা পরিক্ষার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মূসা 
আ)-র অবস্থান করা, তীহ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না, ঘা পরবর্তী 
আয়াতে বণিত হচ্ছে । 


এ কারণে তফসীরবিদরা উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন--আপনি 
যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহই আপনার সাহাষ্য করবেন, 
আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাইলের জওয়াব কুফরের 
পরিধি অতিক্রম করে যায়---যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই 
তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

১২. 


৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মূসলমানদের মুকাবিলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের 
বাহিনী প্রস্তত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সো) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে 
লাগলেন। এতে সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ আরঘ করলেন $ ইয়া রসূ- 
লুল্লাহ্‌ ! আল্লাহ্র কসম! আমরা কস্মিন কালেও ঞ কথা বলব না, যা মূসা (আ)-কে তার 


স্বজাতি বলেছিল £৩ 2 ১* ও ৪৯ U1 ৬১ ১7) ১ ৫০ 1 ০৮৯ ১ উৰরং আমরা 
আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শন্নুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি 
নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সাহাবীদের মধ্যে জোশ 
ও উদ্দীপনার ঢেউ খেলতে লাগল। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ' রো) প্রায়ই বলতেন ঃ 
মেকদাদ' ইবনে আসওয়াদের এ কীতির্‌ জন্য আমি ঈর্ধান্বিত। আফসোস! এ সৌভাগ্য 
যদি আমি লাভ করতে পারতাম ! 


সারকথা এই যে, এহেন নাজুক মুহূর্তে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে মূর্খজনোচিত 
উত্তর দিয়ে সব প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। 


জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মূসা (আ)-র অপরিসীম দৃঢ়তা ঃ ৪১) ৫03 


ক চিত বানি 


০ Y 1 1 ১91 | বনী ইসরাইলের পূর্ববতী অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং 


তাদের সাথে দা তা'আলা ও মুসা আ)-র আচার-আচরণ পর্যালোচনা করার পর ঘি 
বনী ইসরাইলের উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবিকই 
বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যে বনী ইসরাইল বহু শতাব্দী ধরে ফিরাউনের দাসত্বের নিগড়ে 
আবদ্ধ থেকে নানাবিধ লাল্ছনা-গঞ্জনা ও নির্যাতন ভোগ করেছিল, হযরত মৃসা আ)-র 
শিক্ষার কল্যাণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌছিয়ে দিয়েছিলেন । 
তাদের চোখের সামনে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম শক্তি সামর্থ্যের কতই না হৃদয়গ্রাহী ঘটনা- 
, বলী প্রকাশ পেয়েছিল। ফিরাউন ও ফিরাউনের পারিষদবর্গ নিজেদের আহ্ত দরবারে 
মুসা ও হারুন আ)-এর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। যে যাদুকরদের উপর 
তাদের ভরসা ছিল, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর গুণ গাইতে থাকে । এরপর খোদা- 
য়ীর দাবীদার ফিরাউন ও সুরম্য শাহী প্রাসাদে বসবাসকারী পারিষদবর্গ থেকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অপরাজেয় শক্তি কিভাবে সমুদয় রাজপ্রাসাদ ও আসবাবপন্রকে মুহ্র্তের মধ্যে 
খালি করিয়ে নিয়েছিল! কিভাবে বনী ইসরাইলের দৃষ্টির সম্মূখে ফিরাউনকে সমুদ্রে 
নিমজ্জিত করেছিল! কিভাবে অলৌকিক পন্থায় বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের পরপারে 
পৌছে দিয়েছিল এবং কিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরাউনের গোটা সাম্রাজ্য এবং তার 
অজস্র ও অগণিত অর্থ-সম্পদ কোনরাপ যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই বনী ইসরাইলকে 
দান করেছিলেন! অথচ এসব অর্থ-সম্পদের জন্যই ফিরাউন একদিন সগর্বে বলত £ 


সূরা মায়েদা ৃ ৯১ 


১০ ৩০ ১৪2৯ 01 5 20০০ এসি ১ ৮৯)- মিসর সাম্রাজ্য আমার 


নয় কি এবং এসব নদনদী আমারই তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নাকি? 


উপরোক্ত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌ তাআলার অজেয় শক্তি-সামর্থ্য বনী ইসরাইলের 
চোখের সামনে প্রকাশ পায়। মৃসা আট) তাদেরকে প্রথমে অমনোধষোগিতা ও অজ্ঞানতা থেকে 
অতঃপর ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে কতই না হৃদয়বিদারক কষ্ট সহ্য 
করেছেন! এ সবের পর যখন তাদেরকেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহের ওয়াদা সহ্‌ সিরিয়ায় 
জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারাই চরম হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে ঃ 
০১১০৩ 0৪৯ 01) 939 ০১ ৮ 9 বিশ্বের কোন শ্রেষ্ঠতম 


সংস্কারক বুকের উপর হাত রেখে বলুক, এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির পর জাতির 
এ ধরনের আচরণ দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ অটুট থাকবেকি£ কিন্তু এখানে রয়েছেন আল্লাহ্‌র 
স্থির-প্রতিজক্ত পয়গম্বর যিনি পাহাড় হয়ে আপন সাধনায় মগ্ন । 


তিনি জাতির উপর্য পরি অঙজীকার নে বিরক্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার দরবারে এত- 


A AL A তা 


টুকুই বললেন £৫৯! 3 ১৬০ হা ১9১1 ্ ৬31 অর্থাৎ নিজের ও নিজের ভ্রাতা 


ছাড়া কারও উপর আমার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে কিভাবে 
যুদ্ধ জয় করা যায়! এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে 
কমপক্ষে দু'জন সর্দার ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকাম্া মূসা আ)-র প্রতি 
আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ৷ তাঁরা জাতিকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার ব্যাপারে ম্‌সা 
 (আ)-র সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করেছিলেন। এক্ষণে মূসা আ) তাদের কথা উল্লেখ না 
করে শুধু নিজের ও হারান আ)-এর কথা উল্লেখ করলেন। এর কারণ ছিল বনী ইসরাইলেরই 
অবাধ্যতা । শুধু হারান (আ) পয়গম্বর বিধায় নিষ্পাপ ছিলেন । তাঁর সত্যপন্থী হওয়া ছিল 
নিশ্চিত। কিন্তু উপরোক্ত সর্দারদ্য় নিষ্পাপ ছিলেন না। তাই চরম দুঃখ ও ক্ষোভের মুহূর্তে 
তিনি নিশ্চিত সত্যপন্থীর কথা বলেছেন । 


ATA A AM 614 STA তা 


হযরত মূসা (আ) দোয়া করলেন £ ০৮০ এটা f 2901 5৬৪ 2 0৪ 975 ও 


অর্থাৎ আমরা উভয় এবং আমাদের জাতির মধ্যে আপনিই ফয়সালা করে দিন। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী এ দোয়ার সারমর্ম এই যে, তারা যে শাস্তির 
যোগ্য, তাদেরকে তাই দিন এবং আমাদের জন্য ঘা উপযুক্ত তা আমাদেরকে দান করুন । 


* পা পণ্ডিত পটে 


আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে বললেন ৪ ০৭০ ৪৮৩ রি ১. ৬ 


A পান AIA তা Oe ALAS 


৩১১1 ৮৪ ও 9528 ০ ৯০০০ ০৬৭) [অৰ্থাৎ সিরিয়ার পবিত্র ভূমি তাদের 


৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। এখন তারা সেখানে যেতে 
চাইলেও যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা স্বদেশ মিসরে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে 
পারবে না, বরং এ প্রানস্তরেই অন্তরীণ হয়ে থাকবে । 


সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শাস্তির জন্য পুলিশ, হাতকড়া, জেলখানার দুর্তেদ্য প্রাচীর 
ও লৌহকপাটের প্রয়োজন নেই। তিনি কাউকে অন্তরীণ করতে চাইলে উন্মুক্ত প্রান্তরেও 
করতে পারেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টজগতই তাঁর অধীন। তিনি যখন কাউকে বন্দী করার 
জন্য স্থচ্টজগতের প্রতি নির্দেশ জারি করেন, তখন সমগ্র আলোবাতাস, ময়দান, ভূ-পৃষ্ঠ 
ও বাসস্থান তার জেলদারোগা হয়ে খায় ৪ 


১1 ৬১১০৯০ ৬১০১৩ ৩৮ ৪ 


সেমতে বনী ইসরাইল মিসর ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি 
ছোট প্রান্তরে অন্তরীণ হয়ে পড়ে। হযরত মূকাতিলের বর্ণনা অনুধায়ী এপ্রান্তরের পরিধি 
দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ২৭ মাইল। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুষায়ী এর আয়তন ৩০৯১৮ 
 মাইল। হযরত মৃকাতিল বলেন--তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এত জনবহুল জাতিকে এ ছোট্ট প্রান্তরে বন্দী করে দিলেন। কোনরূপে এ প্রান্তর 
থেকে বের হয়ে মিসরে ফিরে যেতে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মৃকাদ্দাস পৌছতে 
তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা নিষ্ফল প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করে 
দেয়। তারা প্রত্যহ সকালে রওয়ানা হতো । পথ চলতে চলতে যখন বিকেল হয়ে যেত, 
তখন দেখতে পেত সকালে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল, সারাদিন ঘুরে চারি যেই 
পৌছে গেছে। 


তফসীরবিদ আলিমগণু বলেন £ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন জাতিকে সাজা দিলে 
পাঠ] জি 


তা তাদের কু-কর্মের সাথে সম্পর্ক রেখেই দেন। এ অবাধ্য জাতি বলেছিল ঃ ৩৪৪ ও | 


Fd 


AS 


৩১১ ১ ৬ আমরা এখানেই বসে থাকব । আল্লাহ্‌ তা'আলা সাজা হিসেবে 


তাদেরকে ৪০ বছর সেখানে বসিয়ে রাখলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
বনী ইসরাইলের উপস্থিত বংশধর, যারা অবাধ্যতায় অংশ নিয়েছিল, ৪০ বছরে তারা সবাই 
একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পরবর্তী বংশধরের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা 
৪০ বছর পৃতির পর মৃক্ত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল। অন্য রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায় যে, উপস্থিত বংশধরের মধ্যেও কিছু লোক ৪০ বছর পর অবশিষ্ট ছিল। মোট 


Ad এটি এপ পারল 


৬ রি 
কথা, আল্লাহ্‌র এক ওয়াদা ছিল এই (০ 481 ৮৮৮ (আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সিরিয়া 
দেশ লিখে দিয়েছেন )। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়া ছিল অবশ্যস্তাবী। বনী ইসরাইলের উপস্থিত | 


সূরা মায়েদা ৯৩ 


বংশধরদের নাফরমানীর কারণে ৪০০ ৪৯) (৪৮০ ৬০ )০- চল্লিশ বছর 


পর্যন্ত পবিত্র ভূমির দখল লাভ করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। অবশেষে 
তাদের বংশে যারা নতুন জন্মগ্রহণ করে তাদের হাতে এদেশ বিজিত হয় এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করে। 


তীহ্‌ প্রান্তরে হযরত মৃসা এবং হারূন (আ)-ও স্বজাতির সাথে ছিলেন। কিন্তু জাতির 
জন্য এটি ছিল কয়েদখানা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বিকাশ কেন্দ্র। 


এ কারণেই চল্লিশ বছরের সাজার মেয়াদেও আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মৃসা ও হারান 
(আ)-এর বরকতে বনী ইসরাইলকে নানাবিধ নিয়ামতে ভূষিত করেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে 
সূর্যের খরতাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে মূসা আ)-র দোয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর মেঘ- 
মালার ছন্রছাগ্না প্রদান করেন। তারা যে দিকে মেত, মেঘমালা তাদের সাথে সাথে ছায়াদান 
করে যেতে থাকত। পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ তা*আলা ম্সা 
(আ)-কে এক খণ্ড পাথর দান করলেন । পাথরটি সর্বন্র তাদের সাথে সাথে থাকত । পানির 
প্রয়োজন হলেই মূসা (অ') স্বীয় লাঠির দ্বারা পাথরের গায়ে আঘাত করতেন। অমনি তা 
থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। ক্ষুণিরভি নিবারণের জন্য আসমানী খাদ্য "মান্না, 
ও “সালওয়া” নাযিল করা হত। রান্রির অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 
একটি আলোর মিনার স্থাপন করে দিলেন। এর উজ্জ্বল রৌশনীতে তারা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
করত। 


মোট কথা, তীহ্‌ প্রান্তরে শুধু সাজাপ্রাপ্তরাই ছিল না। বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার দু'জন 
প্রিয় পয়গম্বর এবং প্রিয় বান্দা ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্নাও ছিলেন। তাঁদের 
কল্যাণে বন্দীদশাতেও বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা"আলার নিয়ামত বধষিত হতে থাকে । 
এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা “রাহীমুররুহামা” সর্বাধিক দয়াশীল। বনী ইসরাইলের ব্যক্তিবর্গও 
সম্ভবত এসব অবস্থা দেখে তওবা করে থাকবে, যার প্রতিদানে তারা এসব নিয়ামত" লাভ 
করেছে । 


বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ চল্লিশ বছরের মেয়াদে সর্বপ্রথম হারূন (আ)-এর 
ওফাত হয়। এর এক বছর অথবা ছ মাস পর হযরত মূসা আ)-র ওফাত হয়ে যায়। 
তাদের পর বনী ইসরাইলের হিদায়েতের জন্য ইউশা ইবনে নূন পয়গন্থররূপে আদিষ্ট 
হন। চল্লিশ বছর পুতির পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তারই নেতৃত্বে বায়তুল- 
মুকাদ্দাসের জিহাদে রওয়ানা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা অনুষায়ী তাঁদের হাতে 
সিরিয়া বিজিত হয় এবং অপরিমিত ধন-দৌলত হস্তগত হয়। 


PE at ah 


উপসংহারে বলা হয়েছে ৪ ৩৬৯০ ) ] a ] চি ০, ও ১ অর্থাৎ 


অবাধ্য জাতির জন্য আপনি বিষণ্ন হবেন না। এর কারণ এই ঘষে, পয়গন্থররা স্বভাবগত- 
ভাবে উম্মতের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। উশ্মত সাজাপ্রাপ্ত হলে তাতে তারাও 


৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ততীয় খণ্ড 


ঃখিত ও প্রভাবিত হন। তাই ম্সা আ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে ষে, তাদের শাস্তির 
কারণে আপনি মনক্ষু্ হবেন না। 
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০০ EEG EEG. 


(২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। 

যখন তারা উভয়েই .কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত 
হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল £ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। 
নে বললঃ আল্লাহ্‌ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা 
করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে 
হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তী আল্লাহকে ভয় করি। 
আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথাম্ন চাপিয়ে নাও। অতঃপর 
তুমি দোষখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাঢারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর 
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তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্দ্ধ করল। অনন্তর লে তাকে হত্যা করল। ফলে নে ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তভু ক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল-_যাতে 
তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আর্ত করবে £ সে বলল £ আফসোস, 
আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আর্ত করি! 
অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। এ কারণেই আমি বনী ইসরা ইলের প্রতি লিখে দিয়েছি 
যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সুম্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা 
করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার 
জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গন্থরণণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। 
বন্তত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম্ম করে। 
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এবং (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম,) আপনি আহ্লে-কিতাবকে 
(হযরত) আদম (আ)-এর পুন্রদয়ের (অর্থাৎ হাবিল ও কাবিলের ) সংবাদ যথাযথভাবে 
পাঠ করে শুনিয়ে দিন, (যাতে তাদের সৎ লোকদের সাথে সন্বন্ধশীল হওয়ার দর্প চূৰ্ণ হয়ে 
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ঘটনাটি তখন ঘটেছিল ), খন তারা উভয়ে (আল্লাহ্‌র নামে) এক একটি কুরবানী 
নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের (অর্থাৎ হাবিলের কুরবানী) গৃহীত হয়েছিল 
এবং অপরজনের (অর্থাৎ কাবিলের) কোরবানী গৃহীত হয়নি। (কেননা ষে বিষয়ের 
মীমাংসার জন্য এ কুরবানী নিবেদন করা হয়েছিল, তাতে হাবিল ছিল ন্যায় পথে। 
তাই তার কুরবানীটিই গৃহীত হয়। অপরপক্ষে কাবিল ন্যায় পথে ছিল না। তাই তার 
কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়। এরাপ না হলে কোন মীমাংসাই হতো না। এবং সত্য ধামাচাপা 
পড়ে যেত। যখন) সে (অর্থাৎ কাবিল এতেও হেরে গেল. তখন ক্রোধান্বিত হয়ে ) বলতে 
লাগল £ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন (অর্থাৎ হাবিল ) উত্তর দিল £ 
(তোমার পরাজয় তো তোমার অন্যায় পথে থাকার কারণেই। এতে আমার কি দোষ? 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা ধর্মভীরুদের আমলই গ্রহণ করেন। ( আমি ধর্মভীরুতা 
অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলেছি। তিনি আমার উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন। তুমি 
ধর্মভীরুতা পরিহার করেছ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তিনি 
তোমার উৎসর্গ কবুল করেন নি। তুমি নিজেই বিচার কর--এতে দোষ তোমার, না 
আমার? এরপরও যদি তুমি তাই চাও তবে তুমি জান। আমার দৃঢ় সংকল্প এই ষে,) 
যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত বাড়াও তবুও আমি কিছুতেই তোমাকে 
হত্যা করতে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লা- 
হকে ভয় করি (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করার বাহ্যত একটি বৈধ কারণ মৌজুদ আছে। 
তা এই যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও । কিন্তু আমি এ বৈধতার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ দেখিনি । তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই । এ কারণে তোমাকে হত্যা 
করা সাবধানতার খেলাফ মনে করি। এ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় 
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করি । কিন্তু তোমার অবস্থা অন্যরূপ। যদিও আমাকে হত্যা করার কোন বৈধ কারণ নেই; 
বরং বারণ করা হয়েছে, তা সত্বেও তূমি আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস করছ এবং আল্লা- 
হকে ভয় করছ না) আমি ইচ্ছা করি, যেন (আমার দ্বারা কোন পাপ কাজ না হয়---তুমি 
আমার প্রতি যত অন্যায়ই কর না কেন। যাতে ) আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের 
মাথাতেই চাপিয়ে নাও, অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তরভূক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারী- 
দের শাস্তি। (কাবিল তো পূর্বেই হত্যার সংকল্প করে ফেলেছিল। এখন যখন শুনল যে, 
প্রতিরক্ষারও চেস্টা করবে না, তখনই দয়া বিগলিত হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু নিশ্চিন্ত 
হয়ে আরও ) তার অন্তর তাকে ভ্রাত্হত্যায় প্ররোচিত করল। অতঃপর সে তাকে হত্যাই করে 
ফেলল। ফলে সে (হতভাগা ) ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (জাগতিক ক্ষতি এই যে, 
স্বীয় বাহবল ও প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা হারাল এবং পারলৌকিক ক্ষতি এই যে, হত্যার পাপের কঠোর 
শাস্তি ভোগ করতে হবে। হত্যার পর মৃতদেহ কি করা হবে এবং এ রহস্য কিভাবে গোপন 
থাকবে---সে বিষয়ে কাবিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল । যখন কিছুই বুঝতে পারল না, 
তখন ) আল্লাহ্‌ তা‘আলা ( অবশেষে ) একটি কাক ( সেখানে ) পাঠিয়ে দিলেন। সে (চঞ্চ 
এবং থাবা দ্বারা) মাটি খনন করছিল (এবং খনন করে অপর একটি মৃত কাককে গর্তে 
ফেলে দিয়ে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করছিল) যাতে (কাক) তাকে (অর্থাৎ কাবিলকে) 
শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার ( হাবিলের ) স্থৃতদেহ কিভাবে আর্ত করবে ; (কাবিল এ 
ঘটনা দেখে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত হল যে, একটি কাকের সমান বুদ্ধিও আমার মধ্যে নেই। 
সে নিরতিশয় অনুতপ্ত হয়ে) বলতে লাগল ঃ আফসোস, আমি কি এতই অক্ষম যে, কাকের 
তুল্যও হতে পারিনি এবং স্থীয় ভ্রাতার মৃতদেহ গোপন করতে পারিনি! অতঃপর সে (এ 
দ্ুরবস্থার জন্য) খুবই লজ্জিত হল। এ (ঘটনার) কারণেই (ষদ্দবারা অন্যায় হত্যার 
অনিষ্ট বোঝা যায়) আমি (শরীয়তের সব আদিম্টদের প্রতি সাধারণভাবে এবং) বনী 
ইসরাইলের প্রতি (বিশেষভাবে এ নির্দেশ) লিখে দিয়েছি (অর্থাৎ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি) 
যে, (অন্যায় হত্যা এতবড় পাপ যে, ) যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ( অর্থাৎ অন্যায়ভাবে নিহত 
ব্যক্তির ) বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে কোন ( অনিষ্টও ) গোলযোগ ছাড়া (অনর্থক) 
কাউকে হত্যা করবে, (কোন কোন দিক দিয়ে তা এতবড় গোনাহ হবে যে,) সে যেন সৰ 
মানুষকে হত্যা করল । (কোন কোন দিক এই যে, গোনাহ করার দুঃসাহস করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নাফরমানী করেছে, আল্লাহ তা"আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, জগতে প্রতি- 
হত্যার যোগ্য হয়েছে এবং আখিরাতে দোযখের উপযুক্ত হয়েছে । এসব বিষয় একজনকে 
হত্যা করলে যেমন, এক হাজার জনকে হত্যা করলেও তেমনি, যদিও তীব্রতা ও তীব্রতরতায় 
পার্থক্য রয়েছে। আয়াতে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যায়ভাবে নিহত 
ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা নাজায়েয নয়। এমনিভাবে হত্যা বৈধ হওয়ার 
অন্যান্য কারণও এর অন্তর্ভূক্ত যেমন ডাকাতি । পরবতাঁ আয়াতে তা বণিত হবে এবং 
হরবী ব্যক্তির কুফর, যা জিহাদের বিধি-বিধানে বণিত হয়েছে---এসব কারণেও হত্যা করা 
জায়েয; বরং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব।) এবং (একথাও লিখে দিয়েছি ষে, অন্যায়- 
ভাবে হত্যা করা যেমন বিরাট পাপ, তেমনি কাউকে অন্যায় হত্যা থেকে বাচানোর সওয়াবও 
তেমনি বিরাট )। যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, (সে এমন সওয়াব পাবে), সে যেন 
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সব মানুষের জীবন রক্ষা করল। (অন্যায় হত্যা বলার কারণ এই যে, শরীয়তের আইনে 
যাকে হত্যা করা জরুরী, তার সাহায্য করা অথবা সুপারিশ করা হারাম। জীবন রক্ষা করার 
এ বিধান লিপিবদ্ধ করার কারণেও হত্যাজনিত পাপের তীব্রতা প্রকট হয়ে পড়েছে । কারণ, 
জীবন রক্ষা যখন এমন প্রশংসনীয়, তখন জীবন নাশ করা অবশ্যই নিন্দনীয় না হয়ে পারে 


না। অতএব, ৪৮০ দ্বারা একে ৮৮১ ০1 ৬৮০ এর সাথে সন্বন্ধ- 


যুক্ত করা শুদ্ধ হয়েছে এবং বনী ইসরাইলকে এ বিষয়বস্তু লিখে দেওয়ার পর) আমার 
অনেক পয়গম্বরও নেবুয়তের) প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের কাছে এসেছেন (এবং 
প্রায় প্রায়ই এ বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দিয়েছেন)। বস্তত এরপরও (অর্থাৎ জোর দেওয়ার 
পরেও) তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করতে থাকে (তাদের উপর এসবের 
কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, এমন কি কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্থরদের হত্যা করেছে )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


হাবিল ও কাবিলের কাহিনী £ আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ, (সা)-কে আল্লাহ্‌, 
তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন-_-আপনি আহলে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম 
আলায়হিস সালামের পুন্রদ্বয়ের সত্য কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন। 


কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিসসা- 
কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা 
হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিরত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা 
ও উপদেশ নিহিত রয়েছে । এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও 
ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল । এসব 
উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন 
ঘটনা বর্ণনা করে এবং অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে নাঃ বরং 
ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়। 


হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিক্তরীতির ভিত্তিতে 
বর্ণনা করা হচ্ছে । এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ 
রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎ্প্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। 
অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে 


পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাইলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা 
ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল । এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট 
ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং 
মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও 
পরকালকে বরবাদ করার শামিল । 
২১৩০ 


৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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প্রথম আয়াতে ১1 ৬৪1 শব্দ উল্লিখিত হয়েছে । সাধারণত প্রত্যেক 


মানুষই আদমী এবং আদম সন্তান। সেমতে প্রত্যেককেই 1১1 431 বা আদম সন্তান 
বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ১১ (581 বলে হযরত 
আদমের ওরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে। 


এতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য £ তাদের 
পপ ল| ATA তা A A A 24 পা 
কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ po এ ১14১8515091 5 
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৯১ এ অর্থাৎ তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী 


শুনিয়ে দিন। এতে ০.) ৪ শব্দ দ্বারা এতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি 


গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এঁতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই 
সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ থাকা এবং 
প্রকৃত ঘটনা পরিবতিত ও পরিবধিত হওয়া উচিত নয় ---€ ইবনে কাসীর). 


কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ- 


চি পাপানি পাত শ ডে 
অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ ০০০৭1 5৪) 155 ৩1 
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উস দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে £ ঠ-ম১) ও ৮৪৯ ১ ০০৯০ ৬০) তৃতীয় 
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এতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে $2 শব্দ ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ঘটনাবলী 
বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক । জগতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনার 
ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ ঘটনাবলী বর্ণনায় অসাব- 
ধানতা। সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার স্বরূপ বিরুত হয়ে যায়। এ অসাব- 
ধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও শরীয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধর্মীয় | 
্রস্থাবলী কতিপয় ভিত্তিহীন ও অচিত্তিত গল্প-গুজবের সমস্টিতে পর্যবসিত হয়েছে । আয়াতে 


উস ও শব্দ যোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 


এ ছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, 
রসুনুল্লাহ্‌ (সা) বাহ্যত নিরক্ষর হওয়া সত্তেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে 


সূরা মায়েদা ৯৯ 


বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্‌র ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি 
হতে পারে? 


কর 
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আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, 
তাকে ‘কুরবান’ বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুরবান এ জন্তুকে বলে, যাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়। 

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুক্রদয়ের কুরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তি- 
শালী সনদসহ বণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববতী' ও পরবতী সর্বস্তরের আলিম- 
দের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ$ যখন আদম ও হাওয়া (আ.) 
পৃথিবীতে আসেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ত হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি 
পুর ও একটি কন্যা--এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত 
আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ)-এর শরীয়তে 
বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ 
করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 
হারাম হবে । কিন্ত পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্ম- 
গ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়া বৈধ হবে । 

কিন্ত ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবি- 
লের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মান্যায়ী হাবিলের 
সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল । এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শন্ত্ হয়ে 
গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। 
হযরত আদম (আ) তার শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান কর- 
লেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন £ তোমরা 
উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী পরিগৃহীত হবে, সেই 
কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য 
পথে আছে, তার কুরবানীই গৃহীত হবে। 

তৎকালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে 
একটি অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হয়ে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তহিত্র হয়ে যেত। যে 
কুরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। 


হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত । সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী 
করল । কাবিল কৃষিকাজ করত । সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল । 


১০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানীটিকে 
ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অরুত- 
কার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না। এবং 


প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল £ | বাটি অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। 


হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মাজিত ও নীতিগত 
বাক্য উচ্চারণ করল । তির শুভেচ্ছাও ফুটে উঠেছিল। 


BE পপ 


সে বলল ঃ$ ৩৪০ ৩০ dt 0459 ৩১ 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ম 


এই যে, তিনি আল্লাহ্ভীরু পরহিযগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন 
করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
এতে আমার দোষ কি? 


এ বাক্যে হিংসুটের হিংসার প্রতিকারও বিরত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসাকারী যখন 
দেখে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা সে প্রাপ্ত 
হয়নি, তখন একে নিজ কর্মদোষ ও গোনাহের ফলশ্ুতি মনে করে গোনাহ থেকে তওবা 
করা উচিত । অন্যের নিয়ামত অপনোদনের চেস্টা করা উচিত নয়। তাতে উপকারের 
পরিবর্তে অপকারই হবে বেশী । কারণ, আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়া আল্লাহ্ভীতির ওপর 
নির্ভরশীল । 

_ সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতা ও আল্লাহ-ভীতির ওপর নির্ভরশীল ঃ এখানে হাবিল 
ও কাবিলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের 
গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্ভীতির ওপর নির্ভরশীল । যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, তার সকর্মও 
গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন ৪ আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী 
ও সৎকর্মীদের জন্য চাবুক স্বরূপ। এজন্যই হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ রো) অন্তিম 
মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল £ আপনি তো সারা জীবন 
সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেনঃ তোমরা একথা 
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or $1 আমার কোন ইবাদত গৃহীত হবে কি না তা আমার জানা নেই। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি 
যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা আমার কোন সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হরে আমার জন্য একটি 
বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণতি হয়ে আমার অধিকারে 
এসে গেলেও আমি তাকে কিছুই মনে করব না। 


হযরত আবুদ্দারদা রো) বলেন 8 যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি 


স্রা মায়েদা ১০১ 


নামা আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত 
নিয়়ামতের চাইতেও উত্তম। | 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)কোন এক বাক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত 
উপদেশাবলী প্রেরণ করেন £ 

আমি জোর দিয়ে বলছি ষে, তুমি আল্লাহ্জীতি অবলম্বন কর। এছাড়া কোন সৎকর্ম 
গৃহীত হয় না। আল্লাহৃভীর ছাড়া কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কোন 
' কিছুর সওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক । কি ও একে কার্ধে পরিণত 
করে- এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য । 


হযরত আলী (রা) বলেন £ আল্লাহ্‌-ভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে 
সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়! 


অপরাধ ও শাস্তির কতিপয় কোরআনী বিধি $ 
2৮ গরা্ঠিপর পর্রগাঠঠেগর্ণা ৮ রি 22. es AY ১ 
(৮91 $৫ OI 3 4 OR C5 Bh 2569) 
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0৩৩) ধারা জাল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি 
করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শৃলীতে 
চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ 
থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাল্ছনা আর পরকালে তাদের 
জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু ঘারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; 
জেনে রাখ, আল্লাহ, ক্ষমাকারী, দয়ালু । 

















তফর্সীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রসুল (সা)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং (এ 
সংগ্রামের অর্থ এই যে,) দেশময় অনর্থ ( অশান্তি ) সুষ্টি করে বেড়ায় [ অর্থাৎ রাহাজানি- 
ডাকাতি করে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শরীয়তের আইনে অভয় দিয়েছেন 
এবং ষে আইন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক বণিত হয়েছে; অর্থাৎ মুসলমান ও খিম্মির বিরুদ্ধে। 
এ কারণেই একে আল্লাহ্‌, ও রসুলের সাথে সংগ্রাম করা বলা হয়েছে । কেননা, ডাকাত 


১০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইন ভঙ্গ করে। যেহেতু রসুলের মাধ্যমে আইন প্রকাশ পেয়েছে, তাই 
রসূলের সম্পর্কও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, যারা ডাকাতি করে] তাদের শাস্তি 
হল এই যে, (এক অবস্থায় ) তাদেরকে হত্যা করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা 
শুধু কাউকে হত্যা করেছে---অর্থ-সম্পদ নেয়নি।) অথবা (অন্য অবস্থা হলে) শুলীবিদ্ধ 
করা হবে। (সে অবস্থা এই ষে, ডাকাতরা অর্থ-সম্পদও নিয়েছে, হত্যাও করেছে) অথবা 
€তৃতীয় অবস্থা হলে) তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ ভান হাত, বাম 
পা) কেটে দেওয়া হবে। (এ অবস্থা এই ষে, শুধু অর্থ সম্পদ নিয়েছে---কাউকে হত্যা করেনি) 
অথবা (চতুৰ্থ অবস্থা হলে) দেশ থেকে (অর্থাৎ দেশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার) 
থেকে বহিষ্কার (করে জেলে প্রেরণ করা) করা হবে। €এ অবস্থাটি এই যে, অর্থ-সম্পদ 
গ্রহণ অথবা হত্যা কিছুই করেনি; বরং ডাকাতির প্রস্তুতি নিতেই গ্রেফতার হয়ে গেছে )। 
এটি (অর্থাৎ উপরোক্ত" শাস্তি তো ) তাদের জন্য দুনিয়াতে কঠোর লাম্ছনা (এবং অপমান) 
এবং তাদের আখিরাতে (যে) শাস্তি হবে (তা পৃথক )। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতার 
করার পূর্বে তওবা করে নেয়, (এমতাবস্থায় ) জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা [স্থীয্ন পাওনা) 
ক্ষমা করে দেবেন (এবং তওবা করায় তাদের প্রতি ) করুণা করবেন। (অর্থাৎ উল্লিখিত 
শাস্তি হদ্‌ এবং আল্লাহ্‌র পাওনা হিসেবে দেওয়া হবে--া বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হবে না--- 
কিসাস ও বান্দার পাওনা হিসেবে নয়--যা বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হয়ে যায়। সুতরাং 
গ্রেফতারীর পূর্বে তাদের তওবা প্রমাণিত হলে আল্লাহ্র পাওনা হদ্‌ থেকে অব্যাহতি 
পাবে। তবে বান্দার পাওনা বাকী থাকবে। অর্থ-সম্পদ নিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে। হত্যা করে থাকলে কিসাস নেওয়া হবে । কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও কিসাস মাফ করার 
অধিকার পাওনাদার ও নিহত ব্যক্তিক্র উত্তরাধিকারীর থাকবে। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যা- 
কাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী 
আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বণিত হয়েছে । ডাকাতি ও চুরির শাস্তির 
মাঝখানে আল্লাহ্‌-ভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 
"কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুক্মমভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত 
দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক 
অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহ্‌-ভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান- 
ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও 
গোনাহ থেকে পবিভ্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃন্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই 
অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্তজনোচিত পদ্ধতিই 
জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা 
পবিল্লতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী । 


সুরা মায়েদা ১০৩ 


শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার ঃ চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের 
তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা 
আবশ্যক ৷ কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অক্ততার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও 
নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পকিত সব শাস্তিকেই 
‘দণ্ডবিধি’ নামে অভিহিত করা হয় । ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি’, ‘পাকিস্তান দণ্ডবিধি’ ইত্যাদি 
নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বণিত 
হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ হদ্দ, কিসাস ও তা’যীরাত অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর 
সংজ্তা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এসব অপরাধের দরুন 
অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্ট জীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং 
অ্ষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে ‘হক্ষুল্লাহ্‌’ ( আল্লাহ্‌র হক ) এবং 
'হন্কল আবৃদ’ ( বান্দার হক )---দুইই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই 
অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। 


কিন্ত কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহ্‌র হক 
প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের ওপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। 


দ্বিতীয়ত একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া 
অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকের অভি- 
মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের 
জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও 
কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার 
ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে 
বিচারকদেরকে ত; মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েষ। বর্তমান শতাব্দীতে তাই 
হচ্ছে । বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে। 


এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ 
নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের ওপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ‘তা’খীরাত’ তথা ‘দণ্ড’ বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন 
ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম £ এক. যেসব অপরাধে আল্লাহ্র হকের 
পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে হুদ" বলা হয়। আর ‘হদ '-এরই বহুবচন 
‘হুদূদ’। দুই. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর 
শাস্তিকে বলা হয় ‘কিসাস’। কোরআন পাক হদুদ ও কিসাস পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই 
বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসুলের বর্ণনা ও সমকালীন 
বিচারকদের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে । 


সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র হক হিসেবে নির্ধারণ 
করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে ‘হদুদ’ বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে 
জারি করেছে, সেগুলোকে “কিসাস" বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ 


১০৪. ... তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় “তা'যীর” তথা ‘দণ্ড’। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান 
অনেক বিষয়েই বিভিন্ন । যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে 
দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের 
বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। 


দণ্ডগত শাস্তিতে অবস্থানুষায়ী লঘূতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা 
যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক । কিন্তু হদূদের বেলায় কোন সর- 
কার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধি- 
কারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক 
তা ক্ষমা করতে পারে না। শরীয়তে হুদৃদ মান পাঁচটি £ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের 
অপবাদ---এ চারটির শাস্তি কোরআনে ঘণিত রয়েছে । পঞ্চমটি মদ্য পানের হদ। এটি 
সাহাবায়ে-কিরামের ইজমা তথা এঁকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের 
শাস্তি নির্ধারিত ও হদৃদরূপে চিহিন্ত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক 
ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাটি তওবা দ্বারা 
আখিরাতের গোনাহ, মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে 
পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাক।তির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফ- 
তারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে 
যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে । কিন্তু গ্রেফতারীর পরবতী তওবা ধর্তব্য নয়। 
অন্যান্য হদৃদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। 
সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হদুদের 
বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয । রসলুল্লাহ্‌ (সা) এ ব্যাপারে 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । হদুদের শাস্তি সাধারণত কঠোর । এগুলো প্রয়োগ করার 
আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ 
ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্য 
অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে । নির্ধারিত শর্তা- 
বলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। 
অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ 


ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে 8 ৬ ৮৪৮০) 5 5344০ ১ 5 এ] _অর্থাৎ 
হদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে । 


এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে 
হদ অপ্ৰযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যার ফলে 
তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে 
দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত দৈহিক ও শারীরিক । এগুলো 
দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর । ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র 
তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত । 
কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ 


সূরা মায়েদা ১০৫ 


এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য 
কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রাদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে। 


তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন জুটি অথবা সন্দেহ দেখা 
. দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও 
হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুষায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে । 


কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত । অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, 
হুদুদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা 
হবে না এবং হদ অব্যবহার্ধ হবে না। উদাহরণত যার অর্থ চুরি যায় , সে ক্ষমা করলেও 
চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত । কিসাসে বান্দার 
হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধি- 
কারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয় । সে ইচ্ছা করলে কিসাস হিসেবে তাকে ম্ৃত্যুদণ্ডও করাতে 
পারে । জখমের কিসাসও তদ্রুপ । 


পর্বেও বণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কিসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপ- 
রাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করেন দিতে 
পারবেন । কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে , 
হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে-এরূপ 
আশংকা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য । সে তাক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা: 
করা সরকারের দায়িত্ব । সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে সিরিলিনন 
কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশংকা রোধ করতে পারে । 

এ পর্যন্ত হদৃদ, কিসাস, তা'ষীরাত প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ ও তৎসংক্রান্ত জরুরী 
জাতব্য বিষয় বণিত হল। এবার এ সম্পকিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও হুদূদের বিবরণ শুনুন। 
প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের সাথে সংগ্রাম ও মোকাবিলা করে এবং দেশে অশান্তি 
সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বণিত হয়েছে। 

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ ও রসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ 
সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? ৮৫ ১৮০০ শব্দটি ৮১) মূল ধাতু থেকে উদ্ভুত। 
এর আসল অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া। বাচন-পদ্ধতিতে এ শব্দটি (৮-৮- অর্থাৎ শান্তি ও 
নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহাত হয়। অতএব, এ১)৯ “এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার 
করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত চুরি, হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিদ্লিত হয় 
না,' বরং কোন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্ররত্ত হলেই জন- 
নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকহবিদরা এ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শাস্তির যোগ্য 


বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্র-সঙ্জিত হয়ে ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের 
১৪ নর 


১০৬ . তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহী দল বলা যায়। 
সাধারণ চোর, পকেটমার ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত নয় ।---( তফসীরে মাযহারী ) 


এখানে প্ৰণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে ৯১ 3 Sw 


অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ্‌ ও রসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা 
বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোন শক্তিশালী দল 
যখন শক্তির জোরে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যত জনগণের সাথে 
সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে । রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ, ও রসূলের 
আইন কার্যকরী থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ ও রসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে। 

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বণিত শাস্তি এসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় 
প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং 
প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেস্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে 
পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই 
এর অন্তর্ভুক্ত । এ থেকেই ১১ ৮০ ও ১১)  শব্দদয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। 
৯৬ ৬৬ শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহাত হয়---তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক 
এবং অর্থ সম্পদ লুষ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে &$ ) ৩৮০ শব্দের অর্থ হচ্ছে 
শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা । 


এ অপরাধের শাস্তি কোরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র হক 
অর্থাৎ গভর্নমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে । শরীয়তের পরিভাষায় একেই 
'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
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অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও 
পা বিপরীত থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। 


প্রথমোক্ত তিন শান্তিতে 0১৯৯ ৪১ ৪ থেকে ১৪০৬০ এর. শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 


যা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ 
শাস্তির মত নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে, বরং এ 
অপরাধে দলের মধ্য থেকে একজনের করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো 
হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেওয়া হবে। 


সুরা মায়েদা ১০৭ 


এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, 
নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহ্‌র হক 
হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। 


6) ₹১ ও থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে । 
»( তফসীরে-মাযহারী ) 


ডাকাতির এ চারটি শাস্তি, 5 1 (অথবা ) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে । এ শব্দটি 


যেমন কয়েকটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, তেমনি কর্ম বন্টনের অর্থেও ব্যবহাত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহ- 
বিদদের একটি দল প্রথমোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে শাসক 
ও বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অপরাধের তীব্রতা ও 
লঘুতা দৃষ্টে তিনি শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোন একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন । 


সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব রো), আতা রো), দাউদ রে), হাসান বসরী (র), যাহ্হাক 
(র), নখয়ী রে), মুজাহিদ রে) এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক রে)-এর মযহাবও 
তাই। ইমাম আবু হানীফা রে), শাফেয়ী রে), আহমদ ইবনে হাম্বল রে) এবং একদল 


সাহাবী ও তাবেয়ী ৪ 1 শব্দটিকে কর্ম বন্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে 


রাহাজানির বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। এক হাদীস থেকেও 
তাদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ সো) আবূ বুরদা আসলামীর সাথে এক সন্ধিদুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু 
সে সন্ধি ভগ করে এবং মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা 
লুট করে। এ ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ 
করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শুলীতে 
চড়াতে হবে। যে শুধ হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হস্তপদ 
বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার 
অপরাধ ক্ষমা করতে হবে । পক্ষান্তরে যে হত্যা ও লুণ্ঠন কিছুই করেনি---শুধু ভীতি প্রদর্শন 
করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, তাকে দেশান্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামী 
রাষ্ট্র্যের কোন মুসলিম অথবা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে এবং অর্থ নুষ্ঠন না করে, 


তবে তাদের শাস্তি হবে 15; ৩ 1-_ অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক 
হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুষ্ঠন 
উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে (94-2 অর্থাৎ সবাইকে শুলীতে 
চড়ানো হবে। এর ধরন হবে এই যে, জীবিতাবস্থায় শূলীতে চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা 
তার পেট চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাত দল শুধু অর্থ লুট করে, তবে তাদের শাস্তি হবে 
৮১১ ৩০ ৪৩315 ৮৪8৩৪ 1 ০৮৯০ ও 11 অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে এবং 
বাম পা গিট থেকে কেটে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুগ্তনে প্রত্যক্ষভাবে 


১০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা, দলের অন্যদের সাহায্য ও 
সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ করে। তাই অপরাধে সবাই সমান অংশীদার । যদি 


ডাকাত দল হত্যা ও লুষ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে তাদের সাজা হবে 1198 5 1 
৬১১1 ৬ অৰ্থাৎ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে! 


দেশ থেকে বহিষ্ষার করার অর্থ একদল ফিকহবিদের মতে এই যে, তাদেরকে 
দারুল-ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেনঃ যে 
জায়গায় ডাকাতির আশংকা ছিল, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হযরত 
ফারূকে আযম রো)-এর ফয়সালা এই যে, অপরাধীকে এখান থেকে বের করে অন্য শহরে 
স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্ত্যক্ত করবে, তাই এ 
জাতীয় অপরাধীকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
কারণে এটাই তার পক্ষে দেশ থেকে বহিক্ষার। ইমাম আব্‌ হানীফা রে)-ও এ ফয়সালাই 
দিয়েছেন। 


এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতরাজ, হত্যা 
ইত্যাদি হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে । 
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অন্তভূন্ত রয়েছে । এমতাবস্থায় সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কোন্‌ শাস্তির যোগ্য £ উত্তর এই 
যে, এক্ষেত্রে বিচারক শাস্তি চতুম্টয়ের মধ্য থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোন একটি শাস্তি জারি 
করবেন । যদি ব্যভিচারের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারের হদ জারি 
করবেন। 


এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাস দয় করা হবে। 
---( তফসীরে মাযহারী ) 
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“দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লান্ছনা। আখিরাতের শাস্তি হবে আরও 
কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হুদুদ, কিসাস ইত্যাদি 
দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না। হাঁ, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাটি মনে তওবা করলে পর- 
কালের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে । 


AL A কটি পা er A 
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ব্যতিক্রমের কথা বণিত হয়েছে। তা এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহী দল যদি সরকারী 
লোকদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে শক্তি-সামর্থ্য বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং 
ডাকাতি ও রাহাজানি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য হবে না। 


সূরা মায়েদা ১০৯ 


এ ব্যতিক্রমটি হদূদের সাধারণ আইন থেকে ভিন্নধর্মী । কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি 
অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী খাটি মনে তওবা করলেও হদ 
মাফ হয় না, যদিও আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। কয়েক আয়াত পর চুরির শাস্তি 
প্রসঙ্গে এ বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা আসবে । 

এ ব্যতিক্রমের তাৎপর্য এই যে, একদিকে ডাকাতদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এদের 
একজনের অপরাধে গোটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে 
. ব্যাপারটিকে হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ হয়ে যাবে । 
এ ছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে । তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে 
আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলব্ধির দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, 
যাতে তারা তওবার প্রতি আকরুম্ট হয়। 

এ ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুদণ্ড নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত শাস্তি । 
ইসলামী আইনের দুম্টিভঙ্গি এই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ যেন যথাসম্ভব কম হয়। অথচ ডাকা- 
তির ক্ষেত্রে একটি দলকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে । তাই ডাকাতদের সামনে সংশো- 
ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে । এ সুযোগের কারণেই আলী আসাদী নামক জনৈক দুরধর্ষ ডাকাত 
ডাকাতি থেকে তওবা করতে সক্ষম হয়েছিল । ্‌ 

আলী আসাদী মদীনার অদূরে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরী করে পথিকদের অর্থ-সম্পদ 
লুট করত। একদিন কাফেলার মধ্য থেকে জনৈক কারীর মুখে এ আয়াত তার কানে পড়ল $ 
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(হে আমার অনাচারী বান্দারা, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।) সে কারীর 
কাছে পৌছে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ করল । পুনর্বার আয়াতটি শুনেই সে 
তরবারি কোষবদ্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করল এবং মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা 
মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হল। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) তার হাত 
ধরে মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ 
আপনি তাকে কোন শাস্তি দিতে পারবেন না। 


সরকার তার তৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হল। 


হযরত আলী রো)-র খিলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা 
ও লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসে-. 
ছিল, কিন্ত হযরত আলী রো) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নি। 


এখানে স্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেসব হক সে ন্ট 
করে, তাও মাফ হয়ে যায়। বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারও অর্থ-সম্পদ অপহরণ করে 
থাকে এবং জীবিত থাকে, তবে তা ফেরত দেওয়া জরুরী এবং কাউকে হত্যা অথবা জখম 
করে থাকলে তার কিসাস জরুরী । অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে 
তা'ক্ষমা হয়ে যাবে। কারও পাথিব ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা 


১১০ .তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক । ইমাম আবু হানীফা রে) সহ অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের 
মযহাব তা-ই ৷ এছাড়া বান্দার পাওনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ । 
এটা ছাড়া তওবা পূর্ণ হয় না। তাই কোন ডাকাতকে তওবাকারী বলে তখনই গণ্য করা হবে, 
যখন সে বান্দার পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে । 
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(৩৫) হে মুমিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর 
পথে জিহাদ কর-__যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফির, যদি তাদের কাছে 
পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে-_-আর এগুলো বিনিময়ে 
দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা 
হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে । (৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে 
বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ 
করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে, এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের 
ক্লুতকর্মের সাজা হিসেবে । এ সাজা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ পরাক্রাত্ত, জ্ঞানময় । 
(৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্‌, 

তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ, ক্ষমাশীল, দয়ালু । (৪০) তুমি কি জান না যে, 
একান্তভাবে আল্লাহর হাতেই নভোমগুল ও ভ্মণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি 
দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 





সূরা মায়েদা ১১১ 


তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 

হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকে ) ভয় কর (অর্থাৎ 
গোনাহ পরিত্যাগ কর) এবং (ইবাদতের মাধ্যমে ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর 
(অর্থাৎ জরুরী ইবাদতের পাবন্দি করতে থাক) এবং (ইবাদতের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) 
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর । আশা করা যায় যে, ( এভাবে ) তোমরা ( পূর্ণ) সফলকাম হয়ে 
যাবে (আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি অজিত হওয়া এবং দোযখ থেকে পরিজ্রাণ পাওয়াই সফলতা )। 
নিশ্চয় যারা কাফির, যদি (ধরে নেওয়া যায় যে,) তাদের (প্রত্যেকের ) কাছে পৃথিবীর 
(্গর্ভস্থ গুপ্তধন ও ধনাগারসহ) সমুদয় সম্পদ এবং (শুধু তাই নগ্ন) তৎসহ আরও 
তদনুরূপ সম্পদ থাকে এবং এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে 
চায়, তবুও সে সম্পদ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না ( এবং তারা শাস্তি থেকে রেহাই 
পাবে না ; ) বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে । (শাস্তিতে পতিত হওয়ার পর ) তারা 
দোযখ থেকে (কোন রকমে ) বের হয়ে আসার বাসনা করলে (তাদের সে বাসনা কখনও 
পূর্ণ হবে না।) তারা তা থেকে বের হতে পারবে না এবং তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে 
(অর্থাৎ কোন কৌশলেই শাস্তি ও শাস্তির স্থায়িত্ব উলবে না )। 


আর যে পুরুষ ছুরি করে এবং (এমনিভাবে ) যে নারী চুরি করে, (তাদের সম্পকে 
নির্দেশ এই যে, হে বিচারকমণ্ডলী, তোমরা) তাদের উভয়ের হাত (কব্িজ থেকে) কেটে 
দাও তাদের (এ) কৃতকর্মের বিনিময়ে । (আর এ বিনিময় ) সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে (নির্ধারিত)। আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত (যা ইচ্ছা শাস্তি নির্ধারণ করেন এবং ), বিজ (তাই 
উপযুক্ত শাস্তিই নির্ধারণ করেন )। অতঃপর যে ব্যক্তি (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ) তওবা 
করে স্বীয় অত্যাচারের (অর্থাৎ চুরির ) পর এবং (ভবিষ্যতের জন্য ) সংশোধিত হয় 
(অর্থাৎ ছুরি ইত্যাদি না করে এবং তওবায় অটল থাকে), তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তার ( অবস্থার ) প্রতি ( অনুকম্পার ) দৃষ্টি দেবেন (অর্থাৎ তওবার কারণে বিগত গোনাহ্‌ 
মাফ করবেন এবং তওবায় অটল থাকার কারণে আরও অধিক সুদৃষ্টি দেবেন )। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল (কেননা, তওবাকারীর গোনাহ্‌ মাফ করে দেন।) অত্যন্ত দয়ালু । 
(যেহেতু ভবিষ্যতে আরও সুদৃজ্টি দেন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি 1) তুমি কি জান না (অর্থাৎ 
সবাই জানে ) যে, আল্লাহ্‌র হাতেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য, তিনি যাকে ইচ্ছা 
শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর, আল্লাহ্‌ সবকিছুর ওপর শক্তিমান । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববতী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি উল্লিখিত 
হয়েছে। পরবর্তী তিন আয়াতের পর চুরির শাস্তি বণিত হবে। মাঝখানে তিন আয়াতে আল্লাহ্‌- 
ভীতি, ইবাদত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহদান এবং কুফরী, নাফরমানী ও পাপের ধ্বংস- 
কারিতা বিরত হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, 
কোরআন শাসকের ভঙ্গিতে শুধু দণ্ড ও শাস্তির আইন. ব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং 
অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রতিও উদ্ধুদ্ধ করে। আল্লাহ্‌ ও 


১১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পরকালের ভয় এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও প্রশান্তিকে কল্পনায় উপস্থিত করে 
অপরাধীদের অন্তরকে অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে । এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ 


5 
ও দণ্ডবিধির সাথে সাথে 481 8 1 (আল্লাহকে ভয় কর? ইত্যাদি বাক্যের 


পুনরারুত্তি করা হয়। এখানেও প্রথম আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
প্রথমত 4088 { অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ্‌র ভয়ই মানুষকে 
প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। 


পাতাটি পানি a AS TA 
দ্বিতীয়ত ১&৯ 9)1 ১৬)! 5৭ 1 5- অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর । 


*০৯ ৩ 
৯:৬৯ 5 শব্দটি ০৮5 ধাতু থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা । এ শব্দটি 
০৮ ০০ উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, ০ 5-এর অর্থ 
(যে কোন রূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং 0১, 5 -এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি 
. সহকারে সাক্ষাৎ করা--- ( ছিহাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল-কোরআন,)। তাই ৯০০ 5 ও 
১4৭৮০ 5 এ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে---তা আগ্রহ 
ও সম্পীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে । পক্ষান্তরে ১৪৮০5 এ বস্তুকে 
বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্পীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। 
_--(লিসানূল-আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন )। ৯) এ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে 
হলে এ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্‌র নিকটবতী 
করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম 
দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত ৯৯5 শব্দের তফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে 
হযরত হোযায়ফা রো) বলেন “ওসীলা” শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে ! 
ইবনে জরীর, হযরত আতা রর), মুজাহিদ রে) ও হাসান বসরী রে) থেকে এ অর্থই বর্ণনা 
করেছেন। | 
এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্‌ রে) বলেন 8 ৬০ ৬৯ ৬৪৭ 1 162057 

৯৮5 98 ৮০) ০০৯] 5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির 
কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারমর্ম এই দাড়ায় যে, ঈমান.ও সৎকর্মের মাধ্যমে আলাহ্‌ 
তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর! 


মসনদে আহমদ গ্রন্থে বগিত এক সহীহ্‌ হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জান্নাতের 
একটি উচ্চ স্তরের নাম “ওসীলা”। এর উধ্র্ব কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া 
কর, যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন। 


মুসলিমের এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন £ যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন 


সূরা মায়েদা ১১৩ 


মুয়াষযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলা'র 
দোয়া কর । 


এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসূলুল্লাহ সো)-র : 
জন্য নিদিষ্ট । আলোচ্য আয্মাতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যত 
এর পরিপন্থী। উত্তর এই ষে, হিদায়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র জন্য নিদিষ্ট 
হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মু*মিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার 
সর্বোচ্চ স্তর রস্লুল্লাহ্‌ (সা) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মু”মিনরা প্রাপ্ত হবে । 


হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তার “মকতুবাত" গ্রন্থে এবং কাষী সানাউল্লাহ্‌ পানি- 
পথ্থী “তফসীরে মাযহারী"তে বর্ণনা করেন যে, "ওসীলা” শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ সং- 
যুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, মুগমিনের পক্ষে ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্‌ ও রসূলুল্লাহ 
(স)-র প্রতি মহব্বতের টা নির্ভরশীল । মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা । 


টি IAAS A ASG 


কেননা, কোরআন বলে Spans Gl (আমার অনুসরণ কর, তবেই 


আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। ) তাই ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌র মহব্বত সে 
তত বেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশী 
বুদ্ধি পাবে, নৈকট্যও তত বেশী অজিত হবে। 


“ওসীলা" শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের তফসীর থেকে জানা 
গেল যে, যে বন্ত আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভূক্ত তেমনি পয়গম্বর ও 
সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা, এগুলোও আল্লাহ্‌র সন্ত্টি 
লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা জায়েষ। 
দুভিক্ষের সময় হযরত ওমর রো) হযরত আব্বাস (রো)-কে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া 
করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন । 


হাদীসে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া 
করতে বলেছিলেন £ ১৩০০ ৮৩ ০9) 1 আঁ 5912 ৮9৯1 25181 
৪০ 1)1)] আল্লাহ্‌, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদ সো)-এর ওসীলায় তোমার কাছে 
প্রার্থনা করছি । 1---( মানার ) | 

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্‌-ভীতি এবং ং দ্বিতীয় তে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে 


bl Ln জল শা 


নৈকট্য অফ্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে £ ১১৭ ০ ১ ৬ 5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে 


1৮ 


জিহাদ কর। যদিও জিহাদ সৎকর্মের অন্তর্ভক্ত ছিল, কিন্তু সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের 
স্থান যে শীর্ষে--একথা ফুটাবার জন্যে জিহাদকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । হাদীসে 
১৫--- | 


১১৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বলা হয়েছে ১ ৪1 ৮০ ৩৬০ 8 9)925 অর্থাৎ ইসলামের শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের ৷ 
এ ছাড়া জিহাদকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার আরও একটি তাৎপর্য এই যে, 
পূর্ববর্তী আয়াতে দেশে অনর্থ ও অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে 
তার জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। বাহ্যিক দিক দিয়ে জিহাদকেও 
দেশে অশান্তি উৎপাদনের নামান্তর বলে মনে হয়। তাই এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোন অক্ত 
ব্যক্তি জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য না-ও বুঝতে পারে । এ কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টির 
নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে এতদুভয়ের পার্থক্যের 


A A 


দিকে শে 9 শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে 


[পা 

হত্যাকাণ্ড ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও হীন 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে হত্যা ও লু্ঠন থাকলেও তা 
শুধু আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত করা এবং অত্যাচার ও অবিচার মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। 
এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যম্মীন তফাৎ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে কুফর, শিরক ও 
গোনাহের মন্দ পরিণাম এমন এক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সামান্য চিন্তা করলেই 
তা মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত করতে পারে এবং মানুষকে এসব ত্যাগ করতে 
বাধ্য করতে পারে। 


সাধারণত মানুষ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বাসনা ও প্রয়োজন মেটাবার 
জন্যই গোনাহে লিপ্ত হয়। কেননা, টাকা-পয়সা ও অর্থ সঞ্চয় ব্যতীত এসব প্রয়োজন 
মেটে না। তাই সে হালাল ও হারামের দিকে জ্রক্ষেপ না করে অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের এ নেশার প্রতিকারকল্পে বলেছেন 8 আজ তোমরা 
ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তার আরামের জন্য যেসব বস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে সঞ্চয় 
কর কিন্ত তারপরও সে সঞ্চয়-স্পৃহার অবসান হয় না। মনে রাখবে, এ অবৈধ লালসার 
পরিণাম শুভ নয়। কিয়ামতের আযাব যখন সামনে আসবে, তখন মানুষ জগতে সঞ্চিত 
সমুদয় অর্থ-সম্পদ, আসবাবপত্র সবই বিনিময়ে দিয়েও যদি এ আযাব থেকে আত্মরক্ষা 
করতে চায়, তবু তা সম্ভব হবে না। বরং ধরে নাও, যদি সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-সম্পদ ও 
আসবাবপত্র এক ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয়ে যায়, শুধু তাই নয় এই পরিমাণ আরও অর্থ- 
সম্পদ তার হস্তগত হয় এবং সে সবগুলোকে আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিনিময় প্রদান 
করতে চায়, তবুও তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না এবং সে আযাবের কবল 
থেকে মুক্তি পাবে না। 


তৃতীয় আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে এ আযাব হবে চিরস্থায়ী ৷ 
তারা কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না । 


চতুর্থ আয়াতে আবার অপরাধের শাস্তির দিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে চুরির শাস্তি 
বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহল্য, চুরির শাস্তি পূর্বোল্লিখিত হদুদেরই অন্তভস্ত। কেননা, 
কোরআন পাক স্বয়ং শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এ কারণে এর নাম “হদ্দে-সারাকাহ্‌ অর্থাৎ 
চুরির সাজা । বলা হয়েছে ঃ ্‌ 


সুরা মায়েদা ১১৫ 
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45 ৬৮ £ 7 ৩৪৪ ১৪1 18৮5 ও yu; 33! 
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অর্থাৎ যে পুরুষ ছুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের 
কৃতকর্মের বিনিময়ে । আল্লাহ. পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ । 


এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনী বিধি-বিধানে সাধারণত পুরুষদেরকে সম্বোধন 
করা হয় এবং নারীরাও তারই অন্তভভক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য 
বিধি-বিধানে কোরআন ও সুন্নাহর রীতি তাই। কিন্তু চুরির ও ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় 
পুরুষ ও নারী উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি হচ্ছে হদুদের । আর সামান্য সন্দেহের কারণে হুদুদ 
অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই পুরুষদের অধীনস্থ করে মহিলাদেরকে সম্বোধন রা হয়নি, 
বরং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


“সারাকাহ্‌” তথা চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি? এখানে এ প্রশ্নটিও 
প্রণিধানযোগ্য। “কামূসে' বলা হয়েছে ঃ অন্যের মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হেফাযতের 
জায়গা থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে ছুরি বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়ও একেই ছুরি 
বলা হয়। এ সংক্ঞাদৃষ্টে ছুরি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী ৪ 


প্রথমত, মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে হবে, 
তাতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহও থাকবে না এবং এমন বস্তও না 
হওয়া উচিত, যাতে জনগণের অধিকার সমান ঃ যেমন--জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও তার 
বিষয়-সম্পত্তি। এতে বোঝা গেল যে, যে বস্তুতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানায় 
সন্দেহ আছে কিংবা যে বস্তুতে জনগণের কম অধিকার আছেঃ যেমন জনকল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বস্তুসমূহ ; তা চুরি করলে টুরির হদ প্রযোজ্য হবে না এবং চোরের 
হাত কাটা যাবে না, বরং বিচারক তার বিবেচনা অনুযায়ী তাকে অন্য কোন সাজা দেবেন। 


দ্বিতীয়ত, মালটি হিফাযতের জায়গায় থাকতে হবে অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা 
চৌকিদারের প্রহরায় থাকতে হবে। অরক্ষিত স্থান থেকে কোন কিছু নিয়ে গেলে তদ্দরুন 
হাত কাটা হবে না এবং মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা হবে 
না। তবে গোনাহ হবে এবং অন্য কোন শাস্তির যোগ্য হবে। 


তৃতীয়ত, বিনান্মতিতে নিতে হবে। যে মাল নেওয়ার অথবা নিয়ে ব্যবহার করার 
অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়, সে যদি তা একেবারেই নিয়ে যায়, উরস হা হারে হানা 
এবং অনুমতির সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রযোজ্য হবে না। 


চতুর্থত, মালটি গোপনে নিতে হবে। কেননা, অপরের মাল প্রকাশ্যেই লুট করলে 
তা চুরি নয় --ডাকাতি। এর শাস্তি পুবেই বণিত হয়েছে। 


১১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


উপরোক্ত শর্তাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের পরিভাষায় যাকে চুরি বলা হয়, 
তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর প্রত্যেকটিতে আইনত ছুরির হদ তথা হস্ত কর্তন 
প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরিতে উপরোক্ত শর্তাবলী বর্তমান থাকে শুধু তাতেই হস্ত কর্তন করা 
হবে। এতদসঙ্গে একথাও জানা যাচ্ছে যে, যে অবস্থায় চুরির আলোচ্য শাস্তি রহিত হয়ে যায়, 
সেখানে চোর অবাধে ছাড়া পেয়ে যাবে না, বরং বিচারক তার বিবেচনা অনুযায়ী তাকে বেন্রদণ্ডও 
দিতে পারেন । 


এমনিভাবে এরূপ মনে করাও উচিত নয় যে, যে চুরির কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার 
কারণে চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না, সে চুরি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও হালাল বলে 
গণ্য হবে। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে গোনাহ ও পরকালের শাস্তির 
উল্লেখ নেই_-বিশেষ ধরনের জাগতিক শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে মান্র । কোরআনের অন্য 
আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, অন্যের মাল মালিকের সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা হারাম 


Adar AGI TAA ASI 


এবং আখিরাতের শাস্তির কারণ। ০৮ w ও ? ০৬ ৮5151 11508 


অর্থাৎ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না | 


এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি চুরি এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে 
একই রকম । কিন্তু ছুরির ব্যাপারে আগে পুরুষ ও পরে নারী এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে আগে 


পা 0 পাতি তে পে 
নারী ও পরে পুরুষ উল্লিখিত হয়েছে । ছুরির আয়াতে ৪)৮১ 5১] (পুরুষ 


ভা 2 পপ 


চোর এবং মহিলা চোর) বলা হয়েছে এবং ব/ভিচারের আয়াতে st 9015 8৮100 


(ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ ) বলা হয়েছে । তফসীরবিদরা এ ওলট-পালটের 
অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যে কারণটি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, তা এই যে, চুরির 
অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্য অধিক গুরুতর। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পুরুষকে জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি দান করেছেন, তা নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এত 
সব পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও ছুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষের অপরাধক্কে আরও 
গুরুতর করে দেয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্তরীলোককে স্বাভাবিক 
_ লঙ্জা-শরম ছাড়াও ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। এরপরও 
যদি সে নির্লজ্জতায় মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ । 
এ কারণে চুরির আয়াতে আগে পুরুষ এবং ব্যভিচারের আয়াতে আগে নারী উল্লেখ করা 
হয়েছে। ্‌ 
আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দুটি বাক্য উল্লিখিত হয়েছেঃ এক, 
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০5 ৪ অর্থাৎ এ শাস্তি হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল । দুই, Bl ০0 ০ 


আরবী অভিধানে 0 এমন শাস্তিকে বলা হয়, যা দেখে অন্যেরাও শিক্ষা লাভ করতে 


সুরা মায়েদা ১১৭ 


পারে এবং অপরাধ থেকে বিরত হয়। কাজেই আমাদের বাকপদ্ধতিতে 4 ৮১-এর অর্থ 


হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হস্ত কর্তনের কঠোর শাস্তিটি এজন্য যাতে 
এক চোরের হাত কাটলে সব চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে; ফলে এ হীন অপরাধ বন্ধ 


হয়ে যায় । দ্বিতীয় শব্দ বা 5 ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা 


করা হয়েছে। তা এই যে, চুরির অপরাধের দুটি দিক আছে। এক, চোর অন্যায়ভাবে 
অপরের মাল নিয়ে যায়। ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয়। দুই, সে আল্লাহ্‌ তা“আলার 
নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে । প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তিটি হচ্ছে মজলুমের বা মালিকের হক । 
ফুলে সে মাফ করে দিলে মাফ হয়ে যাবে; কিসাসের সব মাস'আলায় এমনিই হয় । দ্বিতীয় 
দিক দিয়ে এ শাস্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার হক। ফলে মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও তা 
ক্ষমা হবে না---যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা না করবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একেই 


হাদ বলা হয় । আয়াতে এটা ০০ শব্দ প্রয়োগ করে এ দ্বিতীয় দিকটিই নিদিষ্ট করে বলা 


হয়েছে যে, এ শাস্তি হচ্ছে হদ---কিসাস নয়। অর্থাৎ রাজদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে এ 
শান্তি দেওয়া হয়েছে। কাজেই মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি রহিত হবে না। 


৭ পাঠ পা 5 রা 


৬ 
আয়াতের শেষে ১ 3 রি 44)15 বলে একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া 


হয়েছে, যা আজকাল সবার মুখে মুখে অর্থাৎ শাস্তিটি খুবই কঠোর। কোন কোন অক্ত 
ও উদ্ধত লোক তো এমনও বলে ফেলে যে, এ শাস্তিটি বর্বর ও মধ্যযুগীয় । (নাউযুবিল্লাহ 
মিনহ) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কঠোর শাস্তিটি আল্লাহ্‌ তা'আলার পরাক্রাত্ত হওয়ারই 
ফলশ্রতি নয়, বরং তাঁর বিজ্ততার উপরও ভিত্তিশীল। আজকালকার ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা 
শরীয়তের যেসব শাস্তিকে কঠোর ও বর্বর বলে আখ্যা দেয়, সেগুলোর তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের শেষ দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । 


পরের আয়াতে বলা হয়েছে £ 
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অর্থাৎ যে ব্ক্তি কুকর্ম ও চৌর্যর্ত্তি থেকে বিরত হয় এবং আত্ম-সংশোধন করে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । 
পূর্ববণিত ডাকাতির শাস্তির বেলায়ও ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলোচ্য 
চুরির শাস্তির পরও ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমার বর্ণনায় একটি 
বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এরই ভিত্তিতে উভয় শাস্তির মধ্যে ক্ষমার অর্থ ফিকহ্বিদদের মতে 


১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ভিন্ন ভিন্ন। ডাকাতির শাস্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন £ ৬% ০১ | 
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PE 5355 0 ০ ৩ টে অর্থাৎ যারা সরকারের আয়ত্তে আসার 


এবং গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, তারা.এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্ত 
চুরির শাস্তির পর যে ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জাগতিক শাস্তির কোন ব্যতিক্রম 
হবে না। বরং পরকালের দিক দিয়ে তাদের তওবা গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 


A JF Ader রটে 


tle pg I ও বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । অতএব এ তওবার 


কারণে বিচারক তার শাস্তি মওকুফ করবেন না। হা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা 
করে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন। এ কারণে ফিকহ্বিদরা সবাই এ বিষয়ে প্রায় 
একমত যে, গ্রেফতারীর পূর্বে ডাকাত তওবা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। 
কিন্ত চোর চুরি করার পর গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে তওবা করলেও তার হস্ত কর্তন মাফ 
হবে না। অবশ্য গোনাহ্‌ মাফ হয়ে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। 


পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমান্ত্র আল্লাহ্‌র। 
তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর 
শক্তিমান । 


পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্বন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি 
ও ঢুরির শাস্তি---হসত্তপদ অথবা শুধু হস্ত কর্তনের কঠোর বিধি-বিধান বণিত হয়েছিল । 
বাহ্যিক দুষ্টিতে এসব বিধান মানুষের মর্যাদা ও সৃচ্টির সেরা হওয়ার পরিপন্থী । এ সন্দেহ 
নিরসনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশ্ব 
জাহানের প্রভূ। অতঃপর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান । মাঝখানে বলেছেন যে, 
তিনি শুধু শাস্তিই দেন না---ক্ষমাও করেন। তবে এ ক্ষমা ও সাজা বিশেষ তাৎপর্যভিত্তিক 
হয়ে থাকে । কেননা, তিনি যেমন সবার প্রভু এবং সর্বশক্তিমান, তেমনি সুবিজও বটে । 
মানবশক্তি যেমন তাঁর শক্তি ও আধিপত্যকে বেষস্টন করতে পারে না, তেমনি তাঁর রহস্যাবলী 
পূর্ণ বেষ্টন করাও মানুষের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের কাজ নয়। তবে মূলনীতি ধরে যারা চিন্তা-ভাবনা 
করে, তারা প্রয়োজনীয় জান প্রাপ্ত হয়-_-যার ফলে তাদের অন্তরের পিপাসা নিরৃত্ত হয়ে যায় । 


ইসলামী শাস্তি সম্পকে ইউরোপীয়রা ও তাদের শিক্ষা-সভ্যতার ধবজাধারী কিছু সংখ্যক 


সূরা মায়েদা ১১৯ 


লোকের সাধারণ আপত্তি এই যে, এগুলো অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম । অনেক অপরিণামদশী 
এ কথা বলতেও কুন্ঠিত হয় না যে, এসব শাস্তি বর্বরোচিত ও সভ্যতা বিবজিত। 


এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, ফোরআন-পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি 
গ্রয়ং নিদিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে ‘হদ’ বলা হয় । 
ডাকাতির শাস্তি ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিট থেকে কর্তন করা, 
ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশত বেত্রাঘাত এবং ফোন কোন অবস্থায় প্রস্তর 
নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেন্রা্থাত। 
পঞ্চম “হদ' মদ্যপানের শাস্তি সাহাবীদের একমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ 
পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন ; তিনি অপরাধী এবং পরিবেশের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও 
বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শরুমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদের 
তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয । যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ 
করা হয় এবং বিচারক ও জজরা নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। 
তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার 
ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের 
নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর 
যেসব শর্তের অধীনে “হদ" জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না, 
বরং অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীরুত যে, অপরাধীরা সন্দেহের 
সুযোগ ভোগ করতে পারবে । অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন 
একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই 
সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে। 


এতে বে ঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ 
হরা যাবে না; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড 
শরীয়ত নির্ধারণ করোন। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের 
অনুরূপ এগুলোতে পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায় । কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও 
আপত্তি করার অবকাশ নেই । এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে, শুধু পাঁচটি অপরাধের 
' শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা । উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, 
ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত 
কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল 
হিফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিযে যাওয়াকেই সংজাদৃষ্টে ও সাধারণ পরি- 
ভাষায় চুরি বলা হয়---এরূপ অনেক চুরির ক্ষেত্রে চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণত 
হিফাযতের জায়গার শর্ত থাকায় সাধারণ জনসমাবেশের স্থান যেমন, মসজিদ, ঈদগাহ, পার্ক, 
ক্লাব, প্টেশন, বিশ্রামাগার, রেল, জাহাজ ও সাধারণ বৈঠক ঘরে রাখা মাল কেউ চুরি করলে 
অথবা বৃক্ষের ঝুলন্ত ফল কিংবা মধু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। বরং রাক্ট্রের 
প্রচলিত আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে যাকে আপনি গৃহে 
প্রবেশের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন সে চাকর, রাজমিস্্রী কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু যাই হোক, সে যদি 


১২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ঘর থেকে কোন কিছু নিয়ে যায়, তবে প্রচলিত অর্থে যদিও এ কাজটি চুরির অন্তর্ভক্ত এবং 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যোগ্য, এতদসত্ত্বেও তার ক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য নয় । কেননা, 
সে আপনার বাড়ীতে অনুমতিক্রমে প্রবেশ করার কারণে তার বেলায় মালের হিফাযত 
অসম্পূর্ণ । 

এমনিভাবে যদি কেউ কারও পকেট মারে কিংবা হাত থেকে অলংকার অথবা টাকা- 
পয়সা ছিনিয়ে নেয়, কিংবা প্রতারণা করে অর্থ হস্তগত করে, কিংবা গচ্ছিত দ্রব্য অস্বীকার 
করে, এগুলো সর্বসাধারণের পরিভাষায় অবশ্যই ছুরির অন্তর্ভ-ক্ত---কিন্ত এগুলোর শাস্তি 
দৃষ্টান্তমূলক এবং তা বিচারকের বিবেচনাধীন---হদ অর্থাৎ হস্ত কর্তন নয় । 


এমনিভাবে কাফন-চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, প্রথমত জায়গাটি হিফা- 
_যতের নয় এবং কাফন মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তও নয়। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। 
এর জন্য বিচারকের রায় অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে কেউ যদি 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শরীকানাধীন মাল অথবা ব্যবসায়ে শরীকানাধীন মাল চুরি করে, 
যাতে তারও অংশ আছে, তবে তার মালিকানার সন্দেহবশত তার হাত কাটা হবে না, অন্য 
কোন দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। 


উপরোক্ত শর্তাবলীর বর্তমানেই অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। এখন প্রমাণ পূর্ণতা লাভ 
করার জন্যও শর্তাবলী রয়েছে । শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম সাক্ষ্য-প্রমাণের বিধি সাধারণ কাজ- 
কারবার থেকে স্বতন্ত্র ও সতকতার সাথে প্রণয়ন করেছে। ব্যভিচারের শাস্তিতে দু'জনের 
পরিবর্তে চারজন সাক্ষী শর্ত করা হয়েছে, তাও চাক্ষুষ ঘটনা সম্পর্কে দ্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য 
দিতে হবে। চুরি ইত্যাদিতে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও এ দু'জনের জন্য সাধারণ সাক্ষ্যের 
শর্তাবলীর অতিরিজ্ঞ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণত অন্যান্য ব্যাপারে 
প্রয়োজনবশত বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, কোন ফাসিক ব্যজি, সম্পকে বিচারক 
যদি নিশ্চিত হন যে, সে ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না, তবে বিচারক তার 
সাক্ষ্য কবুল করতে পারেন, কিন্তু হদুদের ক্ষেত্রে বিচারক এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল 
করতে পারেন না। সাধারণ কাজ-কারবারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য 
রায় দেওয়া যায়, কিন্তু হুদুদের বেলায় দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী । সাধারণ কাজ- 
কারবারে ইসলাম তামাদি অর্থাৎ ঘটনার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াকে কোনরূপ 
ওযর বলে গণ্য করে না। দীর্ঘদিন পরে সাক্ষ্য দিলেও তা কবুল করা যায়। কিন্তু হহ্‌দে 
তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য জরুরী । একমাস কিংবা আরও বেশী সময় পর কেউ সাক্ষ্য দিলে তা 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


চুরির হদ প্রয়োগ সম্পকে যেসব শর্ত বণিত হয়েছে, তা হানাফী মাযহাবের অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ “বাদায়ে-উস-সানায়ে' থেকে সংগৃহীত হয়েছে । 

মোট কথা, হদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অপরাধ ও প্রমাণ 
উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করবে । পূর্ণতা এভাবে যে, তাতে কোনরূপ দ্বর্থতা থাকতে পারবে না। 
এতে বোঝা যায় যে, ইসলাম এসব অপরাধের যেমন কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তেমনি 
এসব শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে চুড়ান্ত সাবধানতার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। হদসমূহের সাক্ষ্য 
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নীতিও সাধারণ কাজ-কারবারের সাক্ষ্যনীতি থেকে ভিন্ন ও চূড়ান্ত সাবধানতার উপর নির্ভর- 
শীল। এতে সামান্য টি থাকলেও হদ সাধারণ দণ্ডে পরিবতিত হয়ে যায় ৷ এমনিভাবে অপ- 
রাধের পূর্ণতায় কোন শর্তের অনুপস্থিতিও হদকে সাধারণ দণ্ডে পর্যবসিত করে দেয় । এর 
হলে কার্ষক্ষেত্রে হদের প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে । সাধারণ অবস্থায় হদজনিত অপরাধেও 
সাধারণ দণ্ড প্রয়োগ করা হয় । কিন্তু শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে হলেও যখন অপরাধ ও সাক্ষ্য- 
প্রমাণ উভম্নটিই পূর্ণতা লাভ করে, তখন অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, 
যার ভীতি মানুষের মন-মস্তিক্ষকে ঘিরে ফেলে এবং এ অপরাধের কাছে যেতেও তাদের 
দেহে কম্পন উপস্থিত হয়। নিঃসন্দেহে এটি অপরাধ দমন ও জন-নিরাপত্তা প্রতিভার প্ররুষ্ট 
উপায়। বর্তমানে দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি এরূপ নয়। এসব দণ্ডবিধি পেশাদার অপরাধীদের 
দৃষ্টিতে একটি খেলা বিশেষ, যা তারা মনের আনন্দে খেলে থাকে । তারা জেলখানায় বসে 
বসে ভবিষ্যতে এ অপরাধটিকে আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে করার পরিকল্পনা তৈরী করে । 
যেসব দেশে ইসলামী হুদৃদ প্রয়োগ করা হয়, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে বাস্তব সত্য 
সামনে এসে যাবে । আপনি সেসব দেশে অনেক মানুষকে হাত কাটা অবস্থায় দেখবেন না 
এবং বহু বছর অপেক্ষা করেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু 
এসব শাস্তির ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে বসে গেছে যে, কোথাও চুরি, ডাকাতি ও বেহায়া- 

পনার নাম-নিশানাও নেই । সউদী আরবের অবস্থা প্রায় মুসলমানেরই প্রত্যক্ষভাবে জানা 
আছে। কারণ, হজ্জ্ব ও ওমরা উপলক্ষে সব দেশের সব স্তরের মুসলমানই সেখানে উপস্থিত 
হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচবার এ দৃশ্য চোখে পড়ে যে, দোকানপাট খোলা রয়েছে, লক্ষ লক্ষ 
টাকার পণ্যদ্রর্য সাজানো আছে, কিন্তু দোকানের মালিক দোকান বন্ধ না করেই নামাযের ' 
সময় হরম শরীফে চলে গেছে । সে সেখানে ধীরেসুস্থে ও নিশ্চিন্তে নামা আদায় করে । 
তার মনে কখনও এ কল্পনা দেখা দেয় না যে, বোধ হয় দোকানের কোন জিনিস ছুরি হয়ে 
গেছে । এটি এক দু'দিনের ব্যাপার নয়, সারাজীবন এমনিভাবেই অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। 
জগতের কোন সভ্য দেশে এরূপ করে দেখুন, একদিনে শত শত চুরি ও ডাকাতি হয়ে যাবে। 
মানব সভ্যতা ও মানবাধিকারের দাবীদারদের অবস্থা আজবই বটে। পেশাদার অপরাধীদের 
প্রতি তাদের করুণার অন্ত নেই, কিন্তু এসব পেশাদার অপরাধী যাদের জীবনকে দুবিষহ 
করে রেখেছে, তাদের প্রতি মানবাধিকারবাদীদের মনে কোন দরদ নেই। সত্য বলতে কি, 
কোন একজন অপরাধীর প্রতি করুণা করা সমগ্র মানবতার প্রতি জুলুম করারই নামান্তর এবং 
জননিরাপত্তাকে বিদ্নিত করার প্রধান কারণ । এ কারণেই রাব্বুল আলামীন---যিনি সৎ, 

অসৎ, আল্লাহ্‌-ভীরু, ওলী, কাফির ও পাপিষ্ঠ সবাইকে রিষিক দেন এবং সাপ, বিচ্ছু, সিংহ ও 
বাঘের মুখেও. আহার যোগান, তিনি কোরআনে হৃদুদের বিধি-বিধান নাযিল করার সাথে সাথে 
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আল্লাহ্‌র হুদুদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরাধীদের প্রতি কখনও দয়াদ্র হওয়া উচিত নয় । 
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১২২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 

পর্ণ নি পান 

৩০৬১ 29 ঠা (৯০ হে বুদ্ধিজীবিগণ, কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত )। 
যারা ইসলামী হুদ্দের বিরোধিতা করে, মনে হয় দুষ্টের দমন তাদের কাম্যই নয়। নতুবা 
ইসলামের চাইতে বেশী দয়া ও করুণার শিক্ষা কে দিতে পারে? ইসলাম রণাজনেও 
যুদ্ধরত শত্রদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ৷ ইসলামে নির্দেশ রয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, 
বালক ও বৃদ্ধ সামনে এসে পড়লে তাদেরকে হত্যা করো না। ধর্মীয় আলিম যদি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ না হয় এবং নিজ পন্থায় ইবাদতে মশগুল থাকে, তবে তাকেও হত্যা করো না। 

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামী শাস্তিসমূহের প্রতিবাদে তাদেরই কণ্ঠ সোচ্চার, 

যাদের হাত এখন পর্যন্ত হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ এমন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে 
রঞ্জিত যাদের মনে সম্ভবত কখনও যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কল্পনাও জাগেনি। এসব নিহতের মধ্যে 
নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সবই রয়েছে । হত্যাকারীদের ক্রোধাগ্নি হিরোশিমার ঘটনার পরও নির্বা- 
. পিত হয়নি । তারা রোজই অধিকতর মারাত্মক বোমা আবিষ্কার এবং ভূগর্ভে তার পরীক্ষা- 
মূলক বিস্ফোরণে মশগুল রয়েছে । আমরা এ ছাড়া'আর কি বলতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে স্বার্থপরতার পর্দা তুলে দিন এবং তাদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার 
জন্য ইসলামী আইন-কাননের প্রতি হিদায়েত করুন । | 
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(85) হে রসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, বারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত 
হয়; যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা 
ইহুদী; মিথ্যে বলার জন্য তারা গুপ্তচরব্বত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা 
আপনার কাছে আসেনি । তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ 
যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত 
থেকো । আল্লাহ্‌ যাকে পথন্র্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনি কিছু করতে 
পারেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্‌ এদের অন্তরকে পবিত্ৰ করতে চান না। তাদের জন্য 
রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। (৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্য 
গুপ্তচরর্বত্তি করে হারাম ভক্ষণ করে । অতএব, তারা হদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় 
তাদের মধ্যে ফল্নসালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন । যদি তাদের থেকে 
নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি 
ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদের ভাল- 
বাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে 
তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে 

নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। 


যোগসূত্র ৪ সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকু থেকে আহ্লে-কিতাবদের আলোচনা চলছিল। 
মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্জক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত 
হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহলে-কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। 
আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে ইহুদী ও খৃস্টান দুই সম্পৃদায় ছাড়াও আরেকটি সম্পুদায় দেখা দিয়ে- 
ছিল। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী, কিন্ত কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল । তারা মুসল- 
মানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মাবলম্বী ইহুদীদের মধ্যে বসে ইসলাম ও 
মুসলমানদের প্রতি বিদ্র-পবাণ বর্ষণ করত ৷ আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্পুদায়ের 
কার্যকলাপ ও অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বিধান ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে 
করে এবং আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাঁচে ঢেলে নেওয়ার 
চিন্তায় মগ্ন থাকে । আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরব্কালে লান্ছনা 
ও অশুভ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এবং প্রস্জক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক 
বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে । 

শানে-নযূল ঃ রসূলল্লাহ্‌ সো)-র আমলে মদীনার পার্শ্ব বর্তা অঞ্চলে বসবাসকারী 
ইহুদী গোব্রসমূহে সংঘটিত দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়। 
একটি ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি .সংক্রান্ত। 


ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে 


১২৪ তফসীরে মা"'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অন্যায়-অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল । সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিম্নবিভদেরকে গোলাম 
বানিয়ে রাখত। সবল-সন্তান্তের জন্য ভিন্ন আইন ছিল। বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবীদার 
অনেক দেশে কৃষ্ণাজ ও শ্বেতাের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী 
রস্লে-আরবী (সা)-ই এসব স্বাতন্ত্য চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা 
করেছেন এবং মানব ও মানবতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রসূলুল্লাহ সা)-র 
আগমনের পূর্বে মদীনার পার্থবতী অঞ্চলে ইহুদীদের দু”টি গোত্র--বনী কুরায়যা ও বনী নুযা- 
য়রের বসতি ছিল। তন্মধ্যে বনী কুরায়যার তুলনায় বনী নুযায়রের শক্তি, শৌর্ষবীর্য, অর্থ ও 
সম্মান বেশী ছিল । ফলে তারা প্রায়ই বনী কুরায়ঘার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা 
তা নিবিবাদে সহ্য করত । এমনকি, তারা বনী কুরায়যাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও 
বাধ্য করল যে, ঘদি বনী নুযায়রের কোন ব্যন্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, 
তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে নাঃ বরং মাত্র 
সত্তর ওসক খেজুর রক্ত-বিনিময়স্বরূপ প্রদান করা হবে (আরবী ওজনে ওসক একটি 
পরিমাণ, ঘা আমাদের ওজনে প্রায় পাঁচ মণ দশ সেরের সমান )। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার 
কেউ বনী নূযায়রের কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং বিনিময়ও দিতে 
হবে। এ রক্ত-বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের দ্বিশুণ। অর্থাৎ 
একশ” চল্লিশ ওসক খেজুর । শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা হলে তার বিনিময়ে বনী 
কুরায়যার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার বিনিময়ে 
বনী কুরায়যার দু'জন পুরুষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের ক্রীতদাসকে হত্যা করলে 
তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে । বনী নুযায়রের কারও এক 
হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান কাটা 
হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোন্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরায়যা 
তা-ই মানতে বাধ্য ছিল। ্‌ 
রসূলুল্লাহ সো)-র হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হল, এ গোন্র- 
দ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোন চুক্তি বলেও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে 
বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা 
নিরীক্ষণ করত । ইতিমধ্যে বনী কুরায়যার জনৈক ব্যক্তি বনী নৃযায়রের এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করল । বনী নুযায়র উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী বনী কুরায়যার কাছে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় 
দাবী করল। বনী কুরায়যা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে তাদের 
কোন চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল । তারা তওরাতে'র 
ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী । কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পাথিব লোভের 
কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করত না। তারা আরও দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, 
ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী । তাই বনী নুযায়রের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য তারা একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দিতে অস্বীকার 
করল যে, আমরা ও তোমরা একই পরিবারভূক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদী 
ধর্মাবলম্বী । আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যে অসম 
ও অন্যায় চুক্তি মেনে চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না। 


সূরা মায়েদা ১২৫ 


এ উত্তর শুনে বনী নুযায়র উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম 
: হল । কিন্তু কতিপয় প্রবীণ লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হল, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য 
উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মদ সো)-এর শরণাপন্ন হবে। বনী কুরায়যা মনে মনে তা-ই চাচ্ছিল। 
কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী সো) বনী নুযায়রের উৎ্পীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। 
বনী নুযায়র পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও 
গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল” তাঁরা মোকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছু 
লোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্ব ধর্মাবলম্বী ইহুদী। কিন্তু কপটতা- 
পূর্বক ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী সো)-র নিকট আসা-যাওয়া করত । বনী নুযায়রের 
. উদ্দেশ্য ছিল, তার মোকদ্দমা ও ফয়সালার পর্বে এ ব্যাপারে মহানবী সো)-র মনোভাব ও 
মতবাদ জেনে নেওয়া । তারা গুরুত্ব সহকারে বলে দিল যে, যদি রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের 
পক্ষে রায় দেন, তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করব না। 


এ ঘটনাটি ইমাম বগভী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । মসনদে আহমদ ও আবু 
দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর সারমর্ম বণিত রয়েছে । 


দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ব্যভিচার সংক্রান্ত ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি ঘটে 
খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে । তওরাত-নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা 
করা ছিল অপরিহার্য । কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদীরা প্রাচীন রীতি 
অনুযায়ী তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল । তারা জানত যে, ইসলামে মাস“আলা-মাসায়েলের 
ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে । তাই তারা মনে করল যে, এ শান্তির ব্যাপারেও ইসলামের 
বিধান কঠোর না হয়ে নরমই হবে । সেমতে খায়বরের ইহুদীরা বনী কুরায়যাকে অনুরোধ 
করল, যাতে তারা মুহাম্মদ সা)-এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীদ্ধয়কেও তারা 
সাথে সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, যদি তিনি কোন লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে 
মেনে নেওয়া হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরায়যা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু 
কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হল যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে 
রসূলুল্লাহ. সো)-র কাছে যাবে এবং তাঁকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে । 


সেমতে কা*ব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদল অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে 
রসূলুল্লাহ, সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল £ যদি বিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি? মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা আমার ফয়সালা 
মেনে নেবে কি? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) 
নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে হবে। তারা এ ফয়- 
সালা শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করল । জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা)-কে পরামর্শ দিলেন 
যে, আপনি তাদেরকে বলুন £ঃ আমার এ ফয়সালা মানা-না-মানার জন্য ইবনে, সূরিয়াকে 
বিচারক নির্ধারণ কর । অতঃপর জিবরাঈল (আ) ইবনে-স্রিয়ার পরিচয় ও গুণাবলী রসূ- 
 লুল্লাহ (সা)-কে বলে দিলেন । তিনি আগত প্রতিনিধিদলকে জিক্তেস করলেন £ তোমরা এঁ 
শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সুরিয়া 
বলা হয়? সবাই বলল $ চিনি। তিনি আবার জিক্তেস করলেন £ তোমরা তাকে কিরূপ 


১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মনে কর £ তারা বলল £ ভ-পৃষ্ঠে তার চাইতে বড় কোন ইহুদী আলিম নেই। তিনি বল- 
লেন তাকে ডেকে আন । 


ইবনে সুরিয়ার আগমনের পর রসূলে করীম সো) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন $ 
বণিত মাস'আলায় তওরাতের নির্দেশ কিঃ সে বলল £ আপনি আমাকে যে সত্তার কসম দিয়ে- 
ছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে তওরাত 
আমাকে পুড়িয়ে দেবে--এ আশংকা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য 
বলতে কি, তওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীদয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে। 


মহানবী সো) বললেন 8 তাহলে তোমরা কি কারণে তওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধা- 
চরণ কর ? ইবনে স্রিয়া বলল £ আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার 
ব্যভিচারের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল । আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম---প্রস্তর 
মেরে হত্যা করলাম না। কিছুদিন পর একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয় । 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল, কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল 
লোক বেঁকে বসল। তারা বলল ঃ তাকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে হলে আগে রাজরুমারকে 
দিতে হবে, নতুবা আমরা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 
সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং 
তওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। সেমতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের 
অপরাধীকে কিছু মারপিট করে মুখে ছুনকা'লি মাথিয়ে মিছিল বের করতে হবে। বর্তমানে 
এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে রসূল সো), যারা কুফরে € অর্থাৎ কুফর সম্পকিত কাজকর্মে ) দৌড়ে গিয়ে পড়ে, 
(অর্থাৎ অবাধে ও সাগ্রহে কুফর করে) তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে (অর্থাৎ 
আপনি তাদের,কুফরী কাজকর্ম দেখে দুঃখিত হবেন না)। তারা এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক, 
যারা মুখে € মিছেমিছি ) বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস 
স্থাপন করেনি । [অর্থাৎ ঈমান আনেনি । অর্থাৎ মুনাফিক দল, যারা এ ঘটনায় রসুলুল্লাহ, 
সো)-র কাছে এসেছিল ] কিংবা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইহুদী । (দ্বিতীয় ঘটনায় 
তারা হাযির হয়েছিল । ) এরা (উভয় শ্রেণীর লোক পূব থেকে ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী 
আলিমদের মুখে) মিথ্যা কথাবার্তা শুনতে অভ্যন্ত, (এবং এসব মিথ্যা কথার সমর্থন অন্বেষণেই 
এখানে এসে ) আপনার কথাবার্তা অন্য সম্পুদায়ের খাতিরে কান পেতে শোনে, যাদের অবস্থা 
এই যে, (প্রথমত ) তারা আপনার কাছে (অহংকার ও শন্তুতার কারণে স্বয়ং ) আসেনি, 
(বরং অন্যকে পাঠিয়েছে । তাও সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্বীয় পরিবতিত বিধানের 
অনুকূলে যদি কিছু পাওয়া যায় এজন্যে। কেননা, এরা পূর্ব থেকেই ) আল্লাহ্‌র কালাম বিশুদ্ধ 
স্থানে কায়েম হওয়ার পর (শাব্দিক, অর্থগত অথবা উভয় প্রকারে ) পরিবর্তন করে । €এ 
অভ্যাস অনুযায়ীই রক্ত বিনিময় এবং প্রস্তর বর্ষণের নির্দেশকেও মনগড়া প্রথায় পরিবর্তন করে 
দিয়েছে। এরপর ইসলামী শরীয়ত থেকে এ প্রথার সমর্থন পাওয়ার আশায় এখানে গুপ্তচরদের 


সুরা মায়েদা ১২৭ 


পাঠিয়েছে। তৃতীয়ত স্বীয় পরিবতিত প্রথার অনুকূলে সমর্থন অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত নয়, 
বরং প্রেরিত গুপ্তচরদের) তারা বলে £ যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ পেরিবতিত) নির্দেশই 
পাও, তবে তা কবুল করে নিও (অর্থাৎ তাকে কার্যে পরিণত করার ওয়াদা করো)। আর 
ঘদি তোমরা এ (পরিবতিত ১নির্দেশ না পাও, তবে (তো তা কবুল করতে ) বিরত থাকবেই । 
(অতএব, গুপ্তচর প্রেরণকারী সম্পুদায়ের দোষ একাধিক---প্রথমত অহংকার ও শত্রুতার 
কারণে স্বয়ং না আসা, দ্বিতীয়ত সত্যান্বেষণ না করা, বরং সত্যকে বিকৃত করে তার সমর্থন 
পাওয়ার চেষ্টা করা এবং তৃতীয়ত অন্যদেরকেও সত্য কবূল করতে বারণ করা । এ পর্যন্ত 
আগমনকারী ও প্রেরণকারীদের পৃথক পৃথকভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে 
সবার নিন্দা করা হচ্ছে--) আর ( আসল কথা এই যে, ) যার খারাপ ( ও পথভ্রষ্ট ) হওয়া 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই চান, ( তবে এ সৃষ্টিগত চাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার 
সংকল্প করার পরই হয়ে থাকে । ) তার জন্য (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আল্লাহ্‌র কাছে তোমার 
কোন জোর চলতে পারে না (যে, তুমি এ পথন্রষ্টতাকে রোধ করে দেবে। এ হচ্ছে একটি 
সাধারণ রীতি । এখন বুঝবে যে,) এরা এমনই যে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে € কুফর“থেকে) 
পবিত্র করতে চান না। .[ কেননা, তারা পবিত্র হওয়ার ইচ্ছাই করে না। তাই আল্লাহ্‌ সৃষ্টি- 
গতভাবে তাদেরকে পবিভ্র করেন না, বরং তাদের পক্ষ থেকে পথন্্রষ্টতার সংকল্পের কারণে 
সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্‌ তাদের খারাপ হওয়া চান । অতএব, কেউ তাদেরকে হিদায়েত 
করতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তাক্পা নিজেরাই খারাপ থাকার সংকল্প পোষণ করে এবং 
সংকল্পের পর তা সৃষ্টি করাই আল্লাহ্‌র রীতি । আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টিকে কেউ প্রতিরোধ করতে 
পারে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাল হওয়ার আশা কিঃ এতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র জন্য অতি- 
রিক্ত সান্ত্বনার কারণ রয়েছে। এ সান্ত্বনার বিষয়বন্ত দ্বারাই আলোচনা শুরু করা হয়েছিল । 
অতএব, কথার শুরুতেও সান্ত্বনা এবং শেষেও সান্ত্বনা দেওয়া হল। পরবর্তী বাক্যে এসব 
কর্মের ফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে,] তাদের ( সবার ) জন্য ইহকালেও লান্ছনা রয়েছে এবং 
পরকালেও তাদের (সবার) জন্য বিরাট শাস্তি অর্থাৎ দোযখ রয়েছে । (মুনাফিকদের লাল্ছনা 
এই হয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের কপটতা জেনে ফেলেছে। ফলে তাদের সবাইকে ঘৃণার 
চোখে দেখতেন। আর ইহুদীদের হত্যা, জেল ও নির্বাসন তো হাদীস সূত্রেই সুবিদিত। পর- 
কালের শাস্তি আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।) এরা ধের্মের ব্যাপারে ) মিথ্যা শ্রবণে অভ্যন্ত-- 
(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ) হারাম (মাল ) ভক্ষণকারী। € এ লালসাই তাদেরকে ধর্মীয় 
বিধি-বিধান মিথ্যা বর্ণনায় অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মিথ্যা বর্ণনার বিনিময়ে তারা কিছু নযরানা 
ইত্যাদি পেত। তাদের অবস্থা যখন এমন, তখন ) তারা যদি (কোন মোকদ্দমা নিয়ে ) আপ- 
নার কাছে (ফয়সালা করাতে ) আসে, তবে (যদি আপনার ইচ্ছা ) হয় আপনি তাদের মধ্যে 
ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকুন। আর যদি আপনি (সিদ্ধান্ত নেন 
যে, ) তাদের ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকবেন, তবে (এরূপ আশংকা করবেন না যে, তারা অসন্তুষ্ট 
হয়ে শব্রুতা সাধন করবে । কেননা, ) তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে 
পারে। (কারণ, আল্লাহ তা'আলাই আপনার রক্ষক ।) পক্ষান্তরে যদি আপনি ( মীমাংসা 
করার সিদ্ধান্ত নিয়ে) মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার (অর্থাৎ ইসলামী আইন ) 
অনুযায়ী মীমাংসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। € এখন ইসলামী 
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আইনেই সুবিচার সীমাবদ্ধ । এ আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে, তারাই ভালবাসার 
পান্র) এবং (আশ্চর্ষের বিষয় এই যে,) তারা (ধর্মীয় ব্যাপারে ) আপনার মাধ্যমে কিরূপে 
ফয়সালা করাবে? অথচ তাদের কাছে তওরাত (বিদ্যমান ) রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
লিখিত রয়েছে (যে তওরাত মেনে চলার দাবী তারা করে, প্রথমত সেটাই আশ্চর্যের বিষয় ।) 
অতঃপর (এ কারণে এ বিস্ময় আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে,) এর পেছনে (অর্থাৎ মোকদ্দমা 
দায়ের করার পেছনে, যখন আপনার রায় শোনে, তখন সে রায় থেকেও ) মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। € অর্থাৎ প্রথমত মোকদ্দমা দায়ের করাই আশ্চর্যের বিষয় । কিন্তু একথা ভেবে এ 
বিস্ময় দূর হতে পারত যে, বোধ হয় ইসলামের সত্যতা তাদের কাছে ফুটে উঠেছে এবং সে 
জন্যই এসে গেছে। কিন্তু যখন তারা এ রায় মানেনি, তখন বিস্ময় আবার সজীব হয়ে উঠেছে 
যে, তাহলে কি কারণে তারা মোকদ্দমা দায়ের করল £) এবং (এ থেকেই জ্ঞানীমান্র বুঝতে 
পেরেছে যে, ) এরা কখনও বিশ্বাসী নয় ৷ ( বিশ্বাসের বশবতী হয়ে আসেনি--মতলব 
সাধন করতে এসেছিল মাত্র । রায় না মানা যখন অবিশ্বাসের দলীল তখন এ থেকে আরও 
জানা গেল যে, নিজেদের গ্রন্থ তওরাতের প্রতিও তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে 
তা ত্যাগ করে এখানে আসবে কেন £ মোট কথা, তারা উভয় কুলই হারিয়েছে---যা অস্বীকার 
করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই এবং যার প্রতি বিশ্বাসের দাবী করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস 
নেই )। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবতাঁ কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । প্রাচীনকাল 
থেকে ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবতী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে 
ফতোয়াপ্রাথাদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটি 
ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি । কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের 
গুরুতর শাস্তিকে লঘু শান্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ 
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যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবনব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে 
এল তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় 
একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ দমনের জন্য একটি 
যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে 
সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে 
প্রয়াস পেত---যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপরুত হওয়া 
যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু 
এ ব্যাপারেও তারা একটি দুক্ষতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার 
পূর্বে কোন-না-কোন গন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত । উদ্দেশ্য-_- 

এ রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয় । 


সূরা মায়েদা ১২৯ 


এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বণিত হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব 
করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারস্তেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এতে আপনি 
দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্য শুভই হবে। 


অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে 
বিচারক নিযুক্ত করছে নাঃ তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবতী আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সা)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন, 
নতুবা নিলিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নিলিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা 
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বিষয়বস্ত তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে 
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা 
করুন। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। 
কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি । তাই পরবর্তী 
আয়াতে আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকদ্দমার 
রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমের মৌকদ্দমা বিধি £ এখানে সমর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ (সা)- 
এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের 
অধীনস্থ যিম্মীও ছিল না। তবে তারা রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-র সাথে 'মুদ্ধ নয়’ চুক্তি সম্পাদন 
করেছিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের 
ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা 
করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিশ্মী 
হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচার- 
কের দায়িত্বে ফরয হত; নিলিস্ত থাকা জায়েয হত না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখা- 
শোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুসলমান 
ও যিশ্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে $ 
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তারা আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি শরীয়ত অনুযায়ী তার ফয়সালা 
করে দিন। 


' এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নিদিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা 
এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা এসব অমুসলিমের সম্পর্কে, 
যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয় বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের 
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সাথে কোন দুক্তি করেছে । যেমন বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়র। আর দ্বিতীয় আয়াত 
এসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রান্ট্রের নাগরিক । 


এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই ঘে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমার নিজ 
শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাল্ছার অনুসরণ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । 


বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ এসব মোকদ্দমা সম্পকেই দেওয়া হয়েছে, যা. আলোচ্য আয়াত- 
সমূহের শানে-নযুলে বণিত হয়েছে । তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের 
মোকদ্দমা এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে 
সারা বিশ্বে একই নিয়ম অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে । একে সাধারণ 
আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। 
উদাহরণত ঢুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে 
কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য । এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার 
বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধরীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইস- 
লামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয় । 


স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো) মদ্যপান ও শুকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার 
শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্ত অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি 
অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের 
ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন । 


হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খুস্টানরা ইসলামী 
রাষ্ট্রের যিশ্মী ছিল । মহানবী (সা) জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও 
বিয়ে করা হালাল । এমনিভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে 
এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে 
হস্তক্ষেপ করেন নি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন । 


মোট কথা, ইসলামী রান্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির 
মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদ্দি এসব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপ- 
স্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী. বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। 


তবে যদি তারা উভয় পক্ষ মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে তার রায় মেনে 
নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। 
কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরাপে গণ্য হবেন। 
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4105118৯151 আয়াতে নবী করীম সো)-কে ইসলামী আইন 


অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নর্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, 
মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের---যাতে কোন সম্পূদায়ই আওতা-বহির্ভত নয় অথবা 
এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার 


সূরা মায়েদা ১৩১ 


জন্য আসে। এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা 
তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোট কথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে 
সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়েছে । 
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০9188 ৮ ))1 2 বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যস্ত এ বিষয়টিই বণিত 


হয়েছে। এতে রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-র কাছে যে প্রতিনিধি দলটি 
আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক । ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগসাজশ 
রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে 
মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফিরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে 
আত্মরক্ষা করা উচিত। 
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কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত । তারা আলিম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনু- 
সারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ 
করে এবং তাদের বণিত মিথ্যা ও অমূলক কিসসা-কাহিনীই শুনতে থাকে। 


আলিমদের অনুসরণ করার বিধি ঃ যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তভূক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন 
শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি এসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে 
অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে । এতে মুসল- 
মানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে আলিমদে'র কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার 
পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার । অক্ত জনগণের ধর্মকর্ম করার একমান্্র 
পথ হচ্ছে আলিমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা 
হান্ীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে কি করে £ পরিচিতদের কাছে খোজ নেয় যে, এ রোগের জন্য 
কোন্‌ ডাক্তার পারদর্শী । কোন্‌ হাকীম বেশী ভাল? তার কি কি ডিগ্রী আছে? তার চিকিৎসা- 
ধীন রোগীদের পরিণাম কি? যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার 
অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্জনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পান্র নয়। কিন্ত যে 
ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ 
ও স্থাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। 


জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের 
কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল 
করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় 
সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেনঃ ৮৮১1০ 9 ০ 1৩ ৩ অর্থাৎ এমতা- 
বস্থায় আলিম ও মুফতী ভূল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভূল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ 
করলে, তার গোনাহ তার উপর নয়--বরং আলিম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে 
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জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় জুটি করে অথবা প্ররুতপক্ষে সে আলিম 
না হয়েও যদি জনগণকে ধোকা দিয়ে আলিমের পদ দখল করে বসে থাকে । র 


কিন্ত যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোন আলি- 
মের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলিম অনুসরণের 
যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ একা তথাকথিত আলিম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং 
অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে £ 
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অনুস্থতদের ইল্‌ম, আমল ও ধামিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত । 


কোরআনে পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদের শুনিয়েছে---যেন তারা 
এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে । কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন । 
"এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষ- 
য়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার- 
বৈদ্য খোজ করে, মোকদ্দমা হলে নামী-দামী উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ 
করতে হলে উৎকুম্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই 
উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তী দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলিম, 
' মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে 
কি না, বিশেষক্তদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক 
পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। 


এর ফলশ্্তি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মকর্মে মনোযোগী, তাদের একটি 
বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েষ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। 
তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কিসসা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাস- 
নার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই 
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অর্থাৎ তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিন্্র ও কাজকর্ম পাথিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, 
অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্মকর্ম করে যাচ্ছে। 


Af 4 


মোট কথা এই যে, কোরআন পাক ৮০ ৬৩% ০% বাক্যে মুনাফিক 
ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মুর্খ জনগণের 


সূরা মায়েদা ১৩৩ 


পক্ষে আলিমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন 
আলিমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় 
অভ্যন্ত হওয়া উচিত নয়। 


“ AJ তা 


ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস £ উপরোক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে.) 9 ৮০০০ 
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55020) রি 7৮ অর্থাৎ এরা বাহ্যত আপনার কাছে একটি ধর্মীয় 


বিষয় জিক্তেস করতে এসেছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় 
জানার জন্যও আসেনি । বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্পৃদায়ের গুপ্তচর, যারা অহং- 
কারবশত নিজে আপনার কাছে আসেনি ৷ এরা শুধু তাদের বাসনা অনুযায়ী ব্যভিচারের 
শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা-না-মানা 
সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুশিয়ারি রয়েছে যে আল্লাহ্‌ ও 
রসুলের আদেশ জানা এবং তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলিমদের কাছে ফতোয়া জিজ্েস 
করা কর্তব্য । নিজ প্রর্ত্ির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীগণের কাছে 
ফতোয়া জিক্তেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। 


ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস এঁশী গ্রন্থের বিরতি সাধন $ ইহুদীরা আল্লাহ্‌র কালামকে 
যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভূল অর্থ করত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশকে বিরত করত । 
এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ £ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তৎ- 
স্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা । ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল। 


এতে মুসলমানদের জন্যও একটি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের 
হিফাষতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন । এতে শাব্দিক পরিবর্তনের 
দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত 
কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায় । অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যত 
করা যায় এবং কেউ কেউ করেছেও। কিন্তু এর হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌ তাণআলার গৃহীত 
ব্যবস্থা এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সম্পুদায়ের একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের সকল দুক্র্ম ফাস করে 
দেবে। 


চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা 


AIG 


 ক্ষরে বলা হয়েছে £ ০০০৭) ৬53 ৩ 1--অর্থাৎ তারা ৬৫৬০ (সুহ্ত) খাওয়ায় 


অভ্যস্ত । সুহতের দিক অর্থ কান বস্তকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ 


পণ AIT KIT 


অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছেঃ yg ১ ৪ (০০০৬১ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত 


১৩৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


না হলে আল্লাহ্‌ তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমা- 
দের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে “সুহত" বলে উৎকোচকে 
বোঝানো হয়েছে । হযরত আলী (রা), ইবরাহীম নখয়ী (র), হাসান বসরী রে), মুজাহিদ 
রে), কাতাদাহ রে) ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন । 


উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, 
সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে । যে দেশে অথবা 
যে সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও মিষ্ষিয় হয়ে পড়ে । অথচ আইনের উপরই 
দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল । আইন নিম্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জানমাল ও ইজ্জত- 
আবরু সংরক্ষিত থাকে না! তাই ইসলামে একে “সুহ্ত” আখ্যা দিয়ে কঠোরত'র হারাম 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে 
প্রদত্ত উপতৌকনকেও সহীহ্‌ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ$ আল্লাহ্‌ তাআলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি 
অভিসম্পাত করেন এবং এ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে 
( জাস্সাস ) 


শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত 
জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা । উদাহরণত যে কাজ করা কোন ব্যক্তির 
কতব্য কর্মের অন্তভূক্তিৎ সে কাজের জন্য কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ । 
সরকারী কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য; 
এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ঘদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু 
গ্রহণ করে, তবে তা-ই ঘুষের অন্তর্ভক্ত হবে। কন্যাক্ষে পান্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব । তারা 
কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পান্তরকে কন্যাদান করে তারা 
যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ও ঘুষ । রোঘা, নামায, হজ্জ, তিলাওয়াতে-কোর আন ইত্যাদি 
ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব । এর জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। 
অবশ্য পরব্তা ফিকাহ্বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযের 
ইমামতি করা এ থেকে আলাদা | 


কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং 

ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে । পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে 
দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিকৃতি সাধনের 
কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন । 
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08) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্‌র 
আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, 
তাদেরকে এ আল্লাহ্‌র গ্রল্হের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তীরা এর 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে 
ভয় কর আর আমার আয়াতসমৃহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক 
আল্লাহ্‌ ঘা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুষায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (৪৫) আমি 
এ গ্রন্হে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, 
নাকের বিনিময়ে নাক, কর্ণের বিনিময়ে কর্ণ, দাতের বিনিময়ে দাত এবং জখমসমূহের 
বিনিময়ে সমান জখম । অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ, থেকে পাক হয়ে হায়। 
যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুষায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম । 
(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্হ 
তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইজীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়েত 
ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্ছ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং 
এটি আল্লাহ্ভীরুদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইজীলের অধিকারীদের 
উচিত, আল্লাহ্‌ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা । যারা আল্লাহ্‌ যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তদনূঘায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি আপনার 
প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যপ্রল্হ, যা পূর্ববতী গ্রন্হসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর 
বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌ 
যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুষায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, 
তা ছেড়ে তাদের প্রন্বত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন 
ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, 
কিন্তু এরূপ করেন নি--যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। 
‘অতএব, দত কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যা- 
বতন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতবিরোধ 
করতে। ৫৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে 
আল্লাহ্‌ ঘা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন ; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন 
না এবং তাদের থেকে সতক থাকুন--যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত 
না করে, যা আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনস্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তবে জেনে নিন, আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের গোনাহ কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের 
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মধ্যে অনেকেই নাফরমান। ৫৫০) তারা রি জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে £ 
আল্লাহ্‌ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে £ 


ঘোগসুন্র 8 আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার সপ্তম রুকু। এতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত 
করেছেন । এ বিষয়টিই সূরা মায়েদার প্রথম থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বণিত হয়ে এসেছে । 
বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা“আলার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙগীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার 
প্রেরিত বিধি-বিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন---যা ইহুদী ও খুস্টানদের চিরাচরিত বদভ্যাসে 
পরিণত হয়ে গিয়েছিল । 


এ রুকুতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তওরাতের অধিকারী ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে তাদের 
এ অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 
“কিসাস” সম্পর্কে কতিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন । কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের 
ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ, বনী নূযায়র রক্ত 
বিনিময় ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না, বরং বনী কুরায়যাকে নিজেদের 
চাইতে কম রক্ত-বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু"ট আয়াতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের 
বিরুদ্ধে নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইহুদীদেরকে কঠোর ভাষায় হশিয়ার করা 
হয়েছে এবং যারা এরূপ করে, তাদেরকে কাফির ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


এরপর তৃতীয় আয়াতে ইজীলধারী খুসটানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের 
বিরুদ্ধে অন্য আইন প্রয়োগ করার কারণে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা 
এরূপ করে তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 


চতুৰ্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা-কে সম্বোধন করে মুসলমানদের এ 
বিষয়বস্তু সম্পর্কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আহলে-কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত 
না হয়ে পড়ে এবং নাম-যশ ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পরিবর্তন না করে 
অথবা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত আইন যেন প্রয়োগ না করে। 


এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তা 
এই যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে যদিও সব পয়গম্বর একই পথের অনুসারী, ' 
কিন্তু আল্লাহ্‌র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গম্বরক্কে তার যমানার উপযোগী শরীয়ত দান 
করা হয়েছে, যাতে অনেক শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে । আয়াতে আরো 
বলা হয়েছে ষে, প্রত্যেক পয়গন্বরকে প্রদত্ত শরীয়ত তাঁর আমলে উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় 
ছিল এবং যখন তা রহিত করে অন্য শরীয়ত আনা হল, তখন তা-ই উপযোগী ও অবশ্য- 
পালনীয় হয়ে গেছে। এতে শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা ও পরিবতিত হতে থাকার একটি 
বিশেষ রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি [ মুসা আ)-র প্রতি ] তওরাত অবতরণ করেছি-যাতে (বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও ) 
ST | 
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নির্দেশ রয়েছে এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও ) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে । (বনী ইসরাইলের) 
পয়গন্ব রগণ, ধারা (লাখো মানুষের অনুসরণযোগ্য হওয়া সত্তেও) আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগত 
ছিলেন, এ (তওরাত) অনুষায়ী ইহুদীদের ফয়সলা দিতেন এবং (এমনিভাবে তাদের ) 
আল্লাহ্‌ওয়ালা৷ আলিমরাও € এ তওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দিতেন। কারণ, এটিই ছিল 
তখনকার শরীয়ত )। কেননা তাদেরকে (অর্থাৎ সে আলিমদের ) আল্লাহ্‌র এ গ্রন্থের 
(উপর আমল করাতে এবং অন্যান্যকে আমল করানোর ব্যাপারে ) দেখাশোনা করতে 
নির্দেশ ( পয়গন্বরদের মাধ্যমে ) দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর (অর্থাৎ আমল করানোর) 
অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েটিল এবং তারা সে নির্দেশ 
কবুল করেছিলেন। এ কারণে তারা সর্বদাই এ নির্দেশ অনুসরণ করে চলতেন। ) অতএব, 
(হে এ যুগের অংশগ্রহণকারী ইহুদী সর্দার ও আলিমকুল ! তোমাদের অনুস্থতরা যখন 
সর্বদাই তওরাত মেনে এসেছেন, তখন) তোমরাও (মুহাম্মদের রিসালতের সত্যায়নের 
ব্যাপারে---যার নির্দেশ তওরাতেও রয়েছে) লোকদের থেকে এ) আশংকা করো না যে 
আমরা সত্যায়ন করলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমাদের জীকজমক বিলীন হয়ে যাবে)! 
আর (শুধু ) আমাকেই ভয় কর (অর্থাৎ সত্যায়ন না করলে আমার শাস্তিকে ভয় কর) 
এবং আমার নির্দেশাবলী বিনিময়ে জাগতিক) স্বল্পমূল্য যো তোমরা জনগণের কাছ 
থেকে পেয়ে থাক, গ্রহণ করো না। ( কেননা, জাকজমক ও অর্থের লি”সাই তোমাদেরকে 
সত্যায়ন না করতে উদ্বদ্ধ করে )। এবং (স্মরণ রেখো ) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যা 
অবতীর্ণ করেছেন তদনুষায়ী ফয়সালা করে না, (বরং শরীয়তের ফয়সালা নয়-_-এমন 
বিষয়কে শরীয়তের ফয়সালা বলে চালিয়ে দেয়,) সে সম্পূর্ণ কাফির। হে ইহুদীগণ! 
তোমরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও স্বীয় বিশ্বাসকে রিসালতে মুহাম্মদিয়ার বিশ্বাসের অনুরূপ এবং 
কর্মক্ষেত্রেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা ইত্যাদি নির্দেশ, স্বীয় মনগড়া নির্দেশকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে 
পথন্ত্রম্ট করার দুক্র্মে লিপ্ত রয়েছ । ) এবং আমি এদের ( অর্থাৎ ইহুদীদের ) প্রতি তার্তে 
(অর্থাৎ তওরাতে) ফরয করেছিলাম যে, (যদি কাউকে অন্যায়ভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা 
অথবা আহত করে এবং হকদার যদি দাবী করে, তবে ) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের 
বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে দাত এবং 
(এমনিভাবে অন্যান্য ) বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে । অতঃপর যে ব্যক্তি ( এ কিসাস 
অর্থাৎ বিনিময় গ্রহণের অধিকারী হয়েও) তা (অর্থাৎ কিসাস ক্ষমা করে দেয়,) তার 
(অর্থাৎ ক্ষমাকারীর ) জন্য (তার গোনাহ সমূহের ) প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ গোনাহ মোচন ) 
হওয়ার কারণ হয়ে যাবে । (অর্থাৎ ক্ষমার কারণে সে সওয়াবের অধিকারী হবে ।) বস্তৃত 
(ইহুদীরা যেহেতু এসব বিধি-বিধান ত্যাগ করেছিল, তাই পুনরায় বলা হচ্ছে 8 আল্লাহ্‌ যা 
অবতারণ করেছেন, যারা তদনুযায়ী ফয়সালা করে না (যার অর্থ উপরে বণিত হয়েছে, 


তারাই পুরোপুরি জুলুম করছে । অর্থাৎ বড়ই মন্দ কাজ করছে ।) আর আমি এ সবের 
“AB IIA 
(অর্থাৎ এসব পয়গন্বরের ) পেছনে (যাদের উল্লেখ (১ ৩! ৫? শেড বাক্যে হয়েছে ) 
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ঈসা ইবনে মরিয়মকে এ অবস্থায় পেয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
তওরাতের সত্যায়ন করতেন--সকল এশী গ্রন্থের সত্যায়ন করা প্রত্যেক রিসালতের অপরিহার্য 


সূরা মায়েদা ১৩৯ 


রীতি । ) এবং আমি তাঁকে ইজীল দান করেছি, যাতে (তওরাতের মতই বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও ) 
নির্দেশ ছিল এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও বিস্তারিত বর্ণনা ছিল এবং) তা (ইজীল) 
পূর্ববর্তী গ্রন্থ (অর্থাৎ ) তওরাতের সত্যায়ন (ও ) করত (যা করা প্রত্যেক এঁশী গ্রন্থের জন্য 
অপরিহার্য ।) এবং তা নিছক হিদায়েত ও উপদেশ ছিল আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য। বস্তত 
(ইজীল প্রদান করে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ) ইজীলধারীদের উচিত আল্লাহ্‌ তাতে যা 
অবতারণ করেছেন তদনূষায়ী ফয়সালা করা এবং (হে এ যুগের খুস্টানরা ! শুনে রাখ,» ১ 
যারা আল্লাহ্‌ যা অবতারণ করেছেন, তদনুষায়ী ফয়সালা করে না, তারাই সম্পূর্ণ দুক্মী। 
(ইজীলও যে রিসালতে-মুহাম্মদীর খবর দিচ্ছে--অতএব, তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করছ 
কেন?) আর (তওরাত ও ইজীলের পর) আমি এ (কোরআন নামক ) গ্রন্থ আপনার 
কাছে প্রেরণ করেছি, যা স্বয়ং সত্যতা গুণে গুণাল্বিত এবং পূর্ববর্তী যেসব (এ্শী ) গ্রন্থ 
(এসেছে যেমন, তওরাত, ইজীল, যবুর ) সে সবেরও সত্যায়ন করে (যে সেগুলো আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । ) এবং (কোরআন নামক গ্রন্থটি যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও 
পালনীয় এবং এতে উপরোক্ত এঁশী গ্রন্থসমূহের সত্যতার সাক্ষ্যও রয়েছে, তাই এ গ্রন্থ) এসব 
গ্রন্থের ( সত্যতার চির ) সংরক্ষক 1 (কেননা, এসব গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ--এ 
বিষয়বস্তটতি কোরআনে চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে । কোরআন যেহেতু এমন গ্রন্থ,) অতএব 
তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপার'দিতে (যদি আপনার এজলাসে 
উপস্থিত হয়,) আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুষায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার 
কাছে যে সত্য গ্রন্থ এসেছে, তা থেকে সরে গিয়ে তাদের € শরীয়ত বিরোধী ) প্ররৃতির অনু- 
সরণ (ভবিষ্যতেও ) করবেন নাঃ (যেমন তাদের অনুরোধ ও আবেদন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত 
আপনি পরিক্ষার অস্বীকার করে এসেছেন। অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। সর্বদা 
এ সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। হে আহলে-কিতাবগণ ! এ কোরআনকে সত্য জানতে এবং 
এর ফয়সালা মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করছ কেন £ নতুন ধর্মের আগমন কি কোন 
আশ্চর্যের বিষয়? এ ধারা তো পূর্ব থেকেই চলে আসছে ) তোমাদের প্রত্যেকের (অর্থাৎ 
প্রত্যেক উ্মতেয্প ) জন্য ( ইতিপূর্বে) আমি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ তরীকত নির্ধারণ করেছি- 
লাম। (উদাহরণত ইহুদীদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল তওরাত আর খৃস্টানদের শরী- 
য়ত ও তরীকত ছিল ইজীল। অতএব, উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্য যদি শরীয়ত ও তরীকত 
কোরআনকে নির্ধারণ করা হয়, যার সত্যতা যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত , তবে একে অস্বীকার 
করছ কেন £) আর যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা (সবার জন্য এক তরীকা রাখতে চাইতেন,) তবে 
(তা করারও শক্তি তাঁর ছিল যে,) তোমাদের সবাই (অর্থাৎ ইহুদী, খুস্টান ও মুসলমানদের 
একই শরীয়ত দিয়ে) একই উম্মত করে দিতেন ( এবং নতুন শরীয়ত আগমন করত না, যা 
দেখে তোমরা পলায়নপর )। কিন্তু (স্বীয় রহস্যের কারণে তিনি ) এরূপ করেন নি € বরং 
প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক তরীকা দিয়েছেন ) যাতে তোমাদের (প্রতি যুগে নতুন 
নতুন) যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের সবার € আনুগত্য প্রকাশের জন্য ) পরীক্ষা নেন। 
(কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নতুন তরীকা দেখলেই পলায়নের 
মনোভাব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বিবেকের অধিকারী এবং 
ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান, তারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় মনকে সত্যের পক্ষ অবলম্বন 


১৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


করতে বাধ্য করে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট পরীক্ষা । অতএব, এজন্য যদি একই 
শরীয়ত হত, তবে সে শরীয়তের সূচনাকালে যারা বিদ্যমান থাকত, তাদের পরীক্ষা অবশ্য 
হয়ে যেত, কিন্ত তাদের অনুগামী ও এ তরীকায় অভ্যস্ত অন্যান্য লোকের পরীক্ষা হত না। 
কিন্ত এখন প্রত্যেক উম্মতের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আরেক ধরনের পরীক্ষা এই যে. নিষিদ্ধ 
তরীকার প্রতি মানুষের লোভ সহজাত। একাধিক শরীয়তের আকারে এ পরীক্ষা অধিকতর 
প্রাণবন্ত হয়ে থাকে । কারণ এ ক্ষেত্রে রহিত শরীয়তের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয় । 
এ শরীয়তের আকারে গোনাহ্‌ থেকে নিষেধ করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য-অসত্যের প্রশ্ন নেই। 
তাই পরীক্ষা তেমন প্রাণবন্ত হত না। প্রত্যেক উম্মতের পূর্ববতী লোকরা বিশেষভাবে প্রথম 
ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কাজেই উভয় ধরনের পরীক্ষার সমস্টির সম্মুখীন হয় 
সবাই-_-পূর্ববর্তীরাও এবং পরবর্তীরাও। সুতরাং নতুন শরীয়ত আগমনের মধ্যে যখন এ 
রহস্য নিহিত, অতএব (বিদ্বেষ ত্যাগ করে ) কল্যাণকর বিষয়ের দিকে (অর্থাৎ কোরআনে 
উল্লেখিত ধর্মীয় বিশ্বাস, সৎকর্ম ও নির্দেশাবলীর দিকে ) ধাবিত হও। (অর্থাৎ কোরআনে 
বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী জীবন যাপন কর । একদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র 
কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের সবাইকে অবহিত করবেন, যে বিষয়ে 
তোমরা (সত্য দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে অনর্থক ) মতবিরোধ করতে । (তাই এ 
অনর্থক মতবিরোধ ছেড়ে সত্যকে যা এখন কোরআনেই সীমাবদ্ধ, গ্রহণ করে নাও) আর 
(যেহেতু সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আহলে-কিতাবরা আপনার কাছে মনমত মোকদ্দমা মীমংসা 
করিয়ে নেওয়ার আবেদন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাই তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য 
এবং এ কথা শুনিয়ে তাদেরকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়ার জন্য আমি (পুনরায়) আদেশ 
করেছি যে, আপনি তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের ) পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে (যদি 
তা আপনার এজলাসে উপস্থিত হয় ) প্রেরিত এ গ্রন্থ অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং তাদের 
(শরীয়ত বিরোধী ) প্ররুত্তির (ও ফরমায়েশের ভবিষ্যতেও ) অনুসরণ করবে না (যেমন 
এ পর্যন্ত করেন নি)। আর তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের এ বিষয় থেকে ভবিষ্যতেও পূর্বের 
ন্যায় ) সতর্ক হোন---যেন তারা আল্লাহ্‌ প্রেরিত কোন নির্দেশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে 
(এরূপ সম্ভাবনা অবশ্য নেই ঃ তবুও এ ব্যাপারে সজাগ থাকলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। ) 
অনন্তর (কোরআন সুস্পষ্ট ও তার ফয়সালা সত্য হওয়া সত্বেও) যদি তারা (কোরআন 
থেকে এবং আপনার কোরআনভিত্তিক ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চিত 
জানুন যে, তাদের কোন কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌ (দুনিয়াতে ) তাদেরকে শাস্তি দিতে 
ইচ্ছা করেন। আর কোন কোন অপরাধ হচ্ছে ফয়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । কোর- 
আনকে সত্য বলে স্বীকার না করার শাস্তি পরকালে পাবে। কেননা, প্রথম অপরাধ যিশ্মি 
হওয়ার পরিপন্থী এবং দ্বিতীয় অপরাধ ঈমান বিরোধী অপরাধের শাস্তি হয় পরকালে । সেমতে 
ইহুদীদের ওদ্ধত্য ও অঙ্গীকার বিরোধিতা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন তাদেরকে হত্যা, 
জেল, নির্বাসন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। এবং [হে মুহাম্মদ সো) তাদের এসব কুকাণ 
দেখেশুনে আপনি অবশ্যই ব্যথিত হবেন, কিন্তু আপনি বেশী চিন্তিত হবেন নাঃ কেননা] 
অনেক মানুষই তো (জগতে সবর্দাই ) দুক্ষমীঁ হয়ে থাকে। তবে কি তারা (কোরআনের 
ফয়সালা থেকে-_যা নিঃসন্দেহ ন্যায়বিচারভিত্তিক মুখ ফিরিয়ে ) জাহিলিয়াত আমলের 


সূরা মায়েদা ১৪১ 


ফয়সালা কামনা করে। (যা তারা এঁশী শরীয়তের বিপক্ষে নিজেরা রচনা করেছিল? এ 
“টি টি শে) 


রুকুর পূর্ববর্তী দুটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৫09৮ 7) 18 2 আয়াতের ভূমিকায় এর 


উল্লেখ হয়ে গেছে। অথচ সে ফয়সালা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অর্থাৎ জ্ঞানী হয়ে 
জ্ঞান থেকে মূখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং অক্ততা কামনা করা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে )। এবং 
আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে উত্তম ফয়সালাকারী হবেঃ (বরং তীর সমান ফয়সালাকারীও কেউ 
নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র ফয়সালা ছেড়ে অন্যের ফয়সালা কামনা করা মূর্খতা নয় তো 
কি? কিন্তু এ বিষয়টিও ) বিশ্বাসী (ও ঈমানদার ) সম্প্রদায়ের (ই) মতে । (কেননা, 
এ বিষয়টি বুঝতে হলে সুস্থ জ্তানবুদ্ধি অপরিহার্য অথচ কাফিরদের মাথায় আর যাই 
থাক সুস্থ জ্ঞানবৃদ্ধি নেই )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য চু আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


ঠে ১০2 A ALATA ডে 


3% 5 ০৪ ডি 3 pl ১১১ এ অর্থাৎ আমি তওরাত গ্রন্থ 


অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল । এ বাক্যে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের 
কোনরূপ মর্ধাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন 
করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ । এতে বনী 
ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও, রয়েছে, যা 
আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে । 


এরপর বলা হয়েছে. ঃ 


HATA তর পি e FIA 


35950900505 ও ০৪ 8০ টিপ ওর 3 ওঠ ও সি 


অর্থাৎ তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত 
করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাদের প্রতিনিধি আল্লাহ্‌ 
ওয়ালা ও আলেমরা সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে 
প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্করদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। 


শা A 6৮ 
প্রথম ভাগ ৩৪৬ ৩) এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৩৯ 3) শব্দটি এ 1-এর সাথে 
সম্বন্বযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্‌ ওয়ালা (আল্লাহ্‌ভক্ত )। un শব্দটি J -এর বহু- 
বচন । ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলিমকে ৯ বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, 


আল্লাহ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলিমও হবেন। 
নতুবা ইল্ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ভক্ত 


১৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহুর কাছেসে ব্যক্তিই আলিম, যে ইলম অনুযায়ী আমলও 
করে। পক্ষান্তরে যে আলিম আল্লাহ্‌র বিধান সম্পকে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয 
ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্ভক্তই আলিম এবং 
প্রত্যেক আলিমই আল্লাহ্ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্‌্ভত্ত ও আলিমকে পৃথকভাবে 
উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরী হলেও যার 
মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ 
বেশীর ভাগ ইবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু 
ইল্ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, তাকে “রব্বানী” অর্থাৎ আল্লাহ্ভক্ত বলা হয়। আধুনিক 
পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদশিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা ও 
শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে-মোয়া- 


স্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে )+৯ বা আলিম 
বলা হয়। 


মোট কথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলিম ও মাশায়েখের মৌঙ্সিক 
অভিন্নতাও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলিম-সূফী দুটি সপ্ম্পুদায় বা দু'টি দল নয়, 
বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ্‌ ও রসুলের আনুগত্য । তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে 
তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক পুথক বলে মনে হয়। 

এরপর ইরশাদ এ 


শা পা পাটি Ac Ed 


5182 ৮০ 23052 4 ৬1৩ ৩ 725০1 0৪ অর্থাৎ, এসব 


পয়গম্ধর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিমি নধিবর্গ আলিম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী 
প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তওরাতের হেফাযত তাঁদের 
দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন। 


এ পর্যন্ত বণিত হল যে, তওরাত একটি গএশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া 
আলায়হিমুস সালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা, যাঁরা এর 
হেফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বকরুতা ও বক্রতার 
আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে 8 তোমরা পূর্ববতীদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে তওরাতের হেফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। 
তওরাতে সুস্পম্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী সো)-র আগমনের সংবাদ এবং ইহুদী দেরকে 
তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে 
এবং রসূলুল্লাহ, (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তার বিরোধিতা শুরু করে দেয় । 
আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ পাথিব নাম-যশ 
ও অর্থলিপসাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসুলে করীম (সো)-কে 


সূরা মায়েদা ১৪৩ 


সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ! কারণ, এখন তোমরা স্বীয় 
সম্পৃদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পেছনেই চলে । 
এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয় যাবে। এছাড়া 
বড়লোকদের কাছ থেকে মোট অংকের ঘৃষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে 
তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের 
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453 ৩০ 19৬৩ অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের 


অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শন্ত্র হয়ে যাবে! তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ 
করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল 


পা পাজি তা পা AJIAT ABD ক তা 


ও পরকাল উভয় স্থানই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, 47) 1 (০ (৮) ০ 5 
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57১ ১০2 ৯ ০৪৪ ৩4 অর্থাৎ যারা আল্লাহ, প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে 


করে না এবং তদনুষায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফির 
ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। 


এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসের বিধান বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আমি ইহুদীদের জন্য তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের 
বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, 
দাতের বিনিময়ে দাত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে। 


বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের একটি মোকদ্'মা রসূলুল্লাহ সো)-র এজলাসে 
উ্বাপিত হয়েছিল ৷ বনী নুষায়র গায়ের জোরে বনী কুরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল 
যে, বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের 
. বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নুযায়রের 
কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় 
দেওয়া হবে। তাও বনী নুযায়রের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক। ্‌ 


১৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে 
দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতেও কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। 
তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের 
মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ (সা)-র এজলাসে উপস্থিত করে । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
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আল্লাহ্‌-প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম, আল্লাহ্‌র বিধানে অবিশ্বাসী 
এবং বিদ্রোহী । তৃতীয় আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা আ)-র নবুয়ত প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বণিত 
হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর 
ইজীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি । 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইজীলের অধিকারীদের ইজীলে অবতীর্ণ আইন 
অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও 
উদ্ধত. 


কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক £ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম 
(সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতারণ করেছি, 
যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত-ইজীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষক বটে। কারণ, 
যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইজীলের অধিকারীরা ইজীলে পরিবর্তন 
সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে । তওরাত ও ইজীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই 
পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে । অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদাররা 
এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
শেষাংশে মহানবী (সা)-কে তওরাতধারী ও ইজীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্‌-প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা 
আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র 
থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় 
আলিম মহানবী (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানেন আমরা 
ইহুদীদের আলিম ও ধর্মীয় নেতা । আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান 
হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে 
আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে, আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উহ্থাপন করব। 
আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হুযুর সো)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন 8 আপনি এদের মুসলমান হওয়ার 
প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্-প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দেবেন না এবং 

এরা মুসলমান হবে কি হবে না--এ বিষয়ের প্রতি জুক্ষেপও করবেন না। 


সূরা মায়েদা ১৪৫ 


পন্নগম্থরগণের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য $ আলোচ্য আয়াতে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আছিয়া 
আলাগ্নহিমুস সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, 
সহীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের 
মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে রহিত করে দেয় 
কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বণিত হয়েছে 8 | 
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অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্ম- 
গন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশ- 
সমূহে কিছু প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং 
সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে 
মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 
মানুষকে পরীক্ষা করা । তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে 
নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে” নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরীয়ত এলে 
তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার 
কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে । 
পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং 
পৈতৃক ধর্ম হিসাবে আকড়ে থাকে---এর বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত 
করে না। 


শরীয়তসম্হের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট তাৎপর্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক 
যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এ-রাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় 
যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য 
নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকর ও তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে 
এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই 
যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে সওয়াব তো দূরের 
কথা, উল্টা পাপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচ দিন রোঘা রাখা নিষিদ্ধ। 
এ সময়ে রোযা রাখা নিশ্চিত গোনাহ। ৯ই ঘিলহত্ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে 
আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাব কোন সওয়াবের 
কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের 
অবস্থাও তাই । যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে 
নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও না-জায়েয হয়ে যায়। অক্ত জনসাধারণ 


জি... 
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এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব 
জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ 
ও রসূলের প্রকাশ্য নিদেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্র পথেই বিদ'আত 
ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন 
হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিভিন্ন পয়গন্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও 
শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা 
এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগত 
বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই 
তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য । 


এ ছাড়া শরীয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক 
যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজায ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন 
মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে 
দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহ্‌র রহস্যের 
তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি- 
বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে ‘নাসিখ’ রেদকারী আদেশ ) ও “মনসূখ' 
(রদককৃত আদেশ )-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাত 
ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, 
তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধানতা 
ও ভ্রান্তিবশত কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন পরে হ*শিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। 
বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসৃখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের, 
ব্যবস্থাপত্রের মত । ডাক্তার ব্যবস্থাপন্রে পর্যায়ক্রমে ওষধ পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব 
থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ উঁষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা 
দেখা দেবে, তখন অমুক উষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববতী 
ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের 
ব্যবস্থাপত্রটি ভূল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত 
দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপন্রটি নির্ভূল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবতিত অবস্থায় 
পরিবতিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভূল ও জরুরী । 


আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পস্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সার-সংক্ষেপ ৫. 
-০) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েররুত মোকদ্দমায় 
মহানবী (সা) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুষায়ী ছিল। এতে 
প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না 
করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন, ইহুদীদের মোকদ্দমায় কিসাসের সমতা 
এবং ব্যভিচারের শান্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতেও ছিল এবং অতঃপর 
কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে। 


(২) দ্বিতীয় আয়াতে যখমের কিসাস সম্পকিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে 


সুরা মায়েদা ১৪৭ 


বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ্‌ সো) জারি করেছেন। এ কারণেই, 
আলিমদের মতে বিগত শরীয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রুহিত করেনি, সেগুলো 
আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে 
তওরাতের অনুসারীদের তওরাত অনুযায়ী এবং ইজীলের অনুসারীদের ইজীল অনুযায়ী 
ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত 
মহানবী সো)-র আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে । উদ্দেশ্য এই যে, তওরাত ও 
ইজীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী। 

(৩) আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়--এরপ বিশ্বাসের বশবতাঁ হয়ে এসব 
বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা 
হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ। 

(8) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় ডি আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা 
অধিকতর হারাম। 

৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গন্বর ও তাদের 
শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান . 
এবং এ পার্থক্য বিরাট তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল ।. 
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৫১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তভুক্ত। 
আল্লাহ্‌ জালিমদেরকে 'পথপ্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, 
তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা 

আশংকা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন বেশী দরে 
নয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ 
দেবেন_-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা 
বলবে £ এরাই কি সেই সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের 
সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। 
(৫৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে অটিরে আল্লাহ এমন 
এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন.এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে । 
তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর 
পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচু্ঘ দানকারী, মহাজ্ঞানী । (৫৫) 
তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্‌, তাঁর রসুল এবং মরমিনরদ্দ__যারা নামায কায়েম করে, যাকাত 
দেয় এবং বিনম্্। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্‌, তার রসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করে, তারাই আল্লাহ্‌র দল এবং তারাই বিজয়ী । হে মুমিনগণ, আহলে-কিতাবদের মধ্য 
থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে 
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বন্ধুরাপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। ৫৫৮) আর 
ঘখন তোমরা নামাঘের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে 
করে। কারণ, তারা নিবোধ। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ, 


উল্লিখিত আয়াতসমূহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়বস্ত বিরত হয়েছে। এগুলোই | 
মুসলমানদের জাতীয় এঁক্য ও সংহতির মূল ভিন্তি। 


(এক) মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, ন্যায়বিচার, 
অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং করাও উচিত। কারণ, ইসলামের শিক্ষা তা-ই-_. 
কিন্তু তাদের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করার অনুমতি নেই, যার ফলে ইসলামের 
স্বাতন্ত্যের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত হয়ে যায়। এ প্রশ্নটিই ‘অসহযোগ’ নামে খ্যাত । (দুই ) যদি 
কখনও কোথাও মুসলিমরা এ মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অমুসলিমদের সাথে উপরোক্ত- 
রূপে মেলামেশা করে, তবে মনে করার কোন কারণ নেই যে, এতে ইসলামের কোনরূপ 
ক্ষতি হবে। কেননা, ইসলামের হিফাযত ও স্থায়িত্বের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা গ্রহণ 
করেছেন। ইসলামকে কেউ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। মনে করুন, যদি কোন সম্পদায় 
শরীয়তের সীমা লংঘন করে ইসলামকেই পরিত্যাগ করে বসে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য 
কোন সম্পূদায়ের উত্থান ঘটাবেন, যারা ইসলামের মূলনীতি ও আইন প্রতিষ্ঠা করবে। 


(তিন) যখন নেতিবাচক দিকটি জানা হয়ে গেল, তখন মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
একমাত্ৰ আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাঁর রসূল এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথেই হতে 
পারে। এ হচ্ছে উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বণিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ । এবার আয়াত- 
গুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখুন । 


হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা (মুনাফিকদের মত ) ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না। তারা (নিজেরাই) একে অপরের বন্ধ । (অর্থাৎ ইহুদীরা পরস্পর এবং খুস্টানরা পর- 
স্পর বন্ধু। উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধুত্ব সামঞ্জস্যের কারণেই হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে পরস্পর 
সামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সাথে কি সামঞ্জস্য?) এবং (যখন জানা গেল যে, 
সামঞ্জস্যের কারণে বন্ধুত্ব হয়, তখন ) তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে, নিশ্চয়ই সে (বিশেষ কোন সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। 
(বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (এ বিষয়ের ) জ্ঞানই 
দেন না, যারা (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে,) নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে 
(অর্থাৎ বন্ধুত্বে মগ্ন থাকার কারণে বিষয়টি তাদের বুঝেই আসে না। যেহেতু তারা বিষয়টি 
বুঝে না,) তাই €হে দর্শকবৃন্দ,) তোমরা এমন লোকদের, যাদের অন্তরে (মুনাফিবীর ) 
রোগ রয়েছে দেখবে যে দৌড়ে গিয়ে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করে; 
(কেউ তিরস্কার করলে বাহানাবাজি করে ) বলে £ (তাদের সাথে আমাদের মেলামেশা 
আন্তরিক নয়, বরং আন্তরিকভাবে আমরা তোমাদের সাথেই আছি, শুধু একটি কারণে 
তাদের সাথে মেলামেশা করি। তা এই যে,) আমাদের আশংকা হয় যে, (কালের আবর্তনে ) 


১৫০ .. তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আমরাও না কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই--(যেমন দুভিক্ষ, অভাব-অনটন। এসব ইহুদী 
আমাদের মহাজন। তাদের কাছে ধার-কর্জ চাওয়া যায়। বাহ্যিক মেলামেশা বন্ধু করে দিলে 
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প্রয়োজন মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়ব। তারা বাহ্যত 83১ ১4৪১ ৩ 1 ০০৪ 


বাক্যের এ অর্থই বর্ণনা করত। কিন্তু মনে মনে ধারণা করত যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে কাফিররা জয়ী হয়ে গেলে প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখাই দরকার |) 
অতএব, নিকটবতাঁ আশা € অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আল্লাহ, তাআলা মুসলমানদের 
(এ সব কাফিরদের বিরুদ্ধে) পরিপূর্ণ বিজয় দান করবেন (যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব 
করে---যাতে মুসলিমদের চেষ্টাও সক্রিয় থাকবে) অথবা অন্য কোন বিষয় নিজের 
পক্ষ থেকে বিশেষভাবে (প্রকাশ করবেন অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে) নির্দিষ্ট করে দেবেন, 
(যাতে মুসলিমদের চেস্টা কোনভাবে সক্রিয় থাকবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিমদের 
বিজয় এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন দুটিই অচিরে হবে ।) অতঃপর (তখন তারা ) 
স্বীয় (পূর্ববর্তী) গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে যে, হায় আমরা তো মনে 
করতাম, কাফিররাই জয়ী হবে, এখন দেখি ব্যাপার উল্টো হয়ে গেছে। একে তো নিজে- 
দের মনোভাবের ভ্রান্ততার কারণে অনুতাপ হবে যা স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত অনুতাপ হবে 


A Wee শা 


মুনাফিকদের কারণে--যদ্দরুন আজ অপমানিত হয়েছে । উভয়বিধ অনুতাপই 5! ৮ 


বাক্যে অন্তর্ভৃক্ত। তৃতীয় অনুতাপ এ কারণে হবে যে, কাফিরদের সথেও বন্ধুত্ব নিষ্ফল 


A BB ৩ 


এবং মুসলমানদের সাথেও সর্ম্পক তিক্ত হয়ে গেল । 15 শা ৮০ বাক্যের উপর যেহেতু 


বন্ধুত্ব নির্ভরশীল ছিল। তাই উপরোক্ত দুটি অনুতাপ উল্লেখ করার দরুন তৃতীয় অনুতাপ 
আপনাআপনিই বোঝা যাচ্ছে।) এবং € যখন এ বিজয়কালে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে 
পড়বে, তখন পরস্পর) মুসলমানরা € অবাক হয়ে) বলবে £ আরে এরাই কি তারা--যারা 
খুব জোরেশোরে (আমাদের সামনে ) প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা (আন্তরিকভাবে ) তোমাদের 
সাথে আছি ( এখন তো অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £) তাদের কৃতকর্ম- 
সমূহ (অর্থাৎ উভয়পক্ষের নিকট সাধু সাজার অপচেষ্টা ) ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে (উভয় পক্ষ 
থেকেই) বিফল মনোরথ হয়েছে। (অর্থাৎ কাফিররা পরাজিত হওয়ার কারণে তাদের 
সাথেও বন্ধুত্ব নিম্ফল হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদের সামনে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে 
যাওয়ায় তাদের কাছেও সাধু সাজা কঠিন । অতএব, উভয় কুলই গেল।) হে বিশ্বাসিগণ, 
(অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যারা বিশ্বাসী ) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় 
(এ) ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তবে তাতে (ইসলামের কোন ক্ষতি নেই ঃ কেননা ইসলামের 
কাজ সম্পাদন করার জন্য) আল্লাহ, তা'আলা অচিরে (তাদের স্থলে এমন এক সম্পৃদায় 
সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
ভালবাসবে; মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, (অর্থাৎ 
তাদের বিরুদ্ধে ) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে এবং (ধর্ম ও জিহাদের ব্যাপারে) তারা কোন 
তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা 


সূরা মায়েদা ১৫১ 


চুপিচুগি জিহাদের জন্য যেত কিন্তু আশংকা করত যে, আন্তরিক বন্ধু কাফিররা এতে তিরস্কার 
করবে; কিংবা ঘটনাক্রমে যদি বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই জিহাদ হয়, তবে খে-ই 
দেখবে এবং শুনবে, সে-ই বলবে যে, এমন আপন লোকদের মারতে গিয়েছিলে £) এগুলো 
(অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলী ) আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ---তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত প্রশস্ত--( ইচ্ছা করলে সবাইকে এসব গুণ দান করতে পারেন, 
কিন্তু) মহাক্তানী (-ও বটে। তাই তাঁর জ্ঞানমতে যাকে দেওয়া সমীচীন তাকে দেন )। 
তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা উচিত, তারা হচ্ছেন ) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা, তাঁর রসূল (সা) এবং সে, বিশ্বাসীর্বন্দ, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দান 
করে এবং যোদের অন্তরে) নম্রতা বিরাজমাম থাকে। (অর্থাৎ বিশ্বাস, চরিত্র, শারীরিক 
ও আর্থিক সৎকর্ম ইত্যাদি সব গুণে তারা গুণান্বিত।) এবং যে ব্যক্তি (উল্লিখিত বিষয়বস্তু 
অনুযায়ী ) আল্লাহ্‌, রসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (সে আল্লাহ্‌র দলভূক্ত হয়ে 
যায় এবং) আল্লাহ্‌র দল অবশ্যই বিজয়ী (আর কাফিররা হল পরাজিত । অতএব, পরা- 
জিতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মোটেই শোভনীয় নয় )। হে বিশ্বাসিগণ, যারা তোমাদের পূর্বে 
(প্রশী) গ্রন্থ তের্থাৎ তওরাত, ইঞ্জিল) প্রাপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ খুস্টান ও ইহুদী ), যারা 
তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে রেখেছে (যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই লক্ষণ ১ 
তাদেরকে এবং (এমনিভাবে ) অন্যান্য কাফিরকে (ওঃ যেমন মুশরিকদের ) বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করোনা । (কেননা, আসল কারণ--কুফর ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এদের সবার মধ্যেই 
বিদ্যমান।) আর আল্লাহ্‌ তা আলাকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও । ( অর্থাৎ বিশ্বাসী 
তো আছই । অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কাজে নিষেধ করেন, তা করো না।) এবং (তারা 
যেমন ধর্মের মূলনীতি নিয়ে উপহাস করে, শাখা নিয়েও করে। সেমতে ) তোমরা যখন 
নামাযের জন্য (আযানের মাধ্যমে ) ঘোষণা কর, তখন তারা (তোমাদের ) এ ইবাদতকে 
(নামায ও আযান উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত ) উপহাস ও খেলা মনে করে (এবং ১ এর 
(অর্থাৎ এমন করার ) কারণ এই যে, তারা সম্পূর্ণ নির্বোধ সম্পুদায় (নতুবা সত্যকে তারা 
বুঝত এবং তা নিয়ে উপহাস করত না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে মূসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খৃস্টানদের 
সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খস্টানদের 
রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক শুধু স্বীয় সম্পৃদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, 
মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না। 


এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহাদী অথবা খুস্টানের "সাথে 
গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়েরই লোক 
বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। ্‌ 


শানে নযূল £$ তফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা রো) থেকে বর্ণনা করেন ৪ এ 
আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসুলুল্লাহ 


১৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


(সা) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খুস্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে 
কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীফে 
প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত 
কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসল- 
মানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান 
জানিয়ে পত্র লিখল। রসূল্ল্লাহ্‌ (সা ) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে 
হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক 
মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল ।. এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
মুশরিকদের জন্য গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় 
এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে 
দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করতে না পারে। তখন ওবাদা 
ইবনে সামেত প্রমূখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা 
ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের 
অন্তভূক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খুস্টানদের 
সাথে সম্পকছেদ করার মধ্যে সমৃহ বিপদাশংকা অনুভব করত । তারা চিন্তা করত, যদি 
মুশরিক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের 
প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে 
তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ কারণেই বলল ঃ 
এদের সাথে সম্পক্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক । তাই আমি তা করতে পারি না। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হল £ 


পা ASAT AA AS “BR ঠে পাপ A ASI A “A 


০ ১ ৩১০১৬ ৩১) (৪51 ৬ ৬৪১ sr 


BG or AAA 3 A 


- 81) ০4০) sl ১০ 


অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা 
কাফির বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল £ এদের সাথে সম্পর্ক- 
ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশংকা রয়েছে। 


আল্লাহ্‌, তা'আলা এর উত্তরে বলেনঃ 


wu AS aJr A AT AM পা ‘ তে শর তীর 


০ সিএ take 2 pis gle GU 40 ৬ 
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A “A SAT A ABTS 
- ৬৮০০৩ (৫৪১1 byl 
অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


জয়লাভ করবে কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মন্ধা বিজয় অতি 
সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা“আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে 
তাদেরকে লান্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুঙ্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে। 


তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের 
মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন 
মুসলমানরা বিস্ময়াতিভূত হয়ে বলবে $ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র নামে কঠোর 
শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্য কলাপই বিনষ্ট 
হয়ে গেছে। আলেচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লান্ছনার 
যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল । 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে 
গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হিফাযতের 
দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন । কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্তা ও অবাধ্যতা দূরের 
কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে 
এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন 
ক্ষতি হবে না--হতে পারে না। কারণ, এর হিফাষযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি 
তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হিফাযত ও 
প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা 
প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কূটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে 
পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচেগলে মাটি হতে থাকে । কবি চমৎকার বালছেন $ 
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অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্ৰসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকৰ্মণ্য ব্যক্তি দ্বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ 
ব্যক্তির কাজ উদ্ধার করে নেয় । 


এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ, 
তা"আলা অন্য কোন জাতির অভ্যু্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও 
বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। 
কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল । 


তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে ভাল- 
বাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভালবাসবে । এ গুণই দুই অংশে বিভক্ত $ 
২০--স | 


১৫৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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(এক) আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালবাসা । একে কোন-না-কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন 
মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক 
ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, 
কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ্‌ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, 
শক্তি-সামর্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতের 
ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যস্তাবীরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সুষ্টি করে দেয় । 


কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহাত 
মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, 
তা মানুষকে শোনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই। 


কিন্ত কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভাল- 
. বাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, 
তবে তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা আলার ভালবাসা অবশ্যস্তাবী ৷ এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে 
ব্যক্ত হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ হে রসূল, আপনি বলে দিন $ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে 
অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন। 

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা“আলার ভালবাসা, লাভ করতে 
চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ সো)-র সুন্নত 
অনুসরণে অবিচল থাকা । এমন করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা 
দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদ'আত 
প্রচার করে না, একমান্ত্র তারাই কৃফর ও ধর্ম ত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম | 


উপরোক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ ১০৩ &) ১1 


ডে তালাক 
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বর্ণনানুষায়ী 0$)১ কিংবা 45১১ শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবী ভাষায় }&) ১ 


শব্দের অর্থ তা-ই, যা উদ ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে---অর্থাৎ ‘হীন’। (5) শব্দের 


অর্থ নম্র ও সহজসাধ্য ; যাকে সহজে বশ করা যায়। তফসীরবিদগণের মতে আয়াতে এ 
অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মত- 
বিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 


সুরা মায়েদা ১৫৫ 
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অর্থাৎ আমি গর ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, 
যে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে। 
মোট কথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে 


56 


কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে ৪)” শব্দ ব্যবহৃত 


হয়েছে । এটি ]% ১-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য 


এই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর দীনের শন্তরুদের মৃকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শবুরা 
তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। 


উভয় বাক্য একন্র করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের 
ভালবাসা ও শন্রুতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবতে শুধু আল্লাহ্‌, তার রসূল ও 
দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্‌ ও রসূলের অনুগতদের 
দিকে নয় ; বরং তাঁর শর, ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে । সুরা ফাত্হে উল্লিখিত 


AIA তাকে 3 পপ এয তা 


(৪৬১ ০৬৬৯) ১০ (৩ ১০1 আয়াতের বিষয়বস্তুও তা-ই । 


প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা. এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল 
বান্দার অধিকার ও মান্য সমতা । তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 


“Ans পট এটি 


হয়েছে £ 4১৯০ cs ৬2১১৪ অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের 


a” 


লক্ষে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার 
জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্্রও কঠোর হওয়াই যথেম্ট নয়, বরং ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ 


পা পালা AS পা এটি শিরা 


গুণ 2 ৪০5) ১৯৩৯ 5. বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে 


প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভ'সনাকারীর হি পরওয়া 
করবে না। 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দুটি বিষয় অন্তরায় 
হয়ে থাকে । প্রথমত, বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত, আপন লোকদের ভৎ"সনা 
ওতিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দুতসংকল্প হয়ে অগ্রসর 
হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না-জেল-জুলুম, যখম, 
হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করেনেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভৎ সনা- 
বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভৎ- 
সনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে। 


১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
ছাড়া মানুষ শুধু চেস্টা-চরিক্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না। 


আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মৃসলিমদের মধ্য 
থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের 
হিফাযত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ তা'আলা উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি 
দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন । | 


তফসীরবিদগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহত- 
কারী দলের জন্য একটি সুসংবাদ । অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু 
কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুর করেছিল, অতঃপর 
রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র ওফাতের পর তা ঘুণির আক্কারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। 
পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা 
হযরত আবু বকর রো)-এর ডাকে বজ্র-কঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ 
করে দেন। ্‌ 
ঘটনাগুলো ছিল এই £ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযার মহানবী সো)-র সাথে নবুও- 
ম্মতে অংশীদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী (সা)-র 
দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে £ যদি দূতদেরকে 
হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। 
মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর সো) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার 
পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। 


এমনিভাবে ইয়ামানে মুয্জাজ গোন্রের সর্দার আসওয়াদ আ+নাসী নবুওয়তের দাবী 
করে বসে। রসুলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে দমন করার জন্য ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। 
কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসূলুল্লাহ সো) ওফাত পান। রবিউল 
আউয়াল মাসের শেষদিকে সাহাবায়ে-কিরামের কাছে এ সংবাদ পৌছে । বনী আসাদ গোত্রেও 
এমনি ধরনের আরেক ঘটনা, ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবী 
করে বসে। 


উপরোক্ত তিনটি গোত্র হযুরে-আকরাম (সা)-এর রোগ-শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্ম- 
ত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বন্ন ধর্ম- 
ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোন্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী বান্ট্রের 
আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলীফা হযরত আব বকর সিদ্দীক রো)-কে ইসলামী 
আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে। 


হুযুর (সা)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর 
রো)-এর কাধে অপিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রস্লল্লাহ্‌ সো)-র বিয়োগ-ব্যথায় 
মুহ্যমানঃ অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক । হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) 
বলেন ঃ রসূলল্লাহ সা)-র ওফাতের পর. আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর যে 


সুরা মায়েদা kr, ১৫৭ 


বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে 
যেত, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি 
অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দীঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন। 


এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়, কিন্তু 
তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রো) সাহাবায়ে-কিরামের 
কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। 
সাহাবায়ে-কিরাম অন্তর্ধন্দে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর 
চড়াও হয়ে গড়তে পারে--এমন আশংকাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় সিদ্দীকের 
অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে-কিরামের 
সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে 
কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বম্্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা 
ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন ঃ 


“যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে 
অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব 
ভ্বিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় রৃক্ষ-প্রস্তর একন্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ 
না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব৷” 


একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে-কিরাম - 
সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে 
বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন । 


এ কারণেই হযরত আলী মূর্তযা রো), হাসান বসরী রে), যাহহাক রে) প্রমুখ তফ- 
সীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সহকর্মীদের 
সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার 
কথা বণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি। 


কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আর কারিত ভা হবে নাঃ অন্যদের 
বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে । যারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রো) ও 
অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তারাও এর বিরোধী 
নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব 
মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তারাও এ 
আয়াতের লক্ষণভূক্ত। মোট কথা সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল খলীফার নির্দেশে এ গোল- 
যোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন । হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রো)-কে একটি বিরাট বাহিননী- 
সহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়-. 
লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল । তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত 
ওয়াহশী (রা)-র হাতে নিহত হল এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্ত- 
ভূঁক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মুকাবিলায়ও হযরত খালিদ 
রো)-ই গমন করলেন । তোলায্নহা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ 


১৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তা“আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে 
আসে। 


সিদ্দীকী খিলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আ"নাসীর 


হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়-... 


বার্তা, যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ করেছিলেন । এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকার- 
_ কারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে-কিরামকে প্রকাশ্য বিজয় 
» দান করেন। 


“ad পান 33 ডে তে 


এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত ১ ৩০ dl Sy SL 


(নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভক্তদের দলই বিজয়ী ।) আল্লাহ্‌ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবী- 
বাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। গএতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত যে, মহানবী (সা)-র ওফাতের পর আরবে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং 
এর মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন 
হযরত আবূ বকর (রা) ও তার সহকর্মী সাহাবায়ে-কিরাম-তখন এ আয়াত থেকেই একথাও 
প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবু 
বকর রো) ও তার সহকর্মী সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ-- 


প্রথমত, আল্লাহ, তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। 
দ্বিতীয়ত, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভালবাসেন। 
তৃতীয়ত, তারা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফিরদের বেলায় কঠোর । 


চতুথত, তাঁদের জিহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্‌র পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভৎ- 
সনাকারীর ভৎসনার পরওয়া করেন নি। | 


আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথা- 
সময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমান্ত্র চেষ্টা- 
তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অজিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ্‌ তা আলার অনুগ্রহ । 
তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন। 


উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদের কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ 
করা হয়েছে । পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর 
বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা £ এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও অতঃপর তার রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের 
বন্ধুও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। 
তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্পর্কও 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক নয় । তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও 
আন্তরিক বন্ধু এসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে. যারা শুধু নামে নয়--সত্যিকার মুসল- 
মান। তাদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 8 
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তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায গড়ে। দ্বিতীয়ত, স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত 
প্রদান করে। তৃতীয়ত, তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সতকর্মের জন্য গবিত নয় । 
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কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ পি রুকৃর অর্থ পারিভাষিক রুক্‌, যা নামাযের একটি 
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উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্পুদায়ের নামায থেকে ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা। 
কারণ, ইহুদী ও খুস্টানরাও নামাষ পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুক্‌ একমাত্র 
ইসলামী নামাষেরই স্বাতন্ত্্যমূলক বৈশিল্ট্য। ---(মাষহারী) 

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে “রুকু” শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো 
হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা । বাহরে-মুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়ান 
এবং কাশ্শাফ গ্রন্থে যামাখশারী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং 
বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা 
স্বীয় সকর্মের জন্য গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব । 

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী রো)-র বিশেষ একটি . 
ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । একদিন হযরত আলী (রা) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি 
রুকুতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল । তিনি রুকু, অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে 
আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন 
মেটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন 
করলেন, তা আল্লাহ্‌ তা“আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য. 
দেওয়া হয়। 

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলিম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়া- 
য্লেতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য 
তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের পাবন্দী করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত 


আলী (রা) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ 
৮০55 ৬ 2 ৮০ ০৯৪ ৩০ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। 
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, অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ ! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুরপে গ্রহণ করুন 
এবং আলীর সাথে যে শন্ুতা করে, আপনি তাকে শন্ত্র মনে করুন । 


হযরত আলী রো)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, 


১৬০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


রসূলুল্লাহ সো)-র অন্তর্দুষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু 
লোক হযরত আলী (রা)-র শন্রুতায় মেতে উবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা 
উত্তোলন করবে৷ খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবতীকালে তা-ই-প্রকাশ পেয়েছে। 


মোট কথা আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক । সাহা- 
বায়ে কিরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ভক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির 
সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রা)-কে যখন কেউ 
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জিজ্ঞেস করল ঃ {০ 1] (১% 4) | আয়াতে কি হযরত আলী রো)-কে বোঝানো 


হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন $ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের 
লক্ষণভুক্ত | 


অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্‌্-রসুল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে ঃ 
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এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা 
আল্লাহ্‌র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্‌র দলই সবার উপর 
জয়ী হবে। 


পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রো) সবার 
উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা হুকেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম 
খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারুকে আষম রো)-এর মুকাবিলায় বিশ্বের 
রহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কিস্রা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত 
মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলীফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্‌র এসব নির্দেশ 
পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূৰ্ণ 
সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে। 


ষষ্ঠ আয়াতে তাকীদের জন্য রুকুর শুরু ভাগে বণিত নির্দেশের পুনরারত্তি করা হয়েছে। 
অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা 
তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত $ (এক) আহ্লে- 
কিতাব সম্গুদায়, দেই) সাধারণ কাফির ও মুশরিক সম্পুদায় । 


সূরা মায়েদা ১৬১ 


আবু হাইয়্যান বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে বলেন £ ৮ শব্দে আহ্লে-কিতাব সম্প্রুদায়ও 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহ্‌লে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত 
এই যে, আহলে-কিতাবরা অন্যান্য কাফিরদের তুলনায় যদিও বাহ্যত ইসলামের নিকটবী, 
কিন্ত অভিজতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। 
রসূলুল্লাহ সে)-র আমল ও তৎপরবতাঁ আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা 
পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফিরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায় । আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে 
যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য । 


এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল ষে, তারা আল্লাহ্‌র ধর্ম ও এঁশী গ্রন্থের 
অনুসারী । এ গর্ব ও অহংকারই তাদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে । মুসলমানদের 
সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্রা-বিদ্রপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে 
এভাবে বণিত হয়েছে 8 
“56 32 “AID. পাপা 
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যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাসা করে। তফসিরে মাযহারীতে ইবনে 
আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনা এভাবে বণিত হয়েছে ঃ মদীনায় জনৈক খৃস্টান বসবাস 
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পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবারের পূড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ 
হয়ে যায়। এক রাতে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজনবশত আগুন নিতে ঘরে 
প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অক্তাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল । 
এ সময় সবাই নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে 
মারা গেল। 


টিকিট রাজা 


ed AJ ATG ঠে «৫ ASDA 


১:৩০ Pr ৪ -9১- অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথে ঠাট্টা-মশকরা 


করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ । 
তফসীরে-মাযৃহারীতে কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) বলেন £ আল্লাহ্‌ তা"আলা 
তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমতার জুড়ি নেই। এতে 
বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে 
১০ ্‌ ৪, 


১৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নির্বোধ ও বোকা হতে পারে । এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ-_-হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় 
না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল ৷ কোরআন পাক এ বিষয়বন্তটি অন্য এক আয়াতে 
এভাবে বর্ণনা করেছে 


পা সেটে পাননি + 1A পা AS ‘A পা তা এঠিলাক পা 
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অর্থাৎ তারা পাথিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বুঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল 
সম্পকে টি উদাসীন । 
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(৫৯) বলুনঃ হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এ ছাড়া কি 
শত্তা ঘে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর অবতীণ গ্রন্থের 
প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্হের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) 
বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্‌র 
কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, 
যাদের কতককে বানর ও শৃকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা 
করেছে, তারাই মর্থাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে । (৬১) 
যখন তারা তোমাদের কাছে আনে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা 
কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ 
তা খুব জানেন। 



















তফঙ্ীরের সার-সংক্ষেপ- 


€হে রসূল, ) আপনি বলে দিন £ হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা আমাদের মধ্যে এ 
ছাড়া আর কি দোষ পাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের কাছে 


সূরা মায়েদা ১৬৩ 


প্রেরিত কোরআনের প্রতি এবং গর গ্রন্থের প্রতি (ও) যা (আমাদের )পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল অর্থাৎ 
তোমাদের গ্রন্থ তওরাত ও ইঞজীল)। এ সত্ত্বেও যে তোমাদের অধিকাংশ লোক ঈমান থেকে 
বিচ্যুত (অর্থাৎ তারা না কোরআনে বিশ্বাস করে, আর না তওরাত ও ইজীলে বিশ্বাস করে। 
যা তারা স্বীকার করে কেননা, এগুলোতে বিশ্বাস থাকলে এগুলোতে রসূলুল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করার যে নির্দেশ রয়েছে তাতে অবশ্যই বিশ্বাস থাকত । কোরআনকে অস্বীকার করাই 
সাক্ষ্য দেয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীলেও তাদের বিশ্বাস নেই। এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থা । কিন্তু 
আমরা এ'র বিপরীতে সব গ্রন্থেই বিশ্বাস করি । অতএব চিন্তা কর, দোষ আমাদের নয়-_- 
তোমাদের )। এবং আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, (যদি এতেও তোমরা আমাদের তরীকাকে 
মন্দ মনে কর, তবে এস) আমি কি (ভালমন্দ যাচাই করার জন্য) তোমাদেরকে এমন একটি 
তরীকা বলে দেব, যাআমাদের) (এ তরীকা )থেকেও যোকে তোমরা মন্দ মনে করছ) আল্লা- 
হর কাছে শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক মন্দ £ তা ও ব্যক্তিদের তরীকা যাদেরকে (এ 
তরীকার-কারণে ) আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি 
ক্রোধান্বিত হয়েছেন ও যাদেরকে বানর এবং শুকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়- 
তানের পূজা করেছে। (এখন দেখে নাও এত দুয়ের মধ্যে কোন্‌ তরীকা মন্দ। সে তরীকাই মন্দ, 
যাতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের পূজা হয় এবং হদ্দরন এসব শাস্তি ভোগ করতে হয়, না এঁ তরীকা 
মন্দ, যা নির্ভেজাল তওহীদ ও পয়গম্বরদের নবুয়তের স্বীকৃতি £ নিশ্চয়ই এ যাচাইয়ের ফল 
এই হবে যে) এমন ব্যক্তিবর্গ (যাদের তরীকা এইমাত্র উল্লেখ করা হল,) আখিরাতে বাসস্থানের 
দিক দিয়েও (যা শাস্তি হিসাবে তারা প্রাপ্ত হবে) খুবই মন্দ। (কেননা এ বাসস্থান হচ্ছে 
দোযখ ।) এবং (দুনিয়াতে ) সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে । (ইঙ্গিতএই যে, তোমরা আমাদেরকে 
দেখে উপহাস কর, অথচ তোমাদের তরীকাই উপহাসের যোগ্য । কেননা, এসব কুঅভ্যাস 
তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহদীরা গো-বৎসের পূজা করেছে। খুস্টানরা হযরত ঈসা [আ]- 
কে আল্লাহ্‌ রূপে গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা নিজেদের আলিম ও মাশায়েখকে আল্লাহ্‌র 
ক্ষমতা অর্পণ করেছে । এ কারণেই ইহুদীরা যখন শনিবার সম্পকিত নির্দেশ অমান্য করে, 
তখন আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে এবং তাদেরকে বানর করে দেওয়া হয়। খুস্টানদের অনু- 
রোধে আসমান থেকে খাথা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এরপরও তারা অরুতজতা প্রদর্শন 
করলে তাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাদের একটি বিশেষ 
মুনাফিক দলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে । এরা মুসলমানের সামনে ইসলামী পরিচয় প্রকাশ 
করত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ছিল ইহুদী ।) এবং যখন এরা (অর্থাৎ মুনাফিকরা ) 
তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে £ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই (মুসল- 
মানদের মজলিসে) এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থানও করেছে এবং তারা যা (অন্তরে ) 
গোপন করছে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পরিক্তাত রয়েছেন (তাই তাদের কপটতা কোন কাজেই 
আসবে না এবং কুফরের জঘন্যতম শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে ই-হবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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৩৯ ৬ ৮751 _-বাক্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা না ইহুদী ও খুক্টানদেরকে সম্বোধন 


১৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ 
এই যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ 
(সো)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনু- 
সারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী । রসূলুল্লাহ সো)-র নবুয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অবতরণের 
পর তারা তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন 
করতে থাকে । 


AS] us A 


প্রচারকার্ষে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা $ 1০৫) 1 65 05 বাক্যে উদাহ- 


রণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বণিত হয়েছে, তা 
প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর 
আরোপ করে, “তোমরা এরূপ” বললেও চলত ৷ কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে 
বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গন্বরসুলভ প্রচার কার্ষের একটি বিশেষ 


পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে 
উত্তেজনা সষ্টি না হয়। 
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(৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালংঘনে 
এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়! তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও 
আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? 
তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর আপনি এদের (ইহুদীদের ). মধ্যে অনেককে দেখবেন, তারা দৌড়ে দৌড়ে পাপে, 
(অর্থাৎ মিথ্যায়) সীমালংঘনে এবং হারাম (মাল ) ভক্ষণে পতিত হয়। বাস্তবিকই তাদের 
এ কাজ মন্দ। (এ ছিল সবসাধারণের অবস্থা। এখন বিশিষ্ট লোকদের অবস্থা বণিত হচ্ছে 
যে,) ধর্মীয় নেতা ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে 
(বাস্তব অবস্থা ও মাস'আলা সম্পকে ক্তান থাকা সত্তেও ) নিষেধ করে নাঃ বাস্তবিক পক্ষে 
তাদের এ অভ্যাস খুবই খারাপ। 


সূরা মায়েদা ১৬৫ 


জজ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় 8 প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিপ্রিক বিপর্যয় ও 
কর্মণত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে---যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব 
কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে । 

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল 


OA 
লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যতিক্ৰম প্রকাশ করার জন্য 115 (অনেকে) 


শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালংঘন এবং হারাম ভক্ষণ ছি (পাপ) শব্দের অর্থেরই 


অন্তর্ভূক্ত । কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট 
হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
---( বাহরে- মুহীত ) 


তফসীরে রূহুল মা“আনী প্রভভতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে “দৌড়ে দৌড়ে 
পাপে পতিত হওয়ার” শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঞ্জিত করেছে যে, তারা এসব 
কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত 
হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে । 


এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপযুপ্পরি করতে থাকলে 
আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ 
কম্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা না এ সীমায়ই চে গিয়েছিল । এ বিষয়টি প্রকাশ 


AY ar 


করার জন্য বলা হয়েছে £. ol / 1 ৪ ০:১০ € তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে 


পতিত হয়)। সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রপ। তাঁদের সম্পর্কেও কোরআন 


“ATA “AS 


বলেছে ঃ ৪৯ ৪০১১০ অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পূণ্য কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করে। 


কর্ম সংশোধনের-পদ্ধতি £ঃ স্ফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্‌গণ কর্ম সংশোধনে সবচাইতে 
অধিক যত্ববান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন 
যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে এসব গোপন 
কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন 
করার জন্য তীদের দৃষ্টি এসব সুক্ষ গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো 
সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজকর্ম আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যায়। উদাহরণত 
কারও অন্তরে জাগতিক অথ লিগ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং 
সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয় । সৃফী-বুযূর্গরা এসব অপরাধের পৃথক 
পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপন্ত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তি 


১৬৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


উৎপাটিত হয়ে যায় অর্থাৎ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ 
জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত। 


এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত । সে অন্যকে 
ম্বণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে । সূফী 
বুযুর্গগণ এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থা- 
পন্ত প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়। 


মোট কথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্ম- 
ক্ষমতা রয়েছে , যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা 
আপনি হতে থাকে । পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা 
আপনি ধাবিত হয়। পূর্ণ সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক । 


আলিমদের কীধে সর্বসাধারণের কাজকর্মের দায়িত্ব ঃ$ দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর- 
মাশায়েখ ও আলিমদেরকে কঠোরভাবে হ*শিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে 
মন্দ কাজ থেকে কেন বিরত রাখে নাঃ কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ কেরা 


AB ঢপ 


হয়েছে। একটি ৩৪৬ ১) এর অথ আল্লাহ্ভক্ত ; অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় যাকে 


"A তা 


দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ JUS ব্যবহার করা হয়েছে। 


ইহুদীদের আলিমদেরকে ‘আহ বার’ বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, ‘সৎকাজে আদেশ ও 
অসৎ কাজে নিষেধে’র মূল দায়িত্ব এ দু’ শ্রেণীর কাঁধেই অপিত---(এক) পীর ও মাশায়েখ 


এবং (দুই) আলিমবর্গ। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন $ 85১5) বলেএ সব 
আলিমকে বোঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং 3৬৩1 


বলে সাধারণ আলিমবর্গকে বোঝানো হয়েছে । এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার 
দায়িত্ব শাসককুল ও আলিমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতেও 
এ বিষয়টি স্পম্টরাপে বণিত হয়েছে । 


আলিম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুঁশি্নারি £ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে 


ee AGIA গতি তা শা পা কা 


5৭০০৪ 5) ৩৬ ০৮০) অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার 


কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব কিট ও আলিম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে, জাতিকে 
ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না। 


তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুক্র্ম বণিত হয়েছিল । 


e ASA সিটি পাশা 
এর শেষে ৬ ৪০৯! পি বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ 


ও জামিনের শ্লাততি প্রকাশ করা হয়েছে। এরশেষে ১৯১৭ 9০০০ 


সূরা মায়েদা ১৬৭ 


বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছারুত সব 
কাজকেই - 4৯১ বলাহয়। ০০ শব্দটি এ কাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, 
যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং ১০ ও ৮১৫০০ শব্দ এ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, 
যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্ব- 


Aw 
সাধারণের কু-কর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু 4৪ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে uw এ 


ee AIA 12 প 


ন্‌ glo 195 ---আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য ৮৬০ শব্দ 


A AIT Ar নটি পারা Ed নি 


প্রয়োগে ১০৪9 ও ৬ ০৮৪) বলা হয়েছে । এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, 


ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলিমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সবসাধারণ শুনবে এবং 
বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপতৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার 
ভয়ে মাশায়েখ ও আলিমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ 
নিস্পৃহতা সেসব দুক্মীর দুক্ষর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ । 


_ এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও 
আলিমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত 
হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না 
রাখলে মাশায়েখ ও আলিমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর 
হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য 

সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারি আর কোথাও নেই। তফসীরবিদ 
যাহহাক বলেন £ঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক 
ভয়াবহ ।--€ ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর ) 


কারণ এই যে, এ আয়াত দৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুক্ষমী'দের 
অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ )। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, 
অপরাধের তীব্রতা তখনই হবে যখন মাশায়েখ ও আলিমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে 
পারবেন যে, তাদের নিষেধাক্তা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে 'কিংবা 
অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টা 
তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তারা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম 
ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে 
যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রাক্ষেপ করবেন না। যেমন, 
কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 


AeA FP AJ পাতা Mu 


হয়েছে ঃ 58 8৮8 ৩ ৩১৪১ ৩ 82 অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে এবং 


সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না। 
মোট কথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে আলিম, 


১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মাশায়েখ এবং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যা্যায়ী পাপ কাজে বাধা দান 
করা; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । 
পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাক্তা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর 
বিরুদ্ধে শন্তুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, ' 
_ তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই । “সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ” সম্পকিত এ বিবরণ 
হাদীস থেকে সংগুহীত হয়েছে। নিজে সৎ কর্ম করা ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে 
সাথে অপরকেও সৎ কর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব 
সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলিমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে: 
শান্তি ও শুস্বলা প্রতিষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে । এটি যথা- 
যথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুনীতি থেকে পবিন্ত্র হতে পারে। 


উন্মমতের সংশোধনের পন্থা 8 ইসলামের প্রথমে ও পরবতাঁ সমগ্র শতাব্দীগুলোতে 
যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম 'জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের 
দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও বৈশিল্ট্যমণ্তিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা 
এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর 
দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় 
আকার ধারণ করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধামিক ও শরীয়তের অনুসারী; 
কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা 
ও কর্মধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন, 
ও হাদীসে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআন 
এ কতব্যটিকে উম্মতে-মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে. 
কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ঃ কোন জাতির 
মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি. 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। --( বাহ্রে-মুহীত ) 


পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী £ মালেক ইবনে দীনার (র) 
বলেন £ আল্লাহ্‌ তা*আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক জন- 
পদটি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরঘ করলেন £ এ জনপদে আপনার অমুক ইবাদত- 
কারী বান্দাও রয়েছে । নির্দেশ এল £ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও ---কারণ, 
আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি । 


হযরত ইউশা ইবনে নূন আ)-এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ 
লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট 
হাজার অসৎ লোক । ইউশা (আ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ ঞ্ললাক- 
দেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে, কিন্তু সং লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে 2 
উত্তর এল ৪8 এ সৎ লোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের 
সাথে পানাহার ও হাসি -তামাশায় যোগদান করত । আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে 
কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহও ফুটে ওঠেনি । --(বাহ্রে-মুহীত ) 


সূরা মায়েদা ১৬৯ 


৬৯ 2০, 6554 রি 
তে 7 Ges 953 গজ 
৩5206015065 ৬ ১221 2% কা 7 eis 

Gol tot 3 ০১০০৪৩০০৭০৪ 


ee se 


9 22% ১4 CAL 20. 91 HH 1 5? 
পিল 28 
তি 
৮52 রি ৮9 টা 


ALN 0 ৮ 2৮2৫ 


16) ৮ ogi BS SU Ea ৯১০ 
96241250 ১ 4 


(৬৪) আর ইহুদীরা, বলে ঃ আল্লাহর হাত অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। ওদেরই হাত স্তব্ধ 
হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পীত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মক্ত। তিনি 
যেরাপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, 
তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের 
মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শন্ুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা ঘখনই যুদ্ধের আগুন 
প্রস্বলিত করে, আল্লাহ, তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি সুষ্টি করে বেড়ায়। 
আল্লাহ্‌ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃ্টিকারীদেরকে পসন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে- 
কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ 
বিষয়সম্হ ক্ষমা করে দিতাম এবং ভাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। 
(৬৬) যদি তারা তওরাত, ইজীল এবং যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা ওপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে 

২২--- 

















১৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃ-তীয় খণ্ড 


ভক্ষণ করত। তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ 
করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পৌছে দিন আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি 
যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই 
পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
কাফিরদেরকে গথ প্রদর্শন করেন না। | 





যোগস্ব ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের কিছু কিছু অবস্থা বণিত হয়েছিল । 
আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও কিছু বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে । ঘটনা এই যে, কায়নুকা 
গোত্রের ইহুদী সর্দার নাব্বাশ ইবনে কায়স এবং কাখখাস আল্লাহ্‌ তা'আলার শানে ‘কৃপণ’ 
ইত্যাদি ধৃষ্টতামূলক শব্দ ব্যবহার করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। ---(লুবাব ) ্‌ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর ইহুদীরা বলে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হাত বন্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ নাউমুবিল্লাহ্‌ 
তিনি কৃপণতা করতে শুরু করেছেন; প্ররুতপক্ষে ) তাদেরই হাত বন্ধ ( অর্থাৎ বাস্তবে 
তারাই কপণতাদোষে দোষী অথচ ওরা আল্লাহকে দোষারোপ করে ।) এবং একথা 
বলার কারণে তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । (এর ফলে 
তারা দুনিয়াতে লান্ছিত, বন্দী, নিহত ইত্যাদি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামে 
যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার মধ্যে এ দোষের সম্ভাবনা বিন্দুমান্রও নেই ।) বরং তাঁর উভয় 
হস্ত উন্মুক্ত । (অৰ্থাৎ তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু ৷ কিন্তু যেহেতু তিনি বিক্তও বটেন, তাই ) 
তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। (সুতরাং ইহুদীরা যে অভাবে পড়েছে, এর কারণ কৃপণতা 
নয়---বরং এতে তাদেরকে তাদের কুফরীর মজা ভোগ করানোই উদ্দেশ্য।) এবং (ইহুদীদের 
কুফর ও অবাধ্যতার অবস্থা উদাহরণত এমন যে, তারা নিজেদের উক্তির অসারতা যুক্তি 
সহকারে শোনার পরও তাদের তা থেকে তওবা করার তওফীক হবে না, বরং) আপনার কাছে 
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু প্রেরণ করা হয়, তা তাদের অনেকেই অবাধ্যতা 
ও কুফরী রদ্ধির কারণ হয়ে যায়। তা এভাবে যে, তারা তাও অস্বীকার করে। অতএব, 
আগে যে অবাধ্যতা ও কুফরী ছিল, সেই সাথে এই নতুন অস্বীকৃতি যোগ হওয়ার কারণে 
তা আরও বেড়ে গেল।) এবং (তাদের কুফরের কারণে যে অভিসম্পাত তথা রহমত থেকে 
দূর করে দেওয়ার শাস্তি ওদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার জাগতিক লক্ষণাদির মধ্যে একটি 
এই যে,) আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে ) কিয়ামত পযন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ 
সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্নমুখী দল-উপাদল রয়েছে, যারা একে 
অপরের শন্ু। সেমতে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে ) যখনই ওরা (মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায় ( অর্থাৎ যুদ্ধ করার সংকল্প করে) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তা নির্বাপিত করে দেন। ( অর্থাৎ তারা ভীত হয়ে যায়--যুদ্ধ করে ভীত হয়, না হয় পার- 
স্পরিক মতানৈক্যের কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে পারে না। ) আর (যখন যুদ্ধ করতে 
সক্ষম হয় নাঃ তখন অন্যভাবে শন্তুতার ঝাল মিটায়--) দেশে (গোপনে ) অশান্তি উৎপাদন করে 


সূরা মায়েদা ১৭১ 


বেড়ায়। (যেমন, নও-মুসলিমদেরকে বিপথগামী করা, গোপনে একের কথা অপরের কাছে 
লাগানো, জনগণকে তওরাতের পরিবতিত বিষয়বস্তু শুনিয়ে ইসলাম থেকে বিমুখ করা---) 
এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা (যেহেতু ) অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না (অর্থাৎ দ্বণারহ 
মনে করেন, তাই এসব অশান্তি উৎপাদনকারীদের প্রচণ্ড শাস্তি দেবেন---দুনিয়াতে এবং 


আখিরাতে তো অবশ্যই) এবং আহলে-কিতাবরা (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্ুস্টানরা ) যদি (যেসব 
বিষয়ে তারা অবিশ্বাসী, যেমন রিসালতে-মুহাম্মদী, কোরআনের সত্যতা --এসব বিষয়ের 
প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং রসূলুল্লাহ সো)-র মাধ্যমে যেসব বিষয় কুফর ও পাপ 
বলে বণিত হয়েছে সেগুলো থেকে তাকওয়া (অর্থাৎ সংযম) অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই 
আমি তাদের সব ( অতীত ) মন্দ বিষয় (.কুফর, শিরক প্রভৃতি গোনাহ্‌ কথায় হোক কিংবা 
কাজে হোক---ক্ষমা করে দিতাম এবং ক্ষমা করে ) অবশ্যই তাদেরকে (সুখও ) শান্তিপূর্ণ 
উদ্যানে (অর্থাৎ বেহেশতে ) প্রবেশ করাতাম (এসব হচ্ছে পারলৌকিক মঙ্গল )। বস্তুত 
যদি তারা (উল্লিখিত ঈমান ও সংযম অবলম্বন করত, যাকে শব্দান্তরে এরূপ বলা যায় যে) 
তওরাত ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [ এখন রসূলুল্লাহ 
(সা)-র মাধ্যমে ] প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন ) পুরোপুরি পালন করত---€রিসা- 
লতন্কে সত্য মনে করাও এর অন্তভূক্তি এবং পরিবতিত ও রহিত নির্দেশাবলী এর বাইরে । 
কেননা, এসব গ্রন্থের সমষ্টি এগুলো পালন করতে বলে না, বরং নিষেধ করে ।) তবে তারা 
(এ কারণে যে) ওপর থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে বুষ্টি ববিত হত) এবং নিচে থেকে 
(অর্থাৎ মাটি থেকে ফসল উৎপাদিত হত) খুব স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করত (অর্থাৎ ভোগ ) করত। 
এগুলো হচ্ছে ঈমানের পাথিব কল্যাণ । কিন্তু তারা কুফরীতেই আকড়ে রয়েছে---ফলে অভাব- 
অনটনে . গ্রেফতার হয়েছে ৷ হদ্দরুন কেউ কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার শানে ‘কৃপণতা’ শব্দ 
প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব খৃস্টান ও ইহুদী সমান নয়, 
(সে মতে) তাদের (ই) একটি সম্পূদায় সৎপথের অনুগামী (৩) রয়েছে । (যেমন ইহুদীদের 
মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সহচররন্দ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে হযরত 
নাজ্জাশী ও তার সহকমীরন্দ। কিন্তু এদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য ।) এবং তাদের (অব- 
শিষ্ট ) অধিকাংশই এমন যে, তাদের কাজকর্ম খুবই মন্দ । কেননা, কুফরী ও শব্রুতার 
চাইতে মন্দ আর কি হবে? হে রসূল (সা)! আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি ঘা অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি (লোকের কাছে) তা পৌছিয়ে দিন এবং যদি ( অসম্ভবকে 
সম্ভব মনে করে নেওয়া হিসেবে) আপনি এরাপ না করেন, তবে (মনে করা হবে. যেন) 
আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার বার্তাও পৌছান নি। (কেননা, সমষ্টিগতভাবে এগুলো পৌছানো 
ফরয । সমম্টিকে গোপন করলে যে মন ফরয পালন ব্যাহত হয়, তেমনি কিছু অংশকে গোপন 
করলেও ফরয পালন ব্যাহত হয় ।) এবং (প্রচার কার্ষে কাফিরদেরকে ভয় করবেন না, 
কেননা ) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে মানবজাতি থেকে (অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 
আপনাকে হত্যা ও খতম করে ফেলবে---এ বিষয় থেকে ) রক্ষা করবেন । (আর ) নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদেরকে (এভাবে হত্যা ও খতম করে দেওয়ার জন্য আপনার 
দিকে ) পথপ্রদর্শন করবেন না। 
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একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে 
যে (নাউযুবিল্লাহ ) আল্লাহ্‌ তা“আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন । 


ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মদীনার ইহুদীদের বিস্তশালী ও স্থাচ্ছন্দ্যশীল 
করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ সো) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের 
আহবান পৌঁছে , তখন পাষগুরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের 
খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র বিরুদ্ধাচরণ করে । ফলে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা শাস্তি হিসাবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে 
পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা.বের হতে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ ) 
আল্লাহর ধনভাগ্ার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ. তা'আলা রলুপণ হয়ে গেছেন। এ ধরনের 
ধৃষ্ট উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো ওদেরই বাঁধা হবে এবং 
তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লান্ছনা ও অবমাননা 
ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল 
অব্যাহত রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে । কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি 
সুবিজ্তও বটেন। তিনি বিক্ততা অনুযায়ী ব্যয় করেন, যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী 
করে দেন এবং যাকে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্রা চাপিয়ে দেন। 


অতঃপর বলেছেন £$ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনী নিদর্শনা- 
বলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফরী এবং অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। 
আল্লাহ. তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ওদের বিভিন্ন 
দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য স্থজ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য 
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Vee 


[ও ৬ বাক্যে গোপন চক্রান্তের ব্যর্থতার কথাই বণিত হয়েছে । 


আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ ৬৪তম আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইজীলের নির্দেশাবলী এবং পয়গন্বরগণের বাণী দ্বারা কোন 
উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। 
ফলে দ্নিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে । যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌-ভীতি 


সূরা মায়েদা ১৭৩ 


অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ্‌ মাফ করে দেব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান 
দান করব। 
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আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপাস্ ঃ Ge $s 


রণ লগ 
৪ ) $0] আয়াতে এ বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌-ভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা 


জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ 
এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইজীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত 


করুক। এখানে ০১৪ তথা পালন করার পরিবর্তে ৮ ও 1 তথা প্রতিষ্ঠিত করার 


কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, 
যখন তাতে কোন রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকে। যেমন কোন স্তস্তকে তখনই প্রতিষ্ঠিত 
বলা যায়, যখন তা কোন দিকে ঝাঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে। 


এর. সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইজীল ও কোরআন পাকের 
নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে --ন্ুটিপূর্ণ এবং 
মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম রূপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত 
নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেওয়া হবে। ফলে উপর নিচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বষিত হবে । উপর- 
নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে ।---তেফসীরে 
কবীর) 


পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পাথিব 
সুখ-স্াচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইহুদীদের 
কুকর্ম এবং তওরাত ও ইজীলের নির্দেশাবলীর পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার- 
প্রীতি ও অর্থলি”সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রকাশ্য নিদর্শনা- 
বলী দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশংকা ছিল যে, তারা 
মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মৌড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যে সব 
হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ আশংকা 
দূর করার জন্য এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সকর্মশীল হয়ে গেলে 
তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম -আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে! 


একটি সন্দেহ নিরসন ঃ এ বিবরণ থেকে একথাও জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি 
এসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী সো)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা 
এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হত। 
সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই 
লাভ করেছে । যেমন আবিসিনিয়ার সম্মাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ । 


১৭৪ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যস্তাবী 
রূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব- 
অনটনে পতিত হবে । কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং 
একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে। 


তবে সাধারণ নীতি হিসাবে ঈমান ও. সতকর্মের ফলস্বরূপ পবিন্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার 
ওয়াদা রয়েছে । এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অন- 
টনের আকারেও। পয়গম্ধর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ । তারা সবাই অগাধ ধন-দৌলত 
প্রাপ্ত হন নি, তবে পবিন্ন জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন। 


আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব 
Ir AS 9 G3 A 2A 


বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং & ১০১০ ০ "| ৪ 


রগ 


-_-অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের 


অধিকাংশই দুক্ষৃতকারী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে 
ইহুদী অথবা খুস্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 


প্রচার কার্ষের তাকীদ ও রসূল (সা)-এর প্রতি সান্ত্বনা ঃ এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর 
পূর্ববতী উপযুপিরি দুই রুকুতে ইহুদী ও খুস্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং 
ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র বণিত হয়েছে । মানুষ হিসাবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে,.এর ফলে মহানবী (সো) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য 
হয়ে প্রচারকার্ষে ভাটা দিতে পারতেন । আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপ হতে পারত যে, 
তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্ষে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে 
তাকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় 
আয়াতে এর দিকে রসূলুল্লাহ (সা)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার 
প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের 
কাছে পৌছে দিনঃ কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। 
অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্ধে কাফিররা আপনার কোন 
ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন । 
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আয়াতের ১১৮৯) 4 ১ ০১ ০) 5 রাকা প্ৰণিধানযোগ্য, 


-এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নিও পৌছাতে বাকী রাখেন, 
তবে আপনি পয়গন্থরীর দায়িত্ব থেকে পরিভ্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ সো) 
আজীবন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সব শক্তি নিয়োগ করেন। 


বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা)-র একটি উপদেশ ঃ বিদায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণটি 
একদিকে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিকে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক 


সূরা মায়েদা ১৭৫ 


স্লেহশীল গয়গম্থরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কিরামের অভূতপূর্ব 
সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নিদেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন £ ৪4৪ 05 ১1 


শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌছিয়ে দিয়েছি ? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জীনহ্যা, 
অবশ্যই পৌছিয়ে দিয়েছেন। এরপর বললেন £ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো । তিনি আরও 
বললেন £ এ গো] ১৯ 3) ৮৩৬৩ অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা 
আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে 
বোঝানো হয়েছে 8 (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত 
ছিল না। (দুই) যারা তখন পর্যন্ত জন্বগ্রহণই করেনি । তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর 
পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন 

করেছেন । KE 
এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কিরাম রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বাণী ও হাদীসকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন । তারা রসূলুল্লাহ সো)-র 
_ পবিন্র মুখনিঃস্ৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেস্টা করেছেন। 
যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা 
না করতেন; তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ 
আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন । সহীহ বুখারীতে হযরত মুয়ায 
(রা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
১০) 0) 89০ ১১০ ০1৬০ ১৪7৯ 1 অর্থাৎ এ আমানত না পৌছানোর কারণে গোনাহ্গার 
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হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়াষ রো) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন । ৮5৮০ 41 2 


ডু Pd 
1 ১” আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যত বিরোধিতাই 


করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। 

হাদীসে বলা হয়েছেঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী 
হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী (সা)-র সাথে সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে 
প্রহরা দিতেন । এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন । কারণ, 
এ দাগ্নিত্ব আল্লাহ, তা“আলা স্বয়ং গ্রহণ করেন । 

হযরত হাসান (রো) বণিত এক হাদীসে মহানবী (সো) বলেন ঃ প্রচারকার্ষের নির্দেশ 
প্রগতির পর আমার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চতুদিক থেকে হয়ত সবাই 
আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে । অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ 
হল, তখন ভয়ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। ---(তফসীরে-কবীর ) 

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর প্রচারকার্ষে কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-র বিন্দুমান্ত্রও 
ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি ৷ অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর 
পরিপন্থী নয় । 
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(৬৮) বলে দিনঃ হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত 
তোমরা তওরাত, ইঞজীল এবং থে গ্রন্হ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে 
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর রদ্ধিই 
পাবে। অতএব, এ কাফির সম্পৃদাক্নের জন্য দুঃখ করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় যারা 
মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী এবং খুস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র 
প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 

ঃখিত হবে না। 

-_ ১ ১৫৫১৮ 77-77-2288 
যোগসূত্র £৪ পূর্বে আহ্লে-কিতাবদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল । 

আলোচ্য আয়াতসমৃহে বণিত হয়েছে যে, তাদের বর্তমান তরীকা , যা সত্য বলে তারা দাবী 

করে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তা অসার; মুক্তির জন্য এটা যথেষ্ট নয়, বরং মুক্তি ইসলামের 

উপরই নির্ভরশীল | এতদসত্তেও তাদের কুফরকে আকড়ে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ সে)-র 

জন্য সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ সম্পর্ক ও প্রয়োজন হেতু 

প্রচার কার্ষের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনি € এসব ইহুদী ও খুস্টানদেরকে) বলুন £ হে আহ্লে-কিতাবগণ। তোমরা কোন 
পথেই নও, (কেননা, অগ্রহণীয় পথে থাকা পথহীন হওয়ারই নামান্তর ) যে পর্যন্ত তোমরা 
তওরাত, ইজীল এবং যে গ্রন্থ (এখন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে 
রসূলুল্লাহ (সা)-র মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, (অর্থাৎ কোরআন) তারও পুরোপুরি অনুসরণ 
নাকরবে। এর অর্থ উৎসাহ প্রদান এবং কল্যাণসমূহ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ।) এবং হে 
মুহাম্মদ (সা), যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিন্দনীয়, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাই এটা ] অবশ্যই 
(যে, যে বিষয় আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রেরিত হয় তা তাদের 


সুরা মায়োদা ১৭৭ 


অনেকেরই ওদ্ধত্য ও কুফর বদ্ধিতে সহায়ক হয় (এবং এতে আপনার দুঃখিত হওয়া সম্ভব, 
কিন্তু যখন জানা গেল যে, তারা বিদ্বেষপরায়ণ ) অতএব, আপনি এসব কাফিরের (এ 
. অবস্থার ) জন্য দুঃখিত হবেন না। এটা সুনিশ্চিত যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী, 
সাবেয়ী, খৃষ্টান (তাদের মধ্যে) যে আল্লাহ্‌র প্রতি (অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি) 
এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (শরীয়তের আইন অনুযায়ী ) সৎকর্ম করে 
এমন লোকদের (পরকালে ) কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীম্ত অনুসরণের নির্দেশ ঃ প্রথম আয়াতে আহ্‌লে- 
কিতাব, ইহুদী ও খুস্টানদের শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা 
শরীয়তের নির্দেশাবলী প্রতিপালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী 
শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধৃতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ শ্রম মান্তর। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে একটি সুন্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের 
বংশধর দ্বিতীয়ত তওরাত ও ইজীলের শিক্ষাগত মর্ধাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন ; তোমাদের 
মধ্যে অনেক সাধ্‌ ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু 
এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের 
অনুসরণ করবে । এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা , পরিশ্রম 
ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না। 

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ 
ব্যতীত সাধুতা , আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তদূষ্টি লাভ, ইলহাম ইত্যাদি দারা মুক্তিলাভ 
করা যাবে না। ূ 

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ 
প্রথম তওরাত, দ্বিতীয় ইজীল, যা ইহুদী ও খুক্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং 

- w AW A Ar eH AS 
তৃতীয় FAY ৬ ১০) ০001৮ 5-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের 
কাছে যা প্রেরিত হয়েছে । 

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, 
যা খুস্টান ও ইহুদী সম্পূদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মাধ্যমে প্রেরিত 
হয়েছে । তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ষে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত 
বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত, 
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য হবে না। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞজীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত 


JUG Au ASAT 


নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য ৮৪১৩০ Leh 005 ০5 ব্যবহার 
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করা হয়েছে । এর তাৎপর্য কিঃ সম্ভবত এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে 
ইঙ্গিত রয়েছে । এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার 
কোরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে । 
এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে । হাদীসের ভাষা এরূপ $ 
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“শোন, আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তৎসহ অনুরূপ আরো কিছু ৷ ভবিষ্যতে 
এমন হবে যে, কোন তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি আমার কেদারায় বসে বলাবলি করবে যে, 
তোমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট । এতে যা হালাল. আছে, তাকেই হালাল মনে কর এবং 
এতে যা হারাম আছে, তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র রসূল 
যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহ্‌র হারাম করা বস্তু র মতই হারাম।” ---( আবু-দাউদ, 
ইবনে মাজা, দারেমী )। 


শরীয়তের বিধান তিন প্রকার £ স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ঃ 
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নিজের পক্ষ থেকে ক কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে | 
যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর 
ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদ ও ওহীর মর্যাদা 
প্রাপ্ত হয়। 

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন 
প্রকার ঃ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পম্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে । (দুই) যেসব বিধান 
সুস্পম্টভাবে কোরআনে উল্লিখিত নেই, বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রস্লুলাহ সো)-র প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে । তিন) যেসব বিধান তিনি স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন, 
অতঃপর এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি । 
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উপরোক্ত তিন প্রকার বিধানই অবশ্য পালনীয় এবং elds ৮৪ 
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সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের সংক্ষি$ত নামের 
পরিবর্তে (৭৪) ৩০ পি) 9১1 ৮* দীর্ঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


সূরা মায়েদা ১৭৯ 


অর্থাৎ কোরআনে যা স্পম্টত উল্লিখিত আছে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যা. 8 
সবই অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় বিধান । 


আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খুস্টানদেরকে 
তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন--এ তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । অথচ.এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে । ইজীল তওরাতের কোন 
কোন বিধানকে এবং ফোরআন তওরাত ও ইজীলের বিধানকে রহিত করেছে । এমতাবস্থায় 
তিনটির সমচ্টিকে পালন করা কিভাবে সম্ভবপর হবে। 


এর জওয়াব সুস্পম্ট। অর্থাৎ পরবতাঁকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব 
বিধানকে পরিবর্তন করেছে , সেসব পরিবতিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার 
. নামান্তর । রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । 
মহানবী সো)-র প্রতি একটি সান্তনা ঃ উপসংহারে রসূলুল্লাহ (সা)-র সান্ত্রনার জন্য 
বলা হয়েছে £8 আহ্লে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা 
উপরুত হবে না। বরং তাদের কুফর ও উদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে 
দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না। | 


চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান, সৎকর্মের আহবান এবং পরকালের মুক্তির ওয়াদা £ 
দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা চারটি সম্পৃদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান 
জানিয়ে সেজন্য পরকালের মুক্তির ওয়াদা কিনা তন্মধ্যে প্রথম সম্পুদায় হচ্ছে 
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তি চি ৮০ এবং চতুর্থত, ৮) এদের মধ্যে তিনটি জাতি---মুসলমান, ইহুদী ও 


খৃস্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান | সাবিষুন অথবা সাবেয়া 
নামে আজকাল পৃথিবীতে কোন প্রসিদ্ধ জাতি নেই ৷ এ কারণেই এদের চিহিন্তকরণের 
ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তফসীরবিদ ইবনে কাসীর হযরত কাতাদার 
বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিষ্যুন হল তারা যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, 
কিবলার উল্টোদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ শী গ্রন্থ যবুর 
পাঠ করে। 


কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যত এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, 
কোরআন মজীদে চারটি এঁশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ কোরআন, ইজীল, যবুর ও তওরাত। 
আয্মাতে এ গ্রস্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । এ বিষয়বস্তুর একটি 
আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহকারে সুরা-বাক্কারার সপ্তম রুকুতে বণিত হয়েছে। 
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৭ পেন 


এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু শব্দকে আগেপিছে করা হয়েছে ৷ এছাড়া আর কোন 
পার্থক্য নেই। 


আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ঃ উভয় আয়াতের 
মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন 
মূল্য নেই । যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক 
আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, 
কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কারণ, পূর্ব- 
ব্তী শ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে এবং কোরআন পাক শুধুমাত্র এ 
উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুওয়ত 
প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইজীল 
ও যবুবের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব 
সম্পৃদায়ের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও সওয়ারের অধিকারী 
- হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এ যাবত 
ইসলাম ও মুসলম্নানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে মুসলমান হওয়ার পর এদের 
পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ্‌ ও ভুলন্ুটি ক্ষমা 
করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না। 


বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ 
নিঙ্পুয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব 
থেকেই সে স্তরে বিরাজমান । এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের 
উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি 
বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে । একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে । কোন শাসন- 
কর্তা অথবা বাদশাহ্‌ এরপ স্থলে বলে থাকেন £ঃ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজা, 
অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। 
এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনা- 
নোই উদ্দেশ্য । কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি 
আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের 
আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল । যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে 
সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে । 


উপরোক্ত চার সম্পুদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি $ 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎ কর্ম। 


সূরা মায়েদা ১৮১ 


রিালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই £ এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব 
বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্যনয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রও নয় ইসলামের কয়েকটি 
মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তত্প্রতি আহবান জানানোই 
এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত 
বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রসূল 
অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুষ্ঠুরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোন সামান্যতম জান- 
বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ 
করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াতে র্িসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পম্টোক্তিতে 
পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পম্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসুল ও রসুলের বাণীর প্রতি 
পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় 
নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল ক্কোন-না-কোন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনে 
অন্তর্ভূক্ত করতে সচেষ্ট । আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় 
তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পচ্টোক্তির 
সম্পূর্ণ বিপরীত । তা এই যে, “প্রত্যেক বিজ্ত ইহুদী, খৃস্টান এমন ক্ষি মূতিপূজারী হিন্দু থাকা 
অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন 
করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে---পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ 
করা কোন জরুরী বিষয় নয়।” ( নাউযুবিল্লাহ ) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ 
ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পম্টোক্তি দ্বারা এ বিপ্রান্তি দূর করতে খুব বেশী 
বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই । যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি 
অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো। 


ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সুরা বাক্লারার শেষভাগে কোরআনের ভাষা 


বা 32 33” 22° রি ৬ শার্শা 85 
হ্‌ প্‌ রি শট “0 পালা 


সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, ভার প্রন্থসমূহ্র প্রতি 


এবং তাঁর পয়গন্ধরগণের প্রতি এভাবে যে, তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য 
করি না। 


এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে এ কথাও স্প্ট- 
রূপে বণিত হয়েছে যে, ক্ষোন একজন অথবা কয়েকজন পয়গন্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা 
কখনও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শত । যদি 


একজন রসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য 
হবে না। ্‌ 


অন্যন্ত বলা হয়েছে £ 


১৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এপ AY uw ‘7 LAIJIA GI” 33° পন 2 দত পন, ডে 
323 LA তা রে ও LAS A নিত ঠা, 
CY ০০ 493 wh ish ou! sy?) ০ 


পি পা পা টি “A 


“যারা আল্লাহ্‌ এবং রসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌ এবং রসূলদের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টি করতে চায় ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং গয়গস্থরদের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করবে না) এবং যারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে অন্য কোন রাস্তা করে নিতে চায়, 
তবে বুঝে নাও যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির । 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ ৮ তা 1৬০5 ৮০) ৬৯ 0০ 8০ 9 55) 
অর্থাৎ “আজ মূসা আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।” 


অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে এবং রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে ---এরূপ বলা কোর- 
আনের উপরোক্ত আয়াতসমৃহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি ? 


এ ছাড়া যে কোন যুগে যে কোন ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে 
শেষ নবী সো)-র আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণ এবং এক শরীয়তের পর অন্য শরীয়ত 
প্রেরণ করা অর্থহীন ৷ প্রথম রসূল যে শরীয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা-ই 
যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল £ বড়জোর এমন একদল 
লোক থাকাই যথেষ্ট হত, যারা সেই শরীয়ত ও গ্রন্থের হিফাযত করতেন এবং তা পালন করতে 
ও করাতে সচেষ্ট হতেন ---সাধারণভাবে যা প্রত্যেক উ্মতের আলিমরা করে থাকেন । 


ZA A FA A ws 


এমতাবস্থায় কোরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, 8৮7 (৪০ এ ৩- 


শাক ডে 


এ ০5 আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ 


করেছি? 


এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সো) নিজ রিসালত ও কোরআনে অবিশ্বাসী 
ইহুদী, খুস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে শুধু প্রচারযুদ্ধই করেন নি, বরং তরবারির যৃদ্ধেও 
অবতীর্ণ হয়েছেন £ ঈমানদার ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু আল্লাহর 
প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হত, তবে বেচারা ইবলীস 
কোন্‌ পাপে বিতাড়িত হল? আল্লাহ্‌র প্রতি কি তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও 


সূরা মায়েদা | ১৮৩, 


“AS পাঠ ডি শা 


কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় ৩ ০ রঃ তি এ] [ (পুনরুথান 


দিবস পর্যন্ত ) বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল । 


বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে এসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে 
করে যে, দীন বিজাতিকে উপতৌকন হিসাবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে 
সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কোরআন পাক খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের 
সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ধযবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকার, 
কিন্তু ধর্মের চতুঃসীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশুনার দায়িত্ব উপেক্ষা 
করে নয় । 


কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রসূলের প্রতি বিশ্বাস 
একেবারেই উল্লেখ করা না হত, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও 
রসলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পন্ট ইঞ্জিত রয়েছে । কারণ কোরআনের পরিভাষায় “আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি 


A a 


বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। কোরআনের এ পরিভাষা নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে 8 ০১ ৩ 


A ৰ পাতা AJA | তা 
1১ ১১ ১১ 1 5৪৪ তা. (৮৬০1 ০ 02901 অর্থাৎ সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাস যেরূপ 


howe 


ছিল, একমাত্র EE বিশ্বাসই ‘আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস’ নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য । সাহাবায়ে- 
কিরামের বিশ্বাসের বড় স্তস্তই যে “রসূলের প্রতি বিশ্বাস' ছিল---একথা কারও অজানা নয়৷ 


পাশা]: তা 


তাই এও ৬০ [৬ শব্দের মধ্যে “রসূলের প্রতি বিশ্বাস? : অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । 


ৰত ভৰ তো কত ওক 

১3154) 55 পেগ িিভজওও ও 
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(৭০) আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে 
অনেক পয়্গ্থর প্রেরণ করেছিলাম । যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে 
আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং 








১৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না। 
ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করলেন। 
এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্‌ দেখেন, তারা যা কিছু করে। 
পা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে (প্রথমে তওরাতের মাধ্যমে সব পয়গম্বরকে সত্য 

জানার এবং তাদের আনুগত্যের ) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং (এ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে 

দেওয়ার জন্য ) তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম । (কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল 
এই যে) যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আগমন করতেন, যা তাদের 

মনঃপূত নয়, তখনই (তারা তাদের বিরোধিতা করত ) তাদের এক দলের প্রতি মিথ্যারোপ 

করত এবং অন্য দলকে (নির্বিবাদে ) হত্যাই করে ফেলত । আর (প্রত্যেক বার প্রত্যেক 
দুর্ৃতির পর যখন কিছুদিন অবকাশ দেওয়া হয় তখন) তারা এ ধারণাই করে যে, কোন শাস্তিই 
হবে না।, এতে (অর্থাৎ এ ধারণার কারণে ) তারা আরও অন্ধ ও বধির (-এর মত ) হয়ে 
গেল (ফলে পয়গম্বরদের সত্যতার প্রমাণাদি দেখল না এবং তাঁদের কথাবার্তাও শুনল না)। 

অতঃপর (কিছুদিন অতিবাহিত হলে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি (অনুকম্পাসহ ) মনো- 
নিবেশ করলেন (অর্থাৎ অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন যে, এখনও সৎপথে আসে 

কি না, কিন্ত) এরপর (সবার না হলেও ) তাদের অধিকাংশই (পূর্ববৎ ) অন্ধ ও বধির হয়ে 

রইল। বস্তত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (এসব) কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী। (অর্থাৎ তাদের 
ধারণা ভ্রান্ত ছিল। সময়ে সময়ে তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের রীতিনীতি 

তা-ই ছিল। এখন আপনার সাথেও সেই মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার ভূমিকাই পালন করছে )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
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বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভগ (৪৯৪১ | ৮9948 (০ ০5৮) (৯৯ ০৩০1 


অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা 


তাদের রুচি বিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
শুরু করত এবং পয়গম্রদের মধ্যে কারও প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। 
এটি ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি 
বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ 
অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের 
কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনও সামনে 
আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর হুঁশিয়ারি থেকে 
সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গহিত কাজ তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক 


সূরা মায়েদা ১৮৫ 


পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলা বাদশাহ্‌ 
বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য 
সম্সাট তাদেরকে বখতে-নসরের লাল্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনো- 
নিবেশ করে। আল্লাহ্‌ তাদের সে তওবা কবৃল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা 
আবার দুক্কৃতিতে মেতে ওঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্ইয়া 
(আ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আ)-কেও হত্যা করতে 
উদ্যত হয়। (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী ) 
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(৭২) তারা কাফির, যারা বলেঃ মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ্‌; অথচ মসীহ 
বলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং 
তোমাদেরও পালনকর্তা । নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্‌ 


তার জন্য জামাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহাল্নাম। অতত্যাচারীদের কোন 
২৪--- 





























১৮৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে £ আল্লাহ তিনের এক; অথচ 
এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবত্ত না হয়, তবে 
তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্তরণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭8) 
তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পর্বে 
অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন; আর তার জননী একজন পরম সত্যবাদিনী ৷ তাঁরা উভয়ই 
খাদ্য আহার করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার 
দেখুন, তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে। (৭৬) বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত 
এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? 
অথচ আল্লাহ সব শোনেন, জানেন। 

Ee tS fe tS anil ce Ea hE TES Dh TDs 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌-ই আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ 

উভয়ে এক ও অভিন্ন) অথচ (হযরত ) মসীহ্‌ স্বয়ং বলেছিলেন £ হে বনী ইসরাঈল, তোমরা 
আল্লাহ্‌ তা“আলার ইবাদত কর---যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । 
(এ উক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর প্রতিপালিত ও বান্দা ছিলেন। এতদ- 
সত্ত্বেও তাকে উপাস্য বলা ‘বাদী নীরব, সাক্ষী সরব’ এর মত ব্যাপার নয় কি?) নিশ্চয় যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা‘আলার সাথে (আল্লাহ্‌তে কিংবা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য) অংশীদার স্থির করে, 
তার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দেন এবং চিরকালের জন্য তার বাসস্থান হয় 
জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই । (যে তাদেরকে দোযখ 
থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে পৌছাতে পারে। আল্লাহ্‌ এবং মসীহ্‌ উভয়েই এক---এরপ বিশ্বাস 
করা যেমন কুফর, তেমনি শ্রিত্ববাদে বিশ্বাস করাও কুফর । সুতরাং ) নিশ্চয় তারা কাফির, 
যারা বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তিনের (অর্থাৎ তিন উপাস্যের) অন্যতম---অথচ এক (সত্য) 
উপাস্য ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। (দুইও নেই তিনও নেই। এ বিশ্বাস যখন 


A ক ঠে ওত 
কুফর ও শিরক, তখন Eyl ১০ ৪১ | বাক্যে যে শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে, 
রা 


তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।) এবং যদি এরা (অর্থাৎ উভয় প্রকার বিশ্বাসী লোকেরা) স্বীয় 
(কুফরী ) বাক্য থেকে নিরত্ত না হয়, তবে (বুঝে রাখুক ) যারা তাদের মধ্যে কাফির 
থাকবে, তাদের উপর € পরকালে) মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে । এরা কি (একত্ববাদের 
বিষয়বস্তু ও শাস্তিবাণী শুনে ) তবুও (স্বীয় বিশ্বাস ও উক্তি থেকে) আল্লাহ্‌ তা“আলার সামনে 
তওবা করে না এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা (যখন কেউ 
তওবা করে তখন) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং ) দয়ালু। (হযরত ) মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম (সাক্ষাৎ 
আল্লাহ, কিংবা আংশিক আল্লাহ্‌) কিছুই নন---শুধু একজন পয়গন্থর, যাঁর পূর্বে আরও 
( মো'জেষা সম্বদ্ধ ) বহু পয়গম্বর বিগত হয়েছেন। [ খুস্টানরা তাদেরকে আল্লাহ্‌ বলে না। 
সুতরাং যদি পয়গম্থরিত্ব কিংবা অলৌকিকত্ব উপাস্য হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে সবাইকেই 


সুরা মায়েদা ১৮৭ 


উপাস্য আল্লাহ্‌ হিসাবে মান্য করা উচিত। আর যদি তা উপাস্য হওয়ার প্রমাণ না হয় তবে 
হযরত মসীহ্কেই উপাস্য বলা হবে কেন £ মোটকথা অন্যান্য পয়গম্বরকে যখন উপাস্য বলছ 
না, তখন ঈসা আ)-কেও বলো না]। এবং (এমনিভাবে) তার জননীও (উপাস্য কিংবা 
আংশিক উপাস্য নয় বরং তিনি ) একজন পরম সত্যবাদিনী মহিলা (যেমন অন্যান্য আরও 
মহিলা পরম সত্যবাদিনী হয়েছেন । তাঁদের উভয়েরই উপাস্য না হওয়ার একটি সহজ যুক্তি 
এই যে) তাঁরা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বস্তত যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, সে খাদ্যের 
মুখাপেক্ষী হয় । খাদ্য গ্রহণ জড়ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং মুখাপেক্ষিতাও জড়ত্ব সৃষ্টির এমন 
বৈশিষ্ট্য, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত 
বিদ্যমান থাকবে না, তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় )। দেখুন তো আমি কেমন পরিক্ষার 
যুক্তি-প্রমাণ তাদের জন্য বর্ণনা করছি, আবার দেখুন---তারা উল্টো কোন্দিকে যাচ্ছে। 
আপনি (তাদেরকে ) বলুন £ তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন (সৃষ্ট ) বস্তুর ইবাদত কর, যে 
তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে নাঃ (এ অক্ষমতা আল্লাহ্‌র পরিপন্থী ) 
আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন (এরপরও তোমরা আল্লাহকে ভয় কর না এবং কুফর ও 
শিরক থেকে বিরত হও না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


রি ০ ৩15 অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ রূহুল কুদ্‌স ও আল্লাহ্‌ কিংবা 


মসীহ্‌, মন্লিয়ম ও আল্লাহ্‌ সবাই আল্লাহ্‌ । (নাউষুবিল্লাহ্‌ ) তাদের মধ্যে একজন অংশীদার : 
হলেন আল্লাহ্‌ । এরপর তাঁরা তিনজনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খুক্টান : 
সম্পৃদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস । এ যুক্তি-বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্যর্থবোধক 
ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে “বুদ্ধি 
বহির্ভত সত্য” বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। ---( ফাওয়ায়েদে-ওসমানী ) 


শট টি Aa 


মসীহ (আ)-র উপাস্যতা খণ্ডন $ ০771 843 ৬" ০০ ০-- 


অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান 
থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থাগিত্ব লাভ করতে পারেন নি, যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, 
এমনিভাবে হযরত মসীহ্‌ আ) যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ---স্থাগনিত্ব ও অমরত্ব লাভ 
করতে পারেন নি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। 


চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই 
মুখাপেক্ষী । মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্ত থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। 
খাদ্যশস্য উদরে পৌছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু 
প্রয়োজন । এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছে । পরমুখা- 
পেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্‌ ও মরিয়মের উপাস্যতা খগ্ডুনকল্পে 


১৮৮ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ভিডি ঃ মসীহ্‌ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিক্ততা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত । যে 
ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্ত থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। 
এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানবমণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তজগত থেকে পরান্মুখ 
নয়, সে কিভাবে আল্লাহ্‌ হতে পারে ? এ শক্তিশালী ও সুস্পম্ট যুক্তিটি জ্ঞানী,ও মূর্খ--সবাই 
সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী--যদিও পানাহার 
না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ্‌ হয়ে যাবে । (নাউযু- 
বিল্লাহ )---(ফাওয়ায়েদে ওসমানী )। 


হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী £ হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার 
ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । আলোচ্য আয্নাতে প্রশংসার স্থলে 8৪১ ১.০ শন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় 
বাহ্যত বোঝা যায় ঘে, তিনি ওলী ছিলেন--নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণত 
উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে &%) বলা হত। অথচ 
বলা হয়েছে 8১০ এটি ওলীত্বের একটি স্তর ৷ (রাহল-মা'আনী, সংক্ষেপিত ) 


আলিমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, চা কখনও নবুয়ত লাভ করেনি । 
ALA 


এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে HR JI ALS pelle) be 
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ক টু 0 


(৭৭) বলুন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যান বাড়াবাড়ি করো না 
এবং এতে এঁ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, ঘারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং 
অনেককে পথন্তরষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে । (৭৮) বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসার্‌ মুখে অভিসম্পাত 
করা হয়েছে । এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। (৭৯) 
তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করত না, ঘা তারা করত । তারা যা করত তা অবশ্য মন্দ 
ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা 
নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত 
হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। ১) ঘদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং রসূল 
ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয্নের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদের বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। 








তফসীরের দার-সংক্ষেপ : 

আপনি (এসব খস্টানকে ) বলুন £ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্থীয় ধর্মে (অর্থাৎ 
ধর্মের ব্যাপারে) অন্যায় বাড়াবাড়ি ও সীমাতিক্রম ) করো না এবং এতে অের্থাৎ এ বাড়াবাড়ির 
ক্ষেত্রে) এ সম্পৃদায়ের প্ররত্তির অর্থাৎ ভিত্তিহীন কথাবার্তার) অনুসরণ করো না, যারা (ইতি) 
পূর্বে নিজেরাও ভ্রান্ত পথে পতিত হয়েছে এবং (নিজেদের সঙ্গে অন্য আরও ) অনেককে (নিয়ে 
ডুবেছে। অর্থাৎ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে (এবং তাদের ভ্রান্ত পথে পতিত হওয়া এ কারণে 
নয় যে, সত্যপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিংবা তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বরং) তারা সত্যপথ 
থাকা সত্ত্বেও (ইচ্ছাকৃতভাবে) তা থেকে বিচ্যুত (ও পৃথক ) হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ যুক্তির 
নিরিখে তাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা তা ত্যাগ করে নাকেন?) বনী ইসরাঈলের 
মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর ) অভিসম্পাত (যবুর ও 
ইজীলে) করা হয়েছিল, (ঘা প্রকাশ পেয়েছিল হযরত) দাউদ (আ) ও (হযরত) ঈসা 
(আ)-র মুখে । (অর্থাৎ যবুর ও ইজীলে কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত লিখিত ছিল যেমন 


Anew rue 


কোরআন মজীদেও pS ge dil Hels 8০45 রয়েছে এ শ্রন্থদ্বয় হযরত দাউদ ও 


হযরত ঈসা [ আ]-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এ অভিসম্পাত তাঁদের মুখেই প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং ) এ অভিসম্পাত এ কারণে হয়েছিল, যেহেতু তারা নির্দেশের (বিশ্বাসগত 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল যা কুফর)। এবং (এ বিরুদ্ধাচরণে ) সীমালংঘন করে (অনেক দূরে 
চলে গিয়ে ) ছিল। ( অর্থাৎ কুফর ছিল কঠোর ও দীর্ঘায়িত। তারা তা সদাসর্বদাই করত। 


১৯০ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


সেমতে ) তারা যে দুc্ধর্ম (অর্থাৎ কুফর ) অবলম্বন করে রেখেছিল তা থেকে (ভবিষ্যতের 
জন্য ) বিরত হত না (বরং তা করেই যেত। সুতরাং তাদের কঠোর ও দীর্ঘায়িত কুফরের 
কারণে তাদের প্রতি কঠোর অভিসম্পাত হল)। বাস্তবিকই তাদের (এ) কাজ (যা বণিত 
হল, অর্থাৎ কুফরতাও কঠোর ও দীর্ঘায়িত-_-) অবশ্যই মন্দ ছিল ( যদ্দরুন এ শাস্তি 
দেওয়া হল)। আপনি (এসব) ইহুদীর মধ্যে অনেককে দেখবেন, মুশরিক) কাফিরদের 
সাথে বন্ধুত্ব করে, ( সেমতে মদীনার ইহুদী ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কুফরে এক্যবদ্ধ 
হওয়ার কারণে মুসলমানদের সাথে শব্ুতার সূত্রে খুব বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল)। যে কাজ তারা 
পরবতীর জন্য (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে ভোগ করার জন্য) করেছে (অর্থাৎ কুফর, যা 
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতার কারণ ছিল) তা নিঃসন্দেহে 
মন্দ---( এর কারণে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি (চিরতরে ) অসন্তষ্ট হয়েছেন। (এ 
চিরকালীন অসন্তষ্টির ফল হবে এই যে) এরা চিরকাল আযাবে থাকবে । আর যদি এরা 
(ইহুদীরা ) আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং পয়গম্বর [ অর্থাৎ (মূসা) আ ]-র প্রতি 
(বিশ্বাস যা তারা দাবী করে ) এবং এ গ্রন্থের প্রতি (বিশ্বাস রাখত) যা তাদের পয়গম্বরের 
প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ তওরাত ) তবে তারা এদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্ত এদের অধিকাংশ লোক ফাসিক ও দুরাচার ( তাই ঈমানের 
সীমা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার ফলে কাফিরদের সাথে তাদের এঁক্য ও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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aa 


ASDA A AIA পা 


(১ ৮5 9454} পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ওদ্ধত্য ও তাদের অত্যা- 


চার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ প্রেরিত রসূল--যারা তাদের অক্ষয় জীবনের 
বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্ধবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের 


নট 00 LA শা 


প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে [7১ ১) 


চটি ছে চি চি LA পা 


wy Ey ১১ 2 অর্থাৎ কোন কোন পয়গম্থরকে তারা মিথ্যারোপ করে -এবং কাউকে 


কাউকে হত্যা করে ফেলে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত 
করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন উদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্‌র পয়গন্থ র- 
দের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার 
অপর প্রান্তে পৌছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে 


সুরা মায়েদা ১৯১ 


চে 


পরিণত করে দিয়েছে £ ৬1 ৮) Fl dr 116 ৩৪3 ০৯ ০ 


AeA 


(£) অর্থাৎ যেসব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ্‌ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই 


নাম, তারা কাফির হয়ে গেছে। 
এখানে এ উক্তিটি শুধু খুস্টানদের বলে বণিত হয়েছে। নার একই ধরনের 


ABTA 


বাড়াবাড়ি ও পথন্রস্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে ১51 ০০১৬ 


৬ শন টিন পানু টন পানি 
48)1 21 টাটা ও 1.0 ০০১5 41 ওঠা nF অর্থাৎ ইহুদীরা বলে 
যে, হযরত ওষায়ের আল্লাহর পুন্র এবং খুস্টানরা বলে যে মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র পুত্র । 


15 শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা । ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, 
বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লংঘন করা । 


উদাহরণত পয়গম্থরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের 
মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোন্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিংবা 
আল্লাহর পুন্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালংঘন । 
বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি ঃ পয়গন্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও 
কুন্ঠিত না হওয়া অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র পুন্র বলে স্বীকার করা__বনী 
ইসরাঈলের এ পরস্পরবিরোধী দুটি হি হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি । আরবের প্রসিদ্ধ 


ঠ পটে ATI AS ডে AA 


প্রবচন হচ্ছে 2 ও এ একটা অর্থাৎ মুর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও 


মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে গারে না। সেহয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে । 
_ এ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন বনী ইসরাঈলের দুটি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে 
এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দুটি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিনন পয়গন্থরের সাথে 
করেছে অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্‌র 
সমতুল্য করে দিয়েছে । 
আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদেরকে এবং 
কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে, তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে 
একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ । এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হলেই মানুষ পথ- 
ভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায় । এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছার পথ £ এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া জাহানের স্রষ্টা ও 
পালনকর্তা একমান্ত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা । সমগ্র বিশ্বে তারই রাজত্ব এবং তারই নির্দেশ চালু 


১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


রয়েছে ।. তারই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য ৷ কিন্তু বেচারী মাটির 
মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে । সে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পবিত্র সত্তা এবং তার বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেস্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা স্থীয় কৃপায় তার জন্য দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন । এ মাধ্যমদ্য়ের দ্বারা 
সে আল্লাহ্‌ তা'আলার গছন্দ-অপছন্দ এবং আদিম্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে 
পার্রে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে এঁশী গ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ । 
দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা 
রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভি- 
কতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ---তা যতই সর্ববিষয় সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, 
মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য যথেস্ট হয় না বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক 
ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা- 
দীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন $ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার জামাত। 
পয়গম্থরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলিম ও মাশায়েখ--এ"রা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত । 
আল্লাহ্‌র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হাস-রূদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী 
বাড়াবাড়িব্র ভুলে লিপ্ত রয়েছে ৷ ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ 
ভুলের ফসল | কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছে 


এবং কোথাও তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 4) ৬৩৬ ৬৯৯ বাকাটিকে ভুল 


অর্থ পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও “আলিমুল গায়ব এবং 
আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপৃজা ও কবরপূজা আরম্ভ 
হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্‌র রসূলকে শুধু একজন পন্রবাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গস্করদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফির বলা হয়েছে, 
তেমনি তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্‌র সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফির সাব্যস্ত 
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করা হয়েছে । ১ ১ ৪ 1১ /-_ আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুর ভূমিকা ৷ এতে ফুটে 


উঠেছে যে, একে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয় । এ সীমার ভিতরে 
টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাঁদের 
উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা"আলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ । 


নম তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় £ আলোচ্য আয়াতে 
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a 


যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সুক্ষমদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ 
বিষয়বস্তরকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে । কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই 
অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ তফসীরবিদ 
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এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য 
আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ ৷ এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা শিক্ষাগত 
তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণক্ষে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পকিত 
মাস‘আলায় মুসলিম দার্শনিকরা এবং ফিকহ্‌ সংক্রান্ত মাস‘আলায় ফিকহ্বিদরা এরূপ 
তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদদের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি ; তবে ন্যায় ও 
বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদরা বলেন ঃ এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র 
মাস*আলা যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসুলে করীম (সা), সাহাবী এবং 
তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ততটুকু বনি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির দীন পৰ্যন্ত 
যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয় । 


বনী ইসরাঈলকে মধ্যবতাঁ পথ অবলম্বনের নিদেশ $ . আলেচ্য আয়াতের শেষভাগে 
বর্তমান কালের বনী 259 সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ 
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সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথন্রম্ট হয়েছিল এবং অপরকেও 
পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 


A ab 


0৮) প ৬৮ 1 2_ অৰ্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা 


ছিল বাড়াবাড়ি ও ন্লুটির মাঝখানে মধ্যবতীঁ পথ। এভাবে এ আয্মাতে বাড়াবাড়ি ও ঘুটি যে 
একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বণিত হয়েছে। 


বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম £ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ুটিজনিত পথন্রমস্টতায় 
লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভি- 
সম্পাত বষিত হয়েছে---প্রথমত হযরত দাউদ আ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার- 
আকুতি বিরত হয়ে শুকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা আ)-র ভাষ্যজনিত এ 
অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয় । এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত 
হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার 
কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত বষিত হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা আ) থেকে হয়েছিল 
এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ সো)-এর বক্তব্যে। এভাবে উপর্যুপরি চারজন 
পয়গন্থরের উক্তির মাধ্যমে তাদের উপর অভিসম্পাত বষিত হয়েছে, যারা পয়গন্বরদের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীতে অংশী- 
দার করেছিল । 


সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং 
এর মারাত্মক পরিণতি বণিত হয়েছে । এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের 
২৫ 


১৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সব বক্তা ও পথন্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই 
ফলশ্তি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছিল। 
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(৮২) আপনি সব কঃ চাইতে মুসলমানদের অধিক শন. ইহুদী ও মুশরিক- 
দেরকে পাবেন এবং আপনি বার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবতী 
তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্ুস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খুস্টানদের মধ্যে 
আলিম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। ৮৩) আর তারা রসুলের 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রসজল দেখতে 
পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে । তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম । অতএব, আমাদেরও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন! 
(৮৪) আমাদের কি ওষর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের 
কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্রাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের 
পালনকর্তা আমাদের সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন £ (৮৫) অতঃপর তাদের আল্লাহ্‌ 
এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। 
তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান যারা কাফির 

হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযথী। 










_ যোগসূত্ৰ £ পূর্বে মুশরিকদের সাথে ইহুদীদের বন্ধুত্ব বণিত হয়েছিল। এখানে মুসল- 
মানদের সাথে ইহুদী ও মুশরিকদের শন্রুতা উল্লিখিত হয়েছে । এ শব্রুতাই ছিল তাদের 


সূরা মায়েদা ১৯৫ 


পারস্পরিক বন্ধত্বের আসল কারণ । যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপারেই কোরআন পাক ন্যায়বিচার ও 
ইনসাফের পতাকাবাহী, তাই ইহুদী-খুজ্টানদের মধ্যেও সবাইকে এক কাতারে গণ্য করে নি। 
যাঁর মধ্যে যে গুণ রয়েছে, কোরআন পাক অকুগ্ঠচিত্তে তার স্বীকৃতি দিয়েছে । উদাহরণত 
কোরআন পাকে বণিত রয়েছে যে, খুস্টানদের একটি বিশেষ দলের মধ্যে ইহদীদের তুলনায় 
মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ কম এবং এ দলের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা যে 
বিশেষ প্রশংসা ও উত্তম প্রতিদানের যোগ্য, একথাও কোরআন বর্ণনা করেছে। এ বিশেষ দলটি 
হচ্ছে আবিসিনিয়ার খুস্টানদের । হিজরতের পূর্বে মুসলমানরা যখন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে 
আবিসিনিয়ায় চলে যায়, তখন খুস্টানদের এ দলটি মুসলমানদের কোনরূপ কম্ট দেয় নি। 
অন্য যেসব খৃস্টান এ গুণে গুণান্থিত, ওরাও কার্যত তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । এ দলের মধ্যে যারা 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গ। তাঁরা আবিসি- 
নিয়ায় মুসলমানদের মুখে কোরআন শুনে কাদতে শুরু করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। 
অতঃপর ত্রিশ জনের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত হন। তাঁরাও 
কোরআন শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনাই হচ্ছে আলোচ্য 
আয়াতের শানে-নযুল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

( অমুসলিমদের মধ্যে ) আপনি সব "মানুষের চাইতে মুসলমানদের প্রতি অধিকতর 
শত্রুতা পোষণকারী ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং তাদের (অর্থাৎ অমুসলিম লোকদের) 
মধ্যে মুসলমানদের সাথে অন্যদের তুলনায় ) বন্ধুত্বে অধিকতর নিকউবতাঁ তাদেরকে পাবেন, 
যারা নিজেদের খৃস্টান বলে। (অধিকতর নিফটবতাঁ বলার উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু তারাও 
নয়, কিন্তু উল্লিখিত অন্যান্য কাফিরের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত ভাল )। এটা (অর্থাৎ বন্ধু- 
ত্বের অধিক নিকটবর্তী হওয়া এবং শত্রুতায় কম হওয়া ) এ কারণে যে, এদের (অর্থাৎ খুস্টান- 
দের) মধ্যে অনেক বিদ্যোসাহী জ্ঞানী ব্যক্তিও রয়েছে এবং অনেক সংসারত্যাগী দরবেশও 
রয়েছে। (কোন জাতির মধ্যে প্রচুর সংখ্যক এরূপ লোক থাকলে জনগণের মধ্যেও সত্যের 
প্রতি তেমন বিদ্বেষ থাকে না। যদিও বিশেষ শ্রেণীর লোক ও সর্বসাধারণ সত্যকে গ্রহণও 
করে না)। এবং এ কারণে যে, এরা তের্থাৎ খুস্টানরা ) অহংকারী নয়। (এরা জ্ঞানী ও 
দরবেশদের দ্বারা দত প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এছাড়া সত্যের সামনে বিনম্র হয়ে যাওয়া 
বিনয় ও নম্রতার লক্ষণ। এ কারণে তাদের শব্ুতা খুব বেশী নয়। অতএব, জ্ঞানী ও দরবেশ 
অর্থাৎ আলিম ও মাশায়েখের অস্তিত্ব কর্তাকারণের দিকে এবং নিরহংকার হওয়া কবুল করার 
যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিতবহ। ইহুদী ও মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত । ওরা সংসারাসক্ত 
ও অহংকারী। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক সত্যপন্থী আলিম ছিলেন, যারা মুসলমান 
হয়ে গিয়েছিলেন, সংখ্যাল্পতার দরুন জনগণের মধ্যে তাদের এমন কোন প্রভাব ছিল না। 
তাই তাদের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা রয়েছে, যা তীব্র শন্ুতার কারণ। ফলে ইহুদীদের মধ্যেও 
কম সংখ্যক লোকই মুসলমান হয়। মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিহিংসা দূর হয়ে যাওয়ার 
পর তারা মুসলমান হতে শুরু করে) এবং তোদের কিছু সংখ্যক, যারা মুসলমান হয়ে গিয়ে- 
ছিল, এমন রয়েছে যে,) যখন তারা রসূল (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালাম (অর্থাৎ কোরআন) 


.. ১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্সজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্য (অর্থাৎ 
ইসলাম ধর্মকে ) চিনে নিয়েছে! (অর্থাৎ.তারা সত্য শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে যায় এবং ) তারা 
বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম । অতএব, আমাদেরও 
তাদের তালিকাভূক্ত করে নিন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে গণ্য করুন, ) যারা [ মুহাম্মদ (সা) ও 
কোরআনের সত্যতার ] সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া আমাদের জন্য এমন ফি ওযর থাকতে পারে, 
যার দরুন আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি এবং যে সত্য (ধর্ম) আমরা (এখন) প্রাপ্ত হয়েছি, 
তার প্রতি (শরীয়তে মুহাম্মদীর শিক্ষানুযায়ী ) বিশ্বাস স্থাপন করব না? এবং (এরপর) এ 
আশা করব না যে, আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদেরকে সৎ ও (প্রিয় ) লোকদের অনস্তর্ভূ ক্ত 
করবেন £ €বরং এরূপ আশা করা ইসলাম গ্রহণের উপরই নির্ভরশীল। তাই মুসলমান 
হওয়া একান্ত জরুরী )। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (এ বিশ্বাসপূর্ণ ) 
উত্তিণর প্রতিদানস্থরূপ (বেহেশতের) এমন উদ্যান দেবেন, যার (প্রাসাদসমূহের ) তলদেশে 
নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে । বস্তত সৎকর্মশীলদের 
এটাই পুরস্কার । আর (তাদের বিপরীতে ) যারা কাফির থেকে যায় এবং আমার নিদর্শনাবলা 
(অর্থাৎ নির্দেশাবলীকে) মিথ্যা বলতে থাকে, তারা দোযখের অধিবাসী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কতিপয্ন আহলে-কিতাবের সত্যানুরাগ £ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের 
সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে এসব আহলে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, 
যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্ভীরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শব্রুতা পোষণ 
করত না। ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য । উদাহরণত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ । খুস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা 
ছিল বেশী। বিশেষত মহানবী (সা)-র আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর । এ কারণেই মক্কার নব- 
দীক্ষিত মুসলমানরা কোরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে 
আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্মাট 
কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতেও দেন না। তাই মুসলমানরা কিছু- 
দিনের জন্য সেখানে চলে যেতে পারে । 


পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায় । তাদের 
মধ্যে হযরত ওসমান গনী রো)-র স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রো)-ও ছিলেন। এরপর 
হযরত জাফর ইবনে আব্‌ তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে 
পৌছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাঁদেরকে 
সাদরে গ্রহণ করে এবং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন । 


কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মস্কার ক্রোধান্ধ 
কাফিরকুলের তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর উপতৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার 
সম্মাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদের সেই দেশ.থেকে বের করে দেওয়ার জন্য 


সূরা মায়েদা ১৯৭ 


অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জা’ফর ইবনে আবু 
তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেক্ষে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত 
হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাক্ষে তিনি হযরত ঈসা (আ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর 
সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলা বাহল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা)-র আবির্ভাব, তীর শিক্ষার 
সংক্ষিপ্ত চিন্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বণিত হয়েছিল । 
এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরায়েশী প্রতিনিধিদলের সব উপটৌকন ফেরত দিলেন এবং 
তাদের পরিক্ষার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদের কখনও দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ 
দিতে পারি না। 

জাফর ইবনে আবু তালেবের বজ্ঞতার প্রভাব ঃ$ হযরত জা’ফর ইবনে আবূ তালেব 
নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙগসুন্দর চিত্র ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন । এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের 
অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় 
হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন 
আবিসিনিয়ার মুহাজিররা মদীনা যাওয়ার সংকল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
সম্রাট নাজ্জাশী তাদের সাথে প্রধান প্রধান খুস্টান আলিম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল 
মহানবী সো)-র দরবারে পাঠিয়ে দিলেন । সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বার্ষটি জন আবি- 
সিনীয় ও আটজন সিরীয় আলিম ও মাশায়েখ ছিলেন। 

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি  প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দর- 
বেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী সো) তাঁদেরকে সুরা-ইয়াসীন 
পাঠ করে শোনালেন । কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্চ ঝরছিল। 
তারা শ্রদ্ধাপ্ুত কণ্ঠে বললেন এ কালাম হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে 
কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ । অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন। 


তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং 
একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু 
. ঘটনাচক্রে জাহাজডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণ হারাল। মোট কথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, 
রাজকর্মচারী ও জনগণ ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূল'্ক ব্যবহার 
করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং পরিশেষে তাঁরা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান। 

বে 
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পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বণিত 

 হয়েছে। তফসীরবিদরা এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী 
ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন 
অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ খুস্টানের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য । অর্থাৎ যারা ইসলাম 
পূর্বকালে ইঞজীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তরকালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে। 


১৯৮ , তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন 
এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন । কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের 
আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য এবং পরিমাণে কম ছিল । অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই 
জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শক্রুতা ও মুলোৎপাটনে অগ্রণী ইতি পালন করত । তাই 


0৮ পচে শা পা 


আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 1১৬. Wis 1০ ১৮৩ 


AADTA Beli পাক Bulbs 


১৪৮]15 lum ১4) অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি শন্ৃতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর । 


মোট কথা, এ আয়াতে খুস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা 
ছিল আল্লাহ্‌্ভীরু ও সত্যপ্রিয়। নাজ্জাশী এবং তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্ত্ভক্ত। অন্যান্য 
যেসব খৃস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভু ক্ত। 
কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খৃস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না 
কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই 
তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি 
বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নিজলা ভুল এবং ঘটনাবলীর 
পরিপন্থী । তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন £ কিছু সংখ্যক 
অক্ত লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খুস্টানদের প্রশংসা-কীর্তন করা হয়েছে 
এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা । কারণ, সাধারণভাবে 
উভয় সম্পূদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খুস্টানদের মুশরিক হওয়াই 
অধিক সুস্পষ্ট । মুসলমানদের সাথে থুস্টানদের কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, 
বর্তমান কালের সাধারণ খুস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের.চাইতে পিছিয়ে নেই। 
এ কথা সত্য যে, এক সময় খৃস্টানদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। 
ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে । আলোচ্য আয়াত উভয় সম্পূদায়ের মধ্যে একটা 
পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে । স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ 
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সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ (৪:12 ৩৯১১ ০৮৮৯০১ প৪ ০ ও -9১- 
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৬) সু 
অর্থাৎ এসব ব আয়াতে খুস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলিম, 


সংসারত্যাগী ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিরা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে, অন্যের 
কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে) ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা 
আল্লাহ্ভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলিমরাও সংসার ত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্তান- 
বুদ্ধিক্ষে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহাবিষ্ট ছিল 
যে, সত্যাসতা ও হালাল -হারামের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না। ্‌ 


সত্যানুরাগী আলিম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণস্বরূপ £ আলোচ্য আয়াত থেকে একটি 


সূরা মায়েদা ১৯৯ 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী আল্লাহভীরু আলিম ও মাশায়েখরাই জাতির 
আসল প্রাণস্বরূপ। তাঁদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত । যতদিন কোন 
জাতির মধ্যে এমন আলিম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যাঁরা পাথিব লোভ-লালসার 
বশবর্তী নন এবং যাঁরা আল্লাহ্‌ভীর, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ 


' করতে থাকে । 
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(৮৭) হে মুমিনগণ! তোমরা এসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা 
অতিক্ৰমকারীদের পছন্দ করেন না আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের দিয়েছেন, তার 
ভিতর থেকে হালাল ও পবিন্র বস্তু খাও'এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সবার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। 





যোগসূত্র £ এ পর্যন্ত আহলে-কিতাবদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । এখন আবার 
আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান বণিত হচ্ছে , যা সূরার প্রারস্তে এবং মাঝখানেও কিছু কিছু আলোচিত 
হয়েছিল। স্থানের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এখানে একটি বিশেষ সম্বন্ধও বণিত হয়েছে । তা 
এই যে, পূর্বে প্রশংসার স্থলে সংসার ত্যাগ তথা দরবেশীর কথা উল্লিখিত হয়েছে । তা এর 
একটি বিশেষ অংশ "** সংসারাসক্তিৎ ত্যাগের দিক দিয়ে হলেও সস্তাবনা ছিল যে, কেউ 
সংসার ত্যাগের সমতুল্য বৈশিস্ট্যকে প্রশংসনীয় মনে করে বসে। তাই এস্থলে হালালকে 
হারাম করার নিষিদ্ধতা বর্ণনা করা অধিক উপযুক্ত মনে হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্ত তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (তা 
পানাহার ও পোশাক জাতীয় হোক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক জাতীয় হোক ) তন্মধ্যে সুস্বাদু 
(এবং উপাদেয় ) বস্তসমূহকে (কসম ও প্রতিজার মাধ্যমে নিজের উপর ) হারাম করো না 
এবং (শরীয়তের ) সীমা (যা হালাল-হারামের ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছে) অতিক্রম করো না। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা পশেরীয়তের ) সীমা অতিক্রমকারীদের ভালবাসেন না এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যেসব বস্ত তোমাদের দিয়েছেন তার ভিতর থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর 
(ব্যবহার কর.) এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (অর্থাৎ হালালক্ষে 
হারাম করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী। অতএব.ভয় কর এবং এরাপ কাজে বিরত থাক)। 


২০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সংসার ত্যাগ আল্লাহ্‌র সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম $ উল্লিখিত আয়াত- 
সমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার বিরাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, 
কিন্ত এতেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপঃ 


হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর ঃ কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে 
নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে । এক, বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া । দুই, উক্তির 
মাধ্যমে কোন বস্তকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া । উদাহরণত এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, 
ঠাণ্ডা পানি পান করবে না, কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ 
করবে না। তিন, বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যত কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন 
করার সংকল্প করে নেওয়া ৷ 


প্রথমাবস্থায় যদি এ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম 
. বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফির 
হয়ে যাবে। 


দ্বিতীয়াবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে 
তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিকৃহ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লিখিত রয়েছে। 
উ্দাহরণত কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্ত খাব না কিংবা 
অমুক কাজ করব না। অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের 
উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গোনাহ্‌ । কিন্তু এরাপ কসম ভঙ্গ 
করলে তার কাফ্‌ফারা দেওয়া জরুরী। কাফ্‌ফারার বিবরণ পরে বণিত হবে। 


তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যত 
হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে সওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদ- 
‘আত এবং বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ বলে গণ্য হবে। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের 
স্পম্ট আয়াতে বণিত রয়েছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজিব এবং এরূপ বিধি-নিষেধে 
অটল থাকা গোনাহ। তবে এরূপ বিধি-নিষেধ সওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে 
যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন 
করলে তাতে কোন গোনাহ, নেই । কোন কোন সুফী বুযুর্গ হালাল বস্তু বর্জন করেছেন বলে 
যেসব ঘটনা বণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভূক্ত । তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় 
নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ 
তা বর্জন করেছেন । এতে কোন দোষ নেই। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 
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নির্ধারিত সীমা তির করো না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদের পছন্দ 
করেন না। 


সুরা মায়েদা | ২০১ 


সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তকে বিনা ওযরে সওয়াব মনে করে 
বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা আল্লাহ্ভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌র 


কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আনাতে বলা হয়েছে ঃ 
“ AJ AY AS 237 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা! যে পবিত্ৰ ও হালাল বস্তু তোমাদের দিয়েছেন, তা খাও 


' এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে। 


এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে সওয়াব মনে করে বর্জন 
করা তাক্ওয়া নয়, বরং আল্লাহর নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করার মধ্যে তাকওয়া নিহিত। হ্যা, কোন দৈহিক ৫ ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থ কোন 
বস্ত বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভূক্ত নয় । 
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৮৯) আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য; 
কিন্তু পাকড়াও করেন এ শপথের জন্য, ঘা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর 
কাফ্ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা 
স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস 
কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোঘা রাখবে। 
এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যথন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা 


করবে। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা 
ক্লৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। | 








যোগসূত্র ৪ পূর্বে পাক-পবিত্র বস্তু হারাম করার কথা বণিত হয়েছিল। এ হারাম- 
করণ মাঝে মাঝে কসম তথা শপথের মাধ্যমে হয়। তাই এখন শপথ সম্পর্কে শরীয়তের 
নির্দেশ বর্ণনা করা হচ্ছে। 

২৬--- 


২০২ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদেরকে (জাগতিকভাবে) পাকড়াও করেন না অের্থাৎ কাফ্ফারা 
ওয়াজিব করেন না ) তোমাদের অসত্য শপথের জন্য (অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার জন্য )। কিন্ত 
(এমন) পাকড়াও এজন্য করেন যখন তোমরা শপথসমূহকে ভেবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য ) মজবুত 
কর (অতঃপর তাভঙ্গ কর)। অতএব, এর (অর্থাৎ এ রকম শপথ ভঙ্গের) কাফফারা (এই 
যে,)দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য,যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে 
( সাধারণভাবে ) দিয়ে থাক অথবা (দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর ) বস্ত্র প্রদান করবে 
অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে । ( অর্থাৎ উ বখিত তিনটির মধ্যে যে 
কোন একটি কাজ করবে)। আর যে ব্যক্তি তিনটির মধ্য থেকে একটিরও ) সামর্থ্য রাখে না, 
_€সে কাফফারা হিসাবে) তিনদিন (উপর্যুপরি) রোযা রাখবে । যো বণিত হল), এটা হচ্ছে 
কাফ্ফারা তোমাদের (এমন ) শপথের যখন তোমরা শপথ কর (অতঃপর তা ভঙ্গ কর)। 
এবং (যেহেতু এ কাফ্ফারা ওয়াজিব, তাই) স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। (এমন যেন না হয় 
যে, শপথ ভঙ্গ কর এবং কাফফারা আদায় না কর। আল্লাহ তা“আলা এ নির্দেশটি ষেমন 
তোমাদের পাথিব ও ধর্মীয় উপকারের প্রতি লক্ষ/ করে বর্ণনা করেছেন), তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় (অন্যান্য) বিধান (ও) বর্ণনা করেন---যাতে তোমূরা (এ নিয়া- 
মতের অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার ) কৃতক্ততা স্বীকার কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান £ আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার 
বণিত হয়েছে । তন্মধ্যে কয়েকটি সুরা বাকারায়ও বণিত হয়েছে । সবগুলোর সারকথা এই 
যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফকাহ্বিদদের 
পরিভাষায় এরূপ শপথকে ইয়ামীনে গুমূস” বলা হয় । উদাহরণত কেউ একটি কাজ করে 
ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে । এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে 
কাজটি করেনি। এ মিথ্যা শপথ কবীরা গোনাহ্‌ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। 
কিন্ত এর জন্য কোনরূপ কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না-_তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরী । 
এ কারণেই একে ফিকহুবিদদের পরিভাষায় “ইয়ামীনে গুমূস” রলা হয়। কেননা, গুমুসের 
অর্থ যে ডুবিয়ে দেয় । এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ ও শান্তিতে ডুবিয়ে দেয় । 

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে 
শপথ করা, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণত কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি 
এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে । এরপর . 
দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত।  রাপ শপথকে “ইয়ামীনে লগৃভ” বলা হয়। এমনি- 
ভাবে অনিচ্ছারুতভাবে মুখে শপথবাক্য উচ্চারিত হলে একেও “ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। 
এরূপ শপথে গোনাহ্‌ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয় না। 

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা । এরূপ 
শপথকে ‘ইয়ামীনে মূনআকিদা’ বলা হয় । এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। 
তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্‌ হয়, কিন্ত কোন কোন অবস্থায় গোনাহ হয় না। 


সূরা মায়েদা ২০৩ 


এস্থলে কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে লগৃভ বলে বাহ্যত এমন শপথকেই বোঝানো 
2% AE” 
হয়েছে, যাতে কাফ্ফারা নেই; গোনাহ হোক বানা হোক। কেননা, এর বিপরীতে রি ১০ 


AN 


১৩৯! উল্লিখিত হয়েছে । এতে বোঝা গেল ঘষে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিক- 


ভাবে পাকড়াও, যা কাফ্ফারার আকারে হয়। 
সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে $ 
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এখানে 2৯০ বলে এ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের 


হয়ে পড়ে, কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে, শপথ করে কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। 
এর বিপরীতে এঁ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে য়ামীনে 
গুমূস বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভে গোনাহ্‌ নেই__ 
ইয়ামীনে গুমূসে গোনাহ আছে, যাতে ইচ্ছারুতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা বাকারায় পার- 
লৌকিক গোনাহ্‌ বণিত হয়েছে এবং সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ 
কাফ্ফারা বণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না, অর্থাৎ--কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন না, বরং কাফ্ফারা 
শুধু এ শপথের জন্যই ওয়াজিব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা 
হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে £ 
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অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে ঃ এক. 
দশজন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে, কিংবা দুই. দশ 
জন দরিদ্রকে “সতর ঢাকা” পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণত একটি 
পায়জামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা, কিংবা তিন. কোন গোলাম মুক্ত 
করতে হবে। 


২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ তৃতীয় খণ্ড 
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এরপর বা চি ৬০ মা (৮) ৩০১ অর্থাৎ কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি 


যদি এ আহিক Ss UE MN TL HT HLL সে তিন দিন 
রোযা রাখবে ৷ কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপযু্পরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে । 
তাই ইমাম আবূ হানীফা রে) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্ফারা হিসাবে 
যে রোযা রাখা হবে তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী । 


এ পির 


আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে (* 1 শব্দ বলা হয়েছে । 


আরবী ভাষায় এর অর্থ খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয় । তাই 
ফিকহবিদরা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে দাতা ইচ্ছা করলে দশ 
জন দরিদ্রকে আহারও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে 
দিতে পারে । কিন্তু আহার করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজ গৃহে খেতে 
অভ্যস্ত । দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে৷ পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে 
প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দিতে হবে । অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা 
তার মূল্য । মোট কথা উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে । কিন্ত্ত 
, রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না 
থাকবে । 


শপথ ভজ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য নয় 8 আয়াতের শেষভাগে হুশি- 


AS পাক পাঠিকা ক তা 


য়ার করার জন্য দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম (০ ৪1৪১৬, ০9১ 


ঠিক পালা তা 


(০4০ অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ কর। 


. ইমাম আজম আবু হানীফা রে) ও অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে এর উদ্দেশ্য এই যে, যখন 
তোমরা কোন ভবিষ্যৎ কাজ করা না করার ব্যাপারে শপথ কর, এরপর যদি এর বিপরীত 
হয়ে যায়, তবে সেজন্য যে কাফ্ফারা দিতে হবে তা উপরে বণিত হল। এর সারমর্ম এই যে, 
শপথ ভঙ্গ হওয়ার পরই কাফ্ফারা দেওয়া দরকার ৷ শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে 
তাধর্তব্য হবে না। এর কারণ এই যে, যে বিষয় কাফ্ফারাকে জরুরী করে, তা হল শপথ 
ভঙ্গ করা। অতএব শপথ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। সুতরাং সময় 
হওয়ার পূর্বে যেমন নামায হয় না, রমযান মাস আগমনের পূর্বে যেমন রমযানের রোযা হয় 
না, তেমনি শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে শপথের কাফ্ফারাও আদায় হবে না। 


4 পা A ASDA 


এরপর বলেছেন £ (৯ ৮০1 15৯19 অর্থাৎ স্থীয় শপথ রক্ষা কর। উদ্দেশ্য 


. এই যে, কোন বিষয়ে শপথ করে ফেললে শরীয়তসম্মত কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া 


সূরা মায়েদা ২০৫ 


শপথ ভঙ্গ করো না। কেউ কেউ বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য এই যে, শপথ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া 
করো না ---শপথকে রক্ষা কর। একান্ত অপারক না হলে শপথ করো না।---€ মাহহারী ) 
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(৯০) হে মু’মিনগণ, এই যে মদ, জুগ্া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ--এসব 
শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক-_যাতে তোমরা 
কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের 
মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে 
তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে নাঃ (৯২) তোমরা 
আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ 
হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়। 








ঘোগসূন্ন £ উপরে হালাল বস্ত বিশেষ পদ্ধতিতে বর্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । এখন 
কতিপয় হারাম বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ূ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে বিশ্বাসিগণ ! মদ, জুয়া, মৃতি ইত্যাদি এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের . 
অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাক---যাতে তোমরা 
(এগুলোর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার কারণে---যা পরে বণিত হবে) সুফলপ্রাপ্ত হও । (দীন- 
দুনিয়া উভয়ের জন্যই এগুলো ক্ষতিকর । আর ক্ষতিগুলো এই 8) শয়তান তো চায় যে, মদ ও 
জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর (ব্যবহারে ) শন্তুতা এবং (অন্তরে ) বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে 
দেয় (সেমতে একথা স্পম্ট যে, মদ্যপানে বৃদ্ধি-বিবেক লোপ পায়। ফলে গালিগালাজ ও 
দাঙ্গা-ফাসাদ হয়ে যায়, এতে পরবতাঁকালেও স্বভাবত মনোমালিন্য বাকী থাকে । জুয়ায় যে 
ব্যক্তি হেরে যায়, সে বিজয়ীর প্রতি ক্রোধান্বিত হয় । সে যখন দুঃখিত হবে, অন্যের উপরও 
_ এর প্রভাব পড়বে। এ হচ্ছে জাগতিক ক্ষতি ) এবং (শয়তান চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে ) 


২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা‘আলার যিক্র ও নামায থেকে ( যা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার একটি উত্তম পন্থা ) 
তোমাদের বিরত রাখে (সেমতে এ বিষয়টিও স্প্ট, কেননা মদ্যপায়ীর তো সংক্তাই ঠিক 
থাকে না এবং জুয়ার বিজয়ী পক্ষ আনন্দ-উল্লাসে ডুবে থাকে, আর পর।জিত ব্যক্তি পরাজয়ের 
দুঃখ ও গ্লানিতে মহ্যমান হয়ে পড়ে । এরপর সে বিজয় লাভের চেষ্টায় এমন ব্যাপৃত হয়ে পড়ে 
যে, অন্য কোন কিছুর খেয়ালই থাকে না। এ হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষতি । এগুলো যখন এমন মন্দ 
বস্ত ) অতএব (বল ) তোমরা এখনও কি নিরত্ত হবে নাঃ এবং আল্লাহ্‌র অনুগত হও ও 
রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, 
আমার রসূলের দাত্সিত্ব প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৃ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


মানুষের কল্যাণের জন্যই বস্তজগতের সৃচ্টি $ আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই 
উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের 
সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। 
তা এই যে, আমার সৃষ্ট বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি। তা 
লংঘন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত 
থাকা ধুষ্টতা ও অরুতক্ততা এবং যেসব বস্তর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার 
বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ । দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্ট 
বস্তকে ব্যবহার করা, এরই নাম দাসত্ব। 

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মৃতি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর-_-এই চারটি বস্তুকে হারাম 
বলা হয়েছে । এ বিষয়বন্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকা- 
রায়ও উল্লিখিত হয়েছে । 


১$5% রা পানে পাচ তা 0 rl 
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এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে /** } বলা হয়েছে । আরবী ভাষায় ৮/৯৯) এমন 
নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে । এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য 
সুস্থ 'বিবেক-বুদ্ধিসম্পন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা আপনিই ঘৃণা জন্বে। 

'আলাম'-এর ব্যাথ্যা 8 এ চার বস্তর মধ্যে চি 8) [অন্যতম । এটি (১] -এর 


বহুবচন ! যলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা আরবে ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার, প্রথা 
প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট ষবাই করত । অতঃপর এর গোশত সমান 
দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত । দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন 


সূরা মায়েদা ২০৭ 


অংশের চিহ অঙ্কিত থাকত । কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত 
থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত । এ শরগুলোকে তুনের মধ্যে রেখে 
খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একেক অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হত । যত অংশ” 
বিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন 
শর বের হত, সে বঞ্চিত হতো । আজকাল এ ধরনের অনেক লটারি বাজারে প্রচলিত 
আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম । 


লটারির জায়েয প্রকার £ এক প্রকার লটারি জায়েয এবং রসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে 
প্রমাণিত আছে। তা এই যে, সবার অধিকার সমান এবং অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। 
এখন কার অংশ কোন্টি, তা লটারির মাধ্যমে নিদিষ্ট করা যায় । উদাহরণত একটি 
গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে 
সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন্‌ ভাগ নেবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতি- 
ক্ৰমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারির মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে 
' দেওয়া জায়েষ। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার 
অধিকারই সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি । এক্ষেত্রে 
লটারিযোগে মীমাংসা করা যায়। 


জুয়ার শর দ্বারা গোশত বন্টনের মূর্খজনোচিত প্রথা যে রর তা সুরা মায়েদার এক 


LATA ATA ‘4 
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মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে বণিত. চারটি হারাম বস্তুর মধ্যে দুটি অর্থাৎ জুয়া ও 
ভাগ্য নির্ধারক শর ফলাফলের দিকে দিয়ে একই বস্ত। অবশিষ্ট দু’টির মধ্যে একটি হচ্ছে 


| যা ৮*০এর বহুবচন £ ৮৮০ এমন বস্তুকে বলে, যাকে ইবাদত করার 

উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়---তা মৃতি অথবা বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি যাই হোক। 

মদ ও জুয়ার দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতি ৪ এ আয়াত অবতরণের হেতু ও পরবতী 
আয়াতদৃম্টে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে দু’টি বস্তুর নিষেধাজ্ঞা ও ক্ষতি বর্ণনা করাই 
উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মদ ও জুয়া----৮১০১1 তথা মৃতির প্রসঙ্গ এর সাথে জুড়ে দেওয়ার 
কারণ---যাতে শ্রোতা বুঝে নেয় যে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারটিও মৃতিপূজার মতই জঘন্য 
অপরাধ । ৰ 

ইবনে মাজার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ. সো) বলেন ৪ ১৪৬ 7০১ ৯) 
১১9! অর্থাৎ মদ্যপায়ী মৃতিপূজারীর সমতুল্য অপরাধী । কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে £ sy! ৩1১৪৮ ৯৯ ২১) ৮৯. অর্থাৎ মদ্যগায়ী লাত ও 
ওষ্যার উপাসকেরই মত । A 

মোট কথা, এখানে মদ ও জুয়ার কঠোর অবৈধতা এবং এগুলোর আত্মিক ও দৈহিক 


২০৮  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ee AW GA 


বাক্যে বিরত হয়েছে ৷ এর অর্থ এই যে, এগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে নোংরা ও ঘৃণাহ এবং 
শয়তানের চক্রান্ত জাল । এতে একবার আবদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ অসংখ্য ক্ষতি ও মারাত্মক 
অনিম্টের গর্তে নিপতিত হয়। এসব আত্মিক ক্ষতি বর্ণনা করার পর নির্দেশ দেওয়া 


নটি Ad A Pad 
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হয়েছেঃ ৮5৪4১০১৬ অর্থাৎ এগুলো যখন এমন ক্ষতিকর, তখন এগুলো থেকে বিরত 


ও বেঁচে থাক । 
‘ad ag AIO 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ৩5৯ £৯)---এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, 


তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপরই নির্ভরশীল । 


এরপর দ্বিতীয় আয়াতে মদ ও জুয়ার জাগতিক ও বাহ্যিক ক্ষতি বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করে তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শু 
তার বীজ বপন করতে চায় । 


আলেচ্য আয়াতগুলো যেসব ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় তা এই যে, মদের নেশায় 
বিভোর হয়ে এমন সব কাণুকীতি সংঘটিত হয়েছিল, যা প্রথমে পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতি- 
হিংসা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । সত্য বলতে ফি, এটা কোন 
 আকদ্মিক দুর্ঘটনা ছিল না বরং মদের নেশায় মানুষ যখন জান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন 
এরাপ কাণ্ডকীতি অনিবার্ধভাবেই সংঘটিত হয়ে পড়ে । 


জুয়ার ব্যাপারটিও তদ্রুপ । পরাজিত ব্যক্তি যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পরাজয় স্বীকার 
করে নিরস্ত হয়েও যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ, গোস্বা, শ্ুতা এর অন্যতম অবশ্যস্ভাবী 
পরিণতি । হযরত কাতাদাহ রে) এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ কোন কোন আরবের 
অভ্যাস 'ছিল যে, জুয়ায় পরিবার-পরিজন, অর্থ-কড়ি ও আসবাবপত্র সব খুইয়ে চরম দুঃখ- 
কষ্টে জীবন যাপন করত । 


SU শেষে এগুলোর আরও একটি অনিষ্ট বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 
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৪5০01 rs ঠা 753৩৮ ৮৮ ১৫৪ ১ অৰ্থাৎ এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র 
. ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। ্‌ 


সূরা মায়েদা ২০৯ 


এটি বাহ্যত আত্মিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট, জাগতিক অনিম্টের পর পুনরায় উল্লেখ 


করা হয়েছে । এতে এই ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, চিরস্থায়ী জীবনই প্ররুত প্রণিধানযোগ্য 
জীবন। এ জীবনের সৌন্দর্যই জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত এবং এর অনিম্টকেই ভয় 
করা দরকার। ক্ষণস্থায়ী পাথিব জীবনের সৌন্দর্য যেমন -গর্বের বিষয় নয়, তেমনি এর 
অনিম্টও অধিক দুঃখ ও কম্টের কারণ নয়। কেননা, এ জীবনের সৌন্দর্য ও অনিষ্ট . 
ইতি কয়েক দিনের অতিথি । ্‌ 


১১০৪ 5৪ দি ক 5১ 
জিভ কি রানুর রসি 


এ কথাও বলা । যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্র ও নামায থেকে গাফিল হওয়া ইহকাল ও 
পরকাল এবং দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। পরকাল ও আত্মার জন্য যে ক্ষতিকর 
, সে কথা বলাই বাহুল্য । কেননা, আল্লাহ থেকে গাফিল বে-নামাযীর পরকাল বরবাদ এবং 
তার আত্মা স্বত। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল ব্যক্তির ইহকালও 
তার প্রাণের শু, হয়ে থাকে । কেননা, আল্লাহ. থেকে গাফেল হয়ে যখন তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য 
অর্থ-সম্পদ, মান-সন্ত্রম ও জাঁকজমক অর্জন হয়ে যায়, তখন এগুলোও একা আসে না, বরং 
সাথে করে অনেক জঞ্জালও নিয়ে আসে, যা চিন্তার বোঝা হয়ে অহোরান্ন তার মস্তিক্ষে সওয়ার 
হয়ে থাকে। এ চিন্তায় লিপ্ত হয়ে মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য'সুখ, শান্তি ও বিশ্রাম থেকে 
- বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং আরামের কথাই ভুলে যায় । যদি কোন সময় এ অর্থ-সম্পদ, মান- 
সন্ত্রম ও জাঁকজমক খোয়া যায় কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন আর চিত্তার কোন সীমা-: 
পরিসীমা থাকে না। মোট কথা, খাটি দুনিয়াদার মানুষ উভয় অবস্থাতেই দুঃখ, চিন্তা- 
ভাবনা ও ক্লেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে । 


(৮:১০ ০১১ mb ৫) ৬১৩ টা 
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যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্‌র যিক্রে উজ্জ্বল এবং নামাযের নূর দ্বারা আলোকিত তার 
অবস্থা এর বিপরীত। জগতের অর্থ-সম্পদ, জীকজমক ও উচ্চপদ তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে 
এবং তাকে প্রকৃত শান্তি ও আরাম দান করে । যদি এগুলো খোয়া যায়, তবে এতে তার 
অন্তরে বিন্দুমান্ত্রও' প্রতিক্রিয়া হয় না। তার অবস্থা এরূপ $ 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায থেকে গাফিল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা 
করলে দেখা যায় যে, এতে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উভয় প্রকার ক্ষতিই রয়েছে । এজন্য 


“AG শর্ট AW GA সিটিতে ar 
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এটা সম্ভব যে, ৩৮ ০০৮ ০০ ৮ বাক্য খাটি আত্মিক ক্ষতি (497 3342 


পা এ কী ডি তর লী ও wr ক পা বট টি ঠেলে 
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1 5 রি: te রি টং 
851৮০ ৬৮৪ 40755 বাক্যে ইহকাল ও পরকালের উভ্ভয়বিধ ক্ষতি বর্ণনা করাই 
উদ্দেশ্য । 
_ এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নামাঘও আল্লাহ্‌র যিকরের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং 
নামাষকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য কি ? কারণ এই যে, নামাযের গুরুত্ব এবং এটি 


যে আল্লাহ্‌র ধিকরের উত্তম ও সেরা প্রকার, সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য নামাষকে স্বতন্ত্রভাবে : 
উল্লেখ করা হয়েছে । 


যাবতীয় ধর্মীয়, জাগতিক, দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা করার পর 
' এসব বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য অভূতপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ 
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৬ 93৫৮০ (৮০1 ৪--অর্থাৎ এসব অনিষ্ট জেনে নেওয়ার পরেও কি তোমরা এগুলো 


থেকে বিরত থাকবে না £ 


উপরোক্ত দু'আয়াতে মদ, জুয়া ইত্যাদির অবৈধতা ও কণ্যোর নিষেধাজা বণিত হয়েছে, 
যা আল্লাহ্‌র আইনের একটি বিশেষ ধারা। তৃতীয় আয়াতে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন সহজ 
করার জন্য কোরআন পাক বিশেষ উরিতিনি জার ররর ্‌ 


পটে পা কি তিনিও পাত ৪ পা নে টিলা না ঠিক পাতা 
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এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ তোমাদেরই 
উপকারার্থ দেওয়া হয়েছে । যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন 
ক্ষতি নেই এবং তার রসূলেরও কোন অনিষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলা যে লাভ-ক্ষতির 
উর্ধ্বে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। রসূল সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারত যে, তার 
আদেশ- পালিত না হলে সম্ভবত তাঁর সওয়াব ও মর্তবা হ্রাস পাবে। এ ধারণা নিরসনের 
জন্য বলা হয়েছে $ 


সূরা মায়েদা | ২১১ 
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৮০ তি ০১৮৩5 ৩০১ অর্থা তোমাদের 


মধ্যে কেউ যদি রসূলের আদেশ পালন না কর, তবে তাতে তাঁর মর্তবা হ্রাস পাবে না। কারণ 
তাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা তিনি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দায্মিত্ব ছিল খোলাখুলি- 
ভাবে আল্লাহ. তা'আলার নির্দেশাবলী পৌছিয়ে দেওয়া। এরপর কেউ না মানলে, সে তার 
নিজেরই ক্ষতি করে। আমার রসূলের এতে কিছুই যায় আসে না | 
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(৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে. যা ভক্ষণ 
করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই ঘখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংঘত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন 
করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্‌ সকমীদেরকে ভালোবানেন। 
(৯৪) হে মুমিনগণ- আলাহ, তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, 


২১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


যে শিকার পযন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে-__যাতে আল্লাহ বুঝতে 
পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম 
করবে, তার জন্য হন্্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় 
শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে ষে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর 
বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে এ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নিভর- 
ঘোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে--বিনিময়ের জন্ততি উৎসর্গ হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে 
হবে অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজিব__কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার 
সমপরিমাণ রোঘ। রাখবে, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে 
গেছে, তা আল্লাহ্‌ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৯৬) তোমাদের জন্য 
সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের এবং মুসাফিরদের 
উপকারার্থ। আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার, যতক্ষণ তোমরা 
ইহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা সমবেত হবে। 


a End 


যোগসূত্ৰ £৪ লুবাব গ্রন্থে মসনদে-আহমদ থেকে আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়া- 
: য়েতক্ৰুমে বণিত রয়েছে যে, পূর্বোক্ত আয়াতে যখন মদ ও জুয়ার অবৈধতা অবতীর্ণ হয়, তখন 
কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন $£ ইয়া রসূল্ল্লাহ্‌ (সা) ! অনেক মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী 
মুসলমান এগুলো অবৈধ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন জানা গেল যে, এগুলো 
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হারাম। সুতরাং তাদের কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ut এ 


il --আয়াতখানি অবতীণ হয়। 
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বস্তকে হারাম করে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত ছিল । এখন 71 ৬৪১ ৪31 0 
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os খা [৮৪ 215) আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতা- 


বান। তিনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তুকে হারাম করে দিতে পারেন । (বয়ানুল 
কোরআন) | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা ভক্ষণ করেছে, তজ্জন্য . 


সুরা মায়েদা ২১৩ 


তাদের কোন গোনাহ নেই; যদি তখন তা হালাল থাকে; পরে হারাম হয়ে গেলেও যখন 
€ গোনাহ্‌র কোন কারণ নেই, তাদের গোনাহ কিরূপে হবে, বরং গোনাহ্‌র পরিপন্থী একটি 
বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে), তারা (আল্লাহর ভয়ে তখনকার অবৈধ বস্তসমূহ 
থেকে) সংযত রয়েছে এবং €এ আল্লাহ ভীতির প্রমাণ এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে 
(যা আল্লাহ্ভীতির কারণ) এবং সৎকর্ম করেছে (যা আল্লাহ্‌ভীতির লক্ষণ এবং তদ- 
বস্থায়ই তারা সারা জীবন অতিবাহিত করেছে৷ যদি সে হালাল বস্তু, যা তারা ভক্ষণ 
করত, পরে কোন সময় হারাম হয়ে যায়, তবে) অতঃপর (তা থেকেও সে আল্লাহ্‌-ভীতির 
কারণেই ) সংযত হয়েছে এবং (এ আল্লা হ্ভীতির প্রমাণও আগের মত এই যে, তারা) বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে এবং চমৎকার সৎরুর্ম করেছে ( যা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং 
এখানেও আল্লাহ্‌ভীতির কারণ ও লক্ষণের সমাবেশ ঘটেছে। উদ্দেশ্য এই যে, যতবারই 
হারাম করা হয়েছে, ততবারই তাদের কর্মপন্থা এক হয়েছে---দু'তিন বারের কোন বৈশিষ্ট্য 
নেই। অতএব, পরিপন্থী এবং পরিপন্থীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সত্ত্বেও. তারা গোনাহগার হবে 
এমনটি আমার কৃপা থেকে অনেক দূরে।) এবং (তাদের এ বিশেষ ধরনের সৎকর্মশীলতা 
শুধু গোনাহ্‌ হওয়ারই পরিপন্থী নয়, বরং সওয়াব ও প্রিয়পান্র হওয়ারও কারণ । কেননা, ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন । (সুতরাং তারা ক্রোধের পাত্র হবে---তা 
কেমন করে সম্ভব £ তারা ক্রোধের পাত্র না হওয়ার সীমা অতিক্রম করে প্রিয়পান্র হওয়ার 
সীমায় উন্নীত )। 


হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌ তা+আলা তোমাদেরকে এমন কিছু শিকার দ্বারা পরীক্ষা করবেন 
যে শিকার পর্যন্ত (দূরে পলায়ন না করার কারণে ) তোমাদের হাত এবং তোমাদের বর্শা 
পৌছতে পারবে । (পরীক্ষার মর্ম এই যে, ইহরাম অবস্থায় বন্য জন্তুর শিকার তোমাদের 
জন্য হারাম করে, যা পরে বণিত হবে---এসব বন্য জন্তকে তোমাদের আশেপাশে হাতের 
কাছে ফেরানো হবে )যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ( বাহ্যতও ) বুঝতে পারেন যে, কে তাঁকে 
(অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ) অদৃশ্যভাবে ভয় করে (এবং হারাম কাজ থেকেে---যা শাস্তির কারণ, 
বিরত থাকে £ এতে প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানা গেল যে, এরূপ শিকার করা হারাম )। 
অতএব, যে এ উক্তির (অর্থাৎ হারাম করার ) পর (পরীক্ষা দ্বারা যা বোঝা যায়--শরীয়তের) 
সীমা অতিক্রম করবে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ শিকার করবে) তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
€ নির্ধারিত ) রয়েছে । (সেমতে শিকারী জন্তু আশেপাশে হাতের কাছে ঘোরাফিরা করতো । 
সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন এতে তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা হচ্ছিল । 
. তারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা স্পম্টরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে---) হে 
বিশ্বাসিগণ, তোমরা বন্য জন্ত (শরীয়ত বণিত ব্যতিক্রম ছাড়া ) শিকার করো না, যখন 
তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক ( এমনিভাবে শিকারী জন্ত্র হেরেমের ভিতরে থাকলে তোমরা 
যদি ইহ্রাম অবস্থায় না-থাক, তবৃও শিকার করো না) এবং তোমাদের মধ্যে যে জেনে- 
শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর (এ কাজের ) কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, (যা মূল্যের দিক 
দিয়ে) সমান হবে এ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে---যার ( অনুমানের ) ফয়সালা তোমাদের 
মধ্য থেকে দু'জন নিভরযোগ্য বাক্তি করবে (যারা ধার্মিকতায় এবং অভিজ্ঞতা ও জানে 
নিভভরযোগ্য হবে । মুল্য অনুমান করার পর বধকারীর ইচ্ছা-) হয় (এ মূল্যের এ ধরনের 


২১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কোন জন্ত ক্রয় করবে যে,) তা বিনিময় (অর্থাৎ বিনিময়ের জন্ত ) বিশেষভাবে চতুষ্পদ 
জন্ত হবে (অর্থাৎ উট, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, নর জাতীয় হোক বা মাদী ) এই শর্তে যে, 
উৎসর্গ হিসাবে কা'বা (অর্থাৎ কাণবার নিকট) পর্যন্ত (অর্থাৎ হেরেমের সীমার ভিতরে ) 
পৌছাতে হবে এবং না হয় (এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ) কাফ্ফারা (হিসাবে ) দরিদ্র- 
দেরকে দান করবে (অর্থাৎ একজন দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দেবে) এবং না 
হয় তার (অর্থাৎ খাদ্যশস্যের) সমপরিমাণ রোযা রাখবে (সমপরিমাণ এভাবে হবে যে, 
প্রত্যেক দরিদ্রের অংশ অর্থাৎ একজনের ফিতরার পরিবর্তে একটি রোযা রাখতে হবে। আর 
এ বিনিময় নির্ধারণের কারণ এই ) যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। (এ 
ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন, যে জেনেশুনে শিকার বধ করে না, যদিও তার উপরও এ বিনিময়ই 
ওয়াজিব কিন্তু তা তার কৃতকর্মের প্রতিফল নয়; বরং সম্মানিত স্থান অর্থাৎ হেরেমের 
এলাকায় শিকার যা হেরেম হওয়ার কারণে সম্মানিত কিংবা ইহ্রাম বাধার কারণে 
সম্মানিতের মত হয়ে গেছে, তার প্রতিফল । এ বিনিময় আদায় করার ক্ষেত্রে ) যা অতীত 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা ক্ষমা করেছেন এবং যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কাজ করবে, 
(যেহেতু অধিকাংশ পুনরারুত্তিতে আগের তুলনায় অধিক নিভাঁকতা থাকে, এ কারণে 
উল্লিখিত বিনিময় ছাড়াও, যা কৃতকর্মের প্রতিফল কিংবা স্থানের প্রতিফল, পরকালে ) আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার থেকে (এ নিভীঁকতার ) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। (তবে তওবা করলে এ 
প্রতিশোধের কারণ বাকী থাকবে না ।) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে সক্ষম । তোমাদের জন্য (ইহরাম অবস্থায় ) সমুদ্রের ( অর্থাৎ পানির) শিকার ধরা 
এবং তা ভক্ষণ করা ( সবই ) হালাল করা হয়েছে, তোমাদের €( এবং তোমাদের) মুসাফির- 
দের (উপকারের ) উপকারার্থ (যাতে সফরে একেই পাথেয় করে নিতে পারে)। আর 
স্থলভাগের শিকার (যদিও কোন কোন অবস্থায় ভক্ষণ করা বৈধ, কিন্তু,) ধরা (কিংবা তাতে 
সহায়তা করা) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় 
থাকবে। বস্তত আল্লাহ্‌ তাআলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে ) ভয় করবে, যার কাছে 
তোমাদেরকে সমবেত (করে উপস্থিত) করা হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
মাস‘আলা £ হেরেমের সীমার ভেতরে ইহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা 
খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক--সবই হারাম । 
০ বন্য জন্তকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকতিগতভাবে মানৃষের কাছে থাকে না। 
সুতরাং যেসব জন্ত সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত ; যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট---এগুলো জবাই 
করা এবং খাওয়া জায়েয । 
০ তবে যেসব জন্ত দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ bl | 


FAT AID 


হালাল । যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার । নিরিহ I ago ৪০০1 


(তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে)। কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু যেমন, 


সূরা মায়েদা | ২১৫ 
কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর---প্রভৃতি বধ করাও হালাল । এমনিভাবে যে 
হিংস্র জন্ত আক্রমণ করে, ম্নেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লেখিত 


হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, ১৬০) শব্দের মধ্যে ব্যবহাত SMF ০০) | 


০ যে হালাল জন্ত ইহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেমের বাইরে শিকার করা হয়, 
ইহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েষ। যদি সে জন্তকে শিকার করা ও বধ করার 
কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে 


লট টকা তা 


তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের [8155) & শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 


আয়াতে 15: বেধ করো না) বলা হয়েছে-- ঠ104 (খেয়োনা) 
বলা হয়নি । | 


০ হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব 
_ হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব। (রূহুল মা'আনী ) 


০ প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার 
বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়ে থাকে । 


০ বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তকে বধ করা হয়, উত্তম 
এই ঘে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর 
মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্ত খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ হারাম) হয়, তবে 
এর মূল্য একটি ছাগলের মুল্যের চাইতে বেশী ওয়াজিব হবে না। আর যদি জন্তটি খাবার 
যোগ্য (অর্থাৎ হালাল ) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে তাই ওয়।জিব হবে । 
উভয় অবস্থায় পরবতাঁতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যে-কোন একটি করতে পারে। হয় 
এ মূল্যের দ্বারা কুরবানীর শর্তানুযায়ী কোন জন্ত ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভেতরে তা 
জবাই করে গোশত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য 
ফিতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা” হিসাবে দান করে দেবে এবং না হয় সে খাদ্য- 
শস্য অর্ধ ছা হিসাবে যতজনকে দেওয়া যেত, তত সংখ্যক রোযা রাখবে । খাদ্যশস্য বন্টন এবং 
রোযা রাখা হেরেমের ভেতরে হওয়া শর্ত নয়! যদি অনুমান কৃত মূল্য অর্ধ ছা” থেকেও কম 
হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকীরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি 
রোযা রাখতে পারবে । এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা হিসাবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ ছা’ 
থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দেবে কিংবা ইচ্ছা 
করলে একটি রোযা রাখবে । আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা” পৌনে দু'সেরের 
সমান । 


| ০ উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকীনের অংশ সার্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু বেলা 
. পেট ভরে আহার করিয়ে দেয় তবে তাও জায়েয । 


০ যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ করার জন্য জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্ধত্ত হয়, 
তবে উদ্ধ্ত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্ত ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে 


২১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসাবে রোযা রাখতে পারবে। জন্ত বধ করলে যেমন বিনিময়ে 
ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে জন্তকে আহত করলেও অনুমান করতে হবে যে, এ আঘাতের 
ফলে জন্তটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে । অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি 
কাজের যে-কোন একটি কাজ করা জায়েষ'হবে। 

০ ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্ত শিকার করা হারাম সে জন্তকে যবেহ 
করাও হারাম। তার যবেহরুত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। 1515) YF বাক্যে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ করা বধ করারই অনুরূপ । 


০ যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্ত বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির 
বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে। 


০ শিকার কাজের জন্য ইঞ্জিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সাহায্য করাও শিকার 
করার মত্ই 'হারাম। "' ্‌ / 
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(৯৭) আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন 
এবং সম্মানিত মাসসম্হকে, হেরেমে কুরবানীর জন্তকেও যেগুলির গলায় বিশেষ ধরনের 
বেড়ী পরানো রয়েছে; এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌ 
নভোমগুল ও ভূমগ্ডুলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী । (৯৮) জেনে 
নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল-_দয়ালু। (৯৯) রসূলের 
দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া । আল্লাহ্‌ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং হা 
কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন £ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের 
প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ !'আল্লাহ্‌কে ভয় কর--যাতে 
তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। : . 





সূরা মায়েদা ২১৭ 


কত 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা‘আলা সম্মানিত গৃহ কা‘বাকে মানুষের কায়েম থাকার জন্য কল্যাণময় 
স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন এবং ( এমনিভাবে ) সম্মানিত মাসসমূহকেও এবং 
(এমনিভাবে) হেরেমের কুরবানীর জন্তদেরকেও এবং (এমনিভাবে) গ্রসব জন্তকেও, 
যাদের গলায় (একথা বোঝাবার জন্য ) আভরণ থাকে যে, ( এগুলো আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত 
এবং হেরেমে যবেহ্‌ করা হবে) এ (সিদ্ধান্ত অন্যান্য জাগতিক উপযোগিতা ছাড়াও ধর্মীয় 
উপযোগিতার) কারণে (ও) যাতে (তোমাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পাকাপোক্ত হয়; এভাবে 
যে, তোমরা এসব কল্যাণকর দলীলের ভিত্তিতে) এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রথমত ও পূর্ণত 
অর্জন কর যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তনিহিত সব বস্তর 
পর্ণ) জ্ঞান রাখেন । (কেননা, মানুষের কল্পনাতীত ভবিষ্য₹ মঙ্গল ও উপযোগিতার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা পরিপূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক )। এবং (যাতে এসব 
জানা বিষয়ের সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের যুক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন কর যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা"আলা সর্ববিষয়ে মহাক্তানী । (কেননা, এসব জানা বস্তর জ্ঞান সম্পর্কে আর কেউ অবহিত 
করেনি । জানা গেল যে, জ্ঞানের সম্বন্ধ সব জানা বস্তুর সাথে একই রূপ হয়ে থাকে ।) 
তোমরা নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, 
করুণাময় । € অতএব, তার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ. করো না । মাঝে মাঝে হয়ে গেলে 
শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নাও।) রস্ল সো)-এর দায়িত্ব শুধু পেৌীছিয়ে দেওয়া 
(তিনি যথার্থভাবে পৌছিয়েছেন। এখন তোমাদের কাছে কোন ওষর ও বাহানা নেই ) 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সব বিষয় পরিজ্তাত রয়েছেন যা কিছু তোমরা (মুখে কিংবা অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের দ্বারা ) প্রকাশ কর এবং যা কিছু (অন্তরে ) গোপন রাখ । ( অতএব, বাহ্যিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর উভয়টির মাধ্যমে তোমাদের আনুগত্য করা উচিত)। আপনি (হে 
মুহাম্মদ [সা], তাদেরকে একথাও ) বলে দিন ৪ অপবিত্র ও পবিত্র (অর্থাৎ গোনাহ্‌ ও 
আনুগত্য কিংবা গোনাহ্গার ও আনুগত্যশীল ব্যক্তি ) সমান নয়, (বরং অপবিভ্র ঘ্ৃণাহ এবং 
পবিষ্র গ্রহণীয়। সুতরাং আনুগত্য করে গ্রহণীয় হওয়া উচিতঃ অবাধ্যতা করে ঘৃণাহ হওয়া 
উচিত নয়)। যদিও (হে দর্শক) তোমাকে অপবিভ্রের প্রাচুর্য (যেমন দুনিয়াতে অধিকাংশ 
এমনই হয় ) বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয় (যে, ঘ্বগার্হ হওয়া সত্বেও এর এত প্রাচুর্য কেন! 
কিন্ত জেনে রেখো কোন রহস্যের কারণে যে প্রাচুর্য, তা প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণ'নয় ৷ সেটা 
যখন প্রাচুর্ষের উপর ভিত্তিশীল নয় কিংবা যখন তোমরা আল্লাহ্‌ তা“আলার ক্তান ও শাস্তির 
কথা জানতে পারলে 1) অতএব হে বৃদ্ধিমানগণ, (একে দেখো না বরং) আল্লাহ্‌ তা“আলা- 
কে অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় করতে থাক যেন তোমরা ( পরিপূর্ণ ) সফলতা 
লাভ করতে পার (তা হচ্ছে জান্নাত লাভ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শান্তির চারটি উপায় £$ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, 
স্থায়িত্ব ও শাড়ির কারণ রাল উল্লেখ করেছেন। 
২৮--- 


২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রথমত কাবা । আরবী ভাষায় কা“বা চতুক্ষোণবিশিম্ট গৃহকে বলা হয় । আরবে 
‘খাস আম’ গোত্রের নিমিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে “কা*বা- 
ইয়ামানিয়াহঃ বলা হত। তাই বায়তুল্লাহকে সে কাবা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য 


কা'বা শব্দের সাথে elyl ৬৩4১! শব্দ যোগ করা হয়েছে । 
৪ ও els শব্দটি ১০০০, “ -_-এর অর্থ এ সব বস্তু যার উপর কোন 


বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । তাই ১০৪ টা ৪-এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎ- 


সম্পকিত বস্তসম্হ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়। 
৮/১ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ । এক্ষেন্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মন্কার 


লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মান্ষকেও বোঝা যেতে পারে । বাহ্যত 
সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভক্ত । তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কা"বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং 
পরবতাঁতে উল্লিখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার 
উপায় করে দিয়েছেন । যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র 
দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্ব্রত পালন করতে থাকবে অর্থাৎ 
যাদের উপর হজ্ব ফরয তারা হজ্ব করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও 
সংরক্ষিত থাকবে । গক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও হ্তব্রত পালন না করে কিংবা বায়তু- 
ললাহ্‌র দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে 
আসবে । 


কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তত্ভ ঃ এ বিষয়বস্তুটি টি হযরত আতা রে) এভাবে 


বর্ণনা করেছেন 1১7৯7 "১১. 19758 ০) 1০3 0 ৬ 55505) (বাহ্রে-.. , 


মুহীত )--। এতে বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগত ভাবে ক সমগ্র বিশ্বের জন্য স্তম্ভ 
বিশেষ । যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও 
বিলীন করে দেওয়া হবে । বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুর্ল্লাহ্র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার 
স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর 
পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই 
দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্‌ ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক 
সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা 
যায়। বায়তুল্লাহ্‌র সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক 
দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে ‘শান্তি ও নিরা- 
পত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জান দ্বারা প্রমাণিত। 


বায়্তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ £ সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের 
মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত, চোর, লুষ্ঠনকারীরা দুঃ সাহস করতে 


সূরা মায়েদা ২১৯ 


পারে না। কিন্তু জাহিলিয়াত যূগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রান্ট্র কিংবা জননিরা- 
পত্তার জন্য কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না । গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোন্র অন্য গোন্রের জানমাল ও মান-সন্্রমের উপর যখন ইচ্ছা 
আক্রমণ করতে পারত । কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ 
ছিল না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মস্কার বায়তুল্লাহ্‌কে রা্দ্রের স্থলাভি- 
যিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রান্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন 
কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মর্যাদা ক্ষুগ করার সাহসও 
তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের 
সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে,'তারা এর 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্ররৃত্তিকে বজন করতেও কুন্ঠিত হত না। 


| সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোন্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মত 

খ্যাত ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্‌ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রীর সম্মান ও 
মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শন্দু কিংবা কঠোরতর 
অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন 
মাফ হুয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের 
অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত । 


এমনিভাবে যে ব্যক্তি হত্ব ও ঙমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্ত হেরেম 
শরীফে কুরবানীর জন্য আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন 
অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হু ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাঁধা 
অবস্থায় কোন প্রাণের শন্তুকেও তারা কিছুই বলত না। 


ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ সো) একদল সাহাবায়ে কিরামকে সাথে করে ওমরার ইহরাম 
বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া 
নামক স্থানে তিনি যান্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওসমান রো)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মন্ধায় 
পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা মন্ধার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়--- 
ওমরা আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত 
হবে না। ্‌ | 
কোরাইশ সর্দাররা অনেক আলাপ-আলোচনার পর মহানবী (সা)-র খিদমতে একজন 
প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই মহানবী সো)-বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্‌র 
সম্মান সম্্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। কাজেই চিহ্যুক্ত কুরবানীর জন্তগুলোকে দেখে 
সে নিদ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ্‌ গমনে বাধা দেওয়া উচিত নয় । 


মোট কথা, জাহিলিয়াত যুগেও আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মনে হেরেম শরীফের সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল । এ সম্মানের ফলশ্*তিতে 
স্তধু হেরেম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় 
হত্ব ও ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহিবিশ্বের লোকজন 
এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্ত আরবে যেভাবে 


২২০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বায়তুল্লাহ্‌ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের 
মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে “আসহুরে 
হুরুম” বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে 
নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত 
এবং এ থেকে সযত্বে বেচে থাকত । 


এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের, উপায় হিসাবে কাবার সাথে আরও 


DA শা 


তিনটি বন্ত'র উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমত ei! ১৪০1 অর্থাৎ সম্মান ও মহত্তের মাস। 

এখানে 48 শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, 

এখানে চি 7 বলে যিলহত্ব মাসকে বোঝানো হয়েছে । এ মাসেই হত্ের ক্রিয়াকর্ম 

সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে 
৬/৮এ হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভূক্ত । 


দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে ৮5১৯ হেরেম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানী করা হয়, তাকে 
৮০০ বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরাপ জন্ত থাকত, সে নিবিবাদে পথ চলতে পারত, 


তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানীর জন্তও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম 
উপায়। 


পি 


4 প পালা 


তৃতীয় বস্ত ১৫ 5 eal § 5445 শব্দের বহুবচন ৷ এর অর্থ গলার হার। 


জাহিলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্বের উদ্দেশে বের হলে চিহনস্বরূপ 
গলায় একটি হার পরে নিত, যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হত্ক করতে 
যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কুরবানীর জন্তর গলায়ও এ ধরনের 


হার পরিয়ে দেওয়া হত। এসব হারকেও ১] বলা হয়। এর কারণে ৫ ঠ)-ও 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায় । 


চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ বানি জন্ত এবং গলার হার 
এ তিনটি বস্তই বায়তুল্লাহর সাথে সম্পকযুক্ত ।. এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানেরই 
একেকটি অংশ। সার কথা এইযে, বায়তুলল্লাহ্‌ ও তৎসম্পকিত বস্তসমৃহকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে 
স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন । 


Gu 5৮ . 
LU ৮০ ৬৮৮-এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই 


যে, বায্তুল্লাহ্‌ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর 
অর্থ হচ্ছে মন্কাবাসীদের জন্য রুযী-রোজগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু 
উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সারা বিশ্বের জিনিসপন্তর এখানে পৌছিয়ে দেন।, 


সূরা মায়েদা ২২১ 


কেউ বলেন, মস্কাবাসীরা যেহেতু কা'বাগুহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, 


ডে এ%* 
তাই তাদেরকে আল্লাহ্‌ ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তা হুদিররনন ৮ 


a 


বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে । 


ইমাম আবদুল্লাহ্‌ রাষী (র) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। 
_এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে । কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌কে 
সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব 
ও মক্কাবাসীদের বিশেষভাবে এর বাতিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত 
করেছেন। 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 
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রা গেলে 


অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ্‌ ও তৎসম্পকিত বস্তসমূহকে মানুষের জন্য রা শান্তি ও 
নিরাপত্তার উপায় করেছি । আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে । এটা 
. এজন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেন নেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের 
যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন। 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ 
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রাখ, আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। 
এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী । 
এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা 
কঠোর শাস্তির কারণ । সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও 
উদাসীন্যের কারণে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌. তা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না বরং 
তওবাকারী অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আমার রসুলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পেঁশছে 
দেবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে 


২২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আমার রসূলের কোনই ক্ষতি নেই। একথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ. তা'আলাকে ধোঁকা 
দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রঞ্কাশ্য ও গোপন---সব কাজ সাগরে ওয়াকিফহাল । 
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চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে £ থা 2 ১৩০ এ এ 8 43--আরবী 


ভাষায় ৮০৮৪৯ ও ০৮৪৮ দু’ট বিপরীত শব্দ । প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে ৮৮৮ এবং 
প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে 4১ বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে 
(44১ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং ৮ শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো 


হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে; আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধি- 
সম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পরিন্র ও অপবিভ্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না। 


এক্ষেত্রে ৮৬৯ ও ৩৮ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম 
অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। 
আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও 
মন্দ সমান ময়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম 
কিংবা পবিত্র ও অপবিন্র বস্তু সমান নয় । এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং 
সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়৷ 


Fra ef 
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মাঝে মন্দ ও অনুৎরুষ্ট বস্তর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশেপাশে মন্দ 
ও অপবি্র বস্তর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্ত 
আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ । 


আয়াতের শানে নযূল £ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে 
বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি মদের ব্যবসা করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন 
করেছিল। ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক 
মহানবী সো)-র কাছে এসে জিজ্তেস করল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! মদের বাবসা দ্বারা সঞ্চিত 
যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোন সকাজে ব্যয় করে দিলে আমার 
জন্য উপকার হবে কি? মহানবী (সা) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ্ব, জিহাদ 
ইত্যাদি কাজেও ব্যয় কর, তবুও তা আল্লাহ্‌র কাছে" মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে 
না। আল্লাহ্‌ তাআলা পবিভ্র ও হালাল বস্ত ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। 

এ হচ্ছে পরকালের দিক দি দিয়ে হারাম মালের অমর্ধাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং 
প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে' সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, জগতের কাজ-কারবারেও 
হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার 
সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনও লাভ করা যায় না। 


তফসীর দুররে-মনসূরে- ইবনে আবী-হাতেমের বরাত দিয়ে বগিত আছে যে, 


সূরা মায়েদা . ২২৩ 
তাবেয়ীদের যমানার খলীফায়ে-রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ পূর্ববর্তী 
খলীফাদের আরোপিত অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে, অর্থ- 
কড়ি আদায় করা হয়েছিল, তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। ফলে সরকারী ধনাগার শূন্য হয়ে 
যায় এবং আমদানী সীমিত হয়ে পড়ে । এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলীফার 
কাছে পত্র লিখলেন যে, সরকারী আমদানী অনেক হাস পেয়েছে । এখন সরকারী কাজ- 
কারবার কিভাবে চলবে, তা-ই চিন্তার বিষয়। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ 
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উত্তরে আলোচ্য 2০৮01 ৪) রিল 205 ৮) 5 ০০15১ 
--আয়াতটি লিখে অতঃপর লিখলেন £ তোমার পূর্ববর্তী গভর্নররা অন্যায় ও অত্যাচারের 
মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় 
ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোন পরওয়া করো না। আমাদের সরকারী কাজ- 
কর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে। 

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পকে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই 
যে, সংখ্যার কমবেশী কোন বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাল্সতা দ্বারা কোন বস্তুর 
ভালমন্দ যাচাই করা যায় না। মাথার উপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে ৪৯ হাতের বিপক্ষে 
সত্য ও সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না। 


বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাল বিষয়ের 
পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক । ঈমানের বিপরীতে কুফর ; 
আল্লাহ্ভীতি, পবিভ্রতা, ও ধামিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ £ ন্যায় ও সুবিচা- 
রের বিপরীতে জুলুম ও উৎপীড়ন, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানতা এবং সুবুদ্ধির বিপরীতে 
কুবুদ্ধির প্রাচুর্য বিদ্যমান । এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোন,বস্ত কিংবা 
কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে বস্তু বা দলের ভাল ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে 
পারে না। বরং কোন বস্তর উৎকৃম্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হকীকতের উপরই তা 
নিরভভরশীল। অবস্থা ও হাল-হাকীকত ভাল হলে বস্তুটি ভাল) নতুবা মন্দ। কোরআন পাক 
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অবশ্য ইসলামও কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সাব্যস্ত করেছে। 
তবে তা এসব ক্ষেত্রেই, যেখানে যুক্তির সারবস্তা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করার মত কোন 
ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য 
সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোন 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জন- 
গণের মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই 
এমন নগ্ন যে, অধিক সংখ্যক লোক যে কাজ করবে, তাই হালাল, বৈধ ও সত্য হবে। 
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হে জ্ানবানগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বস্তুর 
সংখ্যাধিক্য কামনা করা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘূতার বিপরীতে সত্যের মাপকাঠি 
সাব্যস্ত করা বৃদ্ধিমানদের কাজ নয়। তাই বুদ্ধিমানদেরকে সম্বোধন করে এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা 
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(১০১) হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে 
পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে । ঘদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় 
জিড্েস কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে অতীত বিষয় আল্লাহ, ক্ষমা 
করেছেন । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক 
সম্পুদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) 
আল্লাহ্‌ “বহিরা”, “সায়েবা” “ওছালা” এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি। কিন্তু যারা 
কাফির, তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের অধিকাংশেরই বিবেক- 
বুদ্ধি নেই । 









তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে বিশ্বাসিগণ! এমন (অনর্থক ) কথাবার্তা জিক্তেস করো না (যাতে এমন সম্ভাবনা 
রয়েছে যে ), যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তোমাদের কম্টের কারণ হবে 
(অর্থাৎ এরাপ সম্ভাবনা আছে যে, উত্তর তোমাদের মন্োবান্ছনার বিপরীতে হওয়ার ফলে 
তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হবে) এবং (যেসব কথাবার্তায় এরূপ সম্ভাবনা, রয়েছে যে, ) 
যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব কথাবার্তা জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের 
জন্য পরিব্যক্ত করা হবে (অর্থাৎ প্রশ্ন করার মধ্যে এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও রয়েছে যে, 
উত্তর ব্যক্ত করা হবে এবং উত্তর ব্যক্ত করার মধ্যে প্রথমোক্ত সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তোমাদের 
পক্ষে তা কষ্টকর হবে । এতদুভয় সম্ভাবনাই সমচ্টিগতভাবে প্রশ্ন করতে নিষেধ করার 
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কারণ এবং সম্ভাবনাদ্বয় বাস্তব । সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ।) অতীত প্রশ্নাবলী (যা 
এ পর্যন্ত তোমরা করেছ, তা ) আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেছেন (কিন্ত ভবিষ্যতে আর এমন 
করো না।) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (তাই অতীত প্রশ্নাবলী ক্ষমা করেছেন 
এবং ) অত্যন্ত সহিষ্ণ--€তাই ভবিষ্যতের বিরুদ্ধাচরণ হেতু ইহকালে শাস্তি না দিলে মনে 
করো না যে, পরকালেও শাস্তি হবে না) এমন কথা তোমাদের পূর্বে অর্থাৎ পূর্বকালে ) অন্য 
উম্মতের লোকেরাও (নিজেদের পয্গম্থরগণকে ) জিজেস করেছিল, এরপর € উত্তর পেয়ে ) 
এগুলোর প্রতি যথার্থ মর্ধাদা প্রদর্শন করেনি । (অর্থাৎ বিধি-বিধান সম্পকিত এসব উত্তর 
অনুযায়ী তারা কাজ করেনি এবং যেসব উত্তর বিভিন্ন ঘটনা সম্পঞ্চিত ছিল, সেগুলো থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করেনি । সুতরাং তোমরাও যাতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে পড়, 
এজন্য এ ধরনের প্রশ্ন না করাই উত্তম।) আল্লাহ্‌ তা'আলা “বহীরা* “সায়েবা” “ঙছীলা" 
এবং “হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি, কিন্তু যারা কাফির, তারা (এসব কুপ্রথার ব্যাপারে ) 
আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব কর্মে সন্তুষ্ট ) এবং অধিকাংশ 
কাফির (ধর্মীয়) বিবেক-বৃদ্ধির অধিকারী নয় (এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, বরং তাদের 
বড়দের দেখাদেখি এহেন নজন চিত কাজ করে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ £ আলোচ্য আয়াতসমূহে = ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু 
সংখ্যক লোক আল্লাহর বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটার্থাটি করতে আগ্রহী হয়ে 
থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন 
তুলতে থাকে । আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরাপ প্রশ্ন না 
করে, যার ফলশ্ুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস.হওয়ার কারণে, 
অপমানিত ও লাল্ছিত হবে । 


শানে নযুল £ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে- 
নযুল এই যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পকিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আকরা ইবনে 
হারেস রো) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ্জ করা 
ফরয £ রসুলুল্লাহ (সা) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন । 
তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন ঃ যদি আমি 
তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যা, প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি 
এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন £ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি 
তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও---রাঁটার্থাটি করে প্রশ্ন 
করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ 
ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেন নি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং 
পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল । আমি যে কাজের আদেশ দিই সাধ্যানুষায়ী 
তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া 
উচিত (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটার্থাটি করবে না )। 
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অর্থাৎ কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, ভবে ওহীর মাধ্যমে ডিও এসে 
যাবে। এতে “কোরআন অবতরণকাল" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ 
সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেওয়া হবে। 


নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ 
ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে 
না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী 
করে করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপূত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা 
নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে । কেননা, এতে করে নিজের 


ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ 21 1৮৮1 ৬৯৯১৯ ৬০ 
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ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে । আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির 
তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে । মুসা আ)-র মায়ের নাম কি ছিল, নৃহ আ)-র নৌকার দৈর্ঘ্য- 
প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাক্কার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নেই । উপরোক্ত হাদীস 
থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন একথাও জানা যায় যে, 
এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাস'আলা সম্পর্কেই অক্ত 
থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে । অতীতে 
ফিকাহবিদ আলিমরা মাস'আলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন 
প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক 
ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য 
না হলে যে-কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। 

বহীরা, সায্লেবা ইত্যাদির সংজ্ঞা ঃ “বহীরা”, “সায়েবা” 'হামী"-প্রভৃতি সবই জহিলিয়াত 
যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পকযুক্ত বিষয় । এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর- 
বিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে । তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর । আমরা সহীহ্‌ বোখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের 
ব্যাখ্যা উদ্ধত করছি। 


“হীরা” এমন জন্তকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ 
নিজের কাজে ব্যবহার করত না। 


“সায়েবা" এঁ জন্ত, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেওয়া হত। 


'হামী" পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার 
নামে ছেড়ে দেওয়া হত। 


সূরা মায়েদা ২২৭ 


‘৩ছীলা’ যে উট উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলিয়াত যুগে এরাপ উন্ত্রীকেও 
প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। 


এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই ঃ তদুপরি যে জন্তর গোশ্ত, দুধ ইত্যাদি 
দ্বারা উপরুত হওয়া আল্লাহর আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে 
জন্তকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল £ মনে হয় তারা শরীয়ত প্রণে- 
তার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশ- 
রিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তজ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত । 
এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেন নি বরং 
তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে 
গ্রহণ করে নিয়েছে। মোট কথা, এখানে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়- 
তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃজ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার 
নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ । 
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(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তাল্লাহ্‌র নাধিলকৃত বিধান এবং রসূলের 
দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের 
বাপদাদাকে পেয়েছি । যদি তাদের বাপদাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত 
না হয়, তবুও কি তারা তাই করবে? (০৫) হে মুমিনগণ ! তোমরা নিজেদের চিন্তা 
কফর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথন্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন 
ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমা- 
দেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে । 













যোগসূত্র ঃ উপরে কুপ্রথায় বিশ্বাসী কাফিরদের একটি মূর্খতা রণিত হয়েছে । তাদের 
মধ্যে এ ধরনের অনেক মূর্খতা বিদ্যমান ছিল, যা শুনে মুসলমানরা দুঃখ ও বেদনা অনুভব 
করত । তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা 
কেন দুঃখিত হও £ তোমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, তোমরা নিজের সংশোধন এবং সাধ্যমত 
অপরের সংশোধনে হত্ববান হও । প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ার 
বহির্ভত। তাই নিজের কাজ কর---অপরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকো না। 


২২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বিধান নাধিল করেছেন তার 
দিকে এবং রসূল (সা)-এর দিকে (যার প্রতি সেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছে) এস। (যে 
বিষয়ের আলোকে সত্য প্রমাণিত হয়, তাকে সত্য মনে কর এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাকে 
মিথ্যা মনে কর, ) তখন তারা বলে £ (আমাদের এসব বিধান ও রসূলের প্রয়োজন নেই ;) 
আমাদের জন্য এ (রীতিনীতিই ) যথেষ্ট, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি । 
€ আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেন, তাদের জন্য সে রীতিনীতি সর্বাবস্থায়ই কি যথেষ্ট হবে ) 'যদি 
তাদের পিত্পুরুষরা (ধর্মের ) কোন জ্ঞান না রাখে এবং (কোন এঁশী গ্রন্থের ) হেদায়েত না 
রাখে (তবুও কি)? হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজের (সংশোধনের ) চিন্তা কর। (এ কাজটিই 
তোমাদের আসল কর্তব্য । অপরের সংশোধনের বিষয়টি হল এই যে, তোমরা যখন সাধ্যানু- 
যায়ী এ সংশোধনের চেস্টা করছ; কিন্তু ফলপ্রসূ হচ্ছে নাঃ তখন তোমরা ফলপ্রসূ না হওয়ার 
চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ো না। কেননা ) তোমরা যখন (দীনের ) পথে চলছ (এবং দীনের জরুরী 
কর্তব্য পালন করে যাচ্ছ অর্থাৎ নিজের সংশোধন করছ এবং অপরের সংশোধনের চেস্টা 
করে যাচ্ছ ) তখন যে ব্যক্তি (তোমাদের সংশোধন প্রচেষ্টা সত্তেও ) পথভ্রষ্ট থাকে, তার 
€ পথভ্রষ্ট থাকার) কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (সংশোধন ইত্যাদি কাজে সীমাতি- 
রিক্ত চিন্তিত হতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তদ্রুপ নিরাশ হয়ে ক্লোধবশত ইহকালেই 
তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ কামনা করাও নিষিদ্ধ।) কেননা, সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মীমাংসা 
পরকালেই হবে। (সেমতে ) আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর 
তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন (এবং বলে দিয়ে সত্যের বিনি- 
ময়ে সওয়াব এবং মিথ্যার বিনিময়ে আযাবের আদেশ কার্যকর করবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শানে নযুল £ জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে পিতৃপুরষদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছিল অন্যতম। এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে 
বঞ্চিত করে রেখেছিল! তফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বণিত 
রয়েছে যে, কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্যোপলব্ধির ফলে মুসলমান হয়ে যেত, তবে তাকে 
এমনভাবে ধিক্কার দেওয়া হত যে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস্‌। 
তাদের রীতিনীতি ত্যাগ করে অন্য তরীকা অবলম্বন করেছিস্‌। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের 
পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ৪ 
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অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও 
রসুলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, 


সূরা মায়েদা ৯২৯ 


তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরীকায় পেয়েছি, 
আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট । 
এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও 
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পথভ্রচ্ট করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে 8০ 9০ ৪ ৯5৬ ৩৬৬ ৪৪ 


LAT L 
৮৪ চিন্তাশীল ব্যক্তি মান্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন 


ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে । ফলে 
অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফিলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। 
মূলনীতিটি এই যে, অক্তরা জ্তানবানদের, অনভিজ্ঞতরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের 
অনুসরণ করবে---একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ 
করে বাপদাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত 
হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথায় নিয়ে 
যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মৃখ্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 


এমনিভাবে কিছু সংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি 
মনে করে । যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায় ৷ এটিও একটি 
অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকমীদের সংখ্যাগরি- 
স্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালমন্দ চিহিন্ত করার মাপকাঠি হতে 
পারে না। 


অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ঃ কোরআন পাকের এ 
বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপদাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুস্থত হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযান্রার গতিপথ 
নির্ধারণ করা জরুরী । এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার 
লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলছেন | এমন ব্যক্তি 
পাওয়া গেলে তাঁর অনুসরণ অবশ্যই মনঘিলে-মকসুদে পৌছাতে পারে । মুজতাহিদ ইমাম- 
দের অনুসরণের তাৎপর্য ও তাই। তাঁরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও 
এ পথেই চলেন। তাই অক্ত ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে- 
মকসুদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পেছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের 
দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা. ও কর্মকে বিনম্ট করার শামিল , বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর ৷ 
দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্তান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ 
সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে 
. অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ । 


অনুসরণের মাপকাঠি $ কোরআন পাকের এ বাক্য দুটি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত 


২৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে ঃ একটি (এ ও অপরটি ৮1 । এখানে 
(৮০-এর অর্থ মনযিলে-মকসুদ ও মনঘিলে-মকসুদ পর্যন্ত পৌছার পথ সম্পকিত জান 
এবং 1১ 1-এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম। 


সার কথা এই যে, অনুসরণ করার জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথম দেখে নেবে 
যে, অভীম্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি-না । এরপর দেখবে, সে নিজেও সে 
পথেই চলছে কি-না এবং তার কর্ম তার ক্তানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। 

মোট কথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জান ও সরল কর্মের 
কস্টিপাথরে যাচাই কর। জরুরী । শুধু বাপদাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া 
অথবা ধনাত্য হওয়া কিংবা রান্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি 
হওয়ার যোগ্য নয় । 


কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা 8 কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে 
বাপদাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা 
ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ কর।র একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে । এ পন্থায় সমালোচনা 
করলে সমালে।চিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণ- 
কারীদের জওয়াবে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, তোমাদের বাপদাদা মূর্খ ও পথন্রষ্ট। 
বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছেঃ বাপদাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, 
যখন বাপদাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম £ 


যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সান্ত্রনা 8 দ্বিতীয় আয়াতে 
মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেস্টা এবং যথাযথ হিতাকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেউ 
পথভ্রচ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না। এমতাবস্থায় অন্যের 
পথভ্রম্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে £ 
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অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, 
তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি মেই। 


এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের 
কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট ; অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে জূক্ষেপ করার প্রয়োজন 
নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী । সেসব আয়াতে “সৎকাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে বারণ” করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে । এ কারণেই আয়াতটি 
অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় । তারা রসূলুল্লাহ সো)-র সামনে প্রশ্ন 
রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি “সতকাজে আদেশ দান'-এর পরিপন্থী নয়। | 
তোম্মরা যদি “সৎকাজে আদেশ দান" পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও 


সূরা মায়েদা ২৩১ 


পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তফসীর বাহরে-মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে 
এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বণিত রয়েছে---তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক । জিহাদ 
এবং সৎকাজে আদেশ দান’-ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । এগুলো করার পরও যদি কেউ 


স্টিল “A 
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পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের ৮৯৬ 091 


শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে ওঠে । কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা 
সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথন্ত্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন 
একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ দানে"র কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে 
চলমান নয় । | 


তফসীর দুররে-মনসূরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা 
বণিত রয়েছে । তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমৃক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ- 
বিসম্বাদ রয়েছে । তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে উমর 
(রা) বললেন $ তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ 
করব? কখনই নয়। যাও তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে, উত্তম ; নতুবা 
তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি আলোচ্য 
আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন । 


পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি ভাষণ £ আয়াতের বাহ্যিক 
শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রা) এক ভাষণে বললেন £ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং 
বলছ যে, ‘সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই ৷ জেনে রাখ, আমি নিজে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুায়ী ) তা দমন করতে 
চেস্টা করে না, আল্লাহ্‌ তাআলা সত্বরই হয়তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে 
আযাবে নিক্ষেপ করবেন। 


এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বণিত রয়েছে । আব্‌ দাউদের ভাষায় হাদীসটি 
এরূপ ঃ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানৃষায়ী ) বাধা দেয় না, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। 

৮5১)% ও )%৮-এর অর্থ ৪ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা গেল যে, 
7৭০ অর্থাৎ অবৈধ কার্যাবলী দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য । এখন জানা দরকার যে, ৬39 0০ ও কাকে বলে? 

534 শব্দটি ৯১১০০ এবং % শব্দটি 9৬91 থেকে উভূত। ০১১১ 
বলা হয় কোন বস্তুকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা । এর বিপরীতে 331 বলে, 
না বোঝা ও না চেনা দুটি শব্দই বিপরীতমুখী । কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ৪ 


পালন ও১৯0059 eA FAS Ar 


5 40 8০৯) 5১78 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও 


3১998 ৮ 


২৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-ক্োরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাঁর নিয়ামতসমূহকে চেনে, এরপর একুঁয়েমিবশত সেগুলোকে 
এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক 


দিক দিয়ে ৪ 9)৯*-এর অর্থ পরিচিত বস্ত এবং 7%-৫-এর অর্থ অপরিচিত বস্তু । এ 
অর্থের সাথে সংগতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী “মুফরাদাত্ল-কোরআন' গ্রন্থে শরীয়তের 
পরিভাষায় ৮ 9 }4ও )%১*-এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন £ ৮১) এ কর্মকে 
বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরীয়তের মাধ্যমে জানা যায়। আর 1৮০ এমন 
কাজকে বলা হয় যা যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ মন্দ মনে করা হয়। 
তাই $১ J*১৬ ১০! অর্থ হচ্ছে সৎ কাজে আদেশ দান এবং 17) (১০ 5 
অর্থ অসৎ কাজে নিষেধ করা । 


মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন উক্তিতে কোন শরীয়তগত _)% নেই £ 


কিন্ত এতে গোনাহ্‌ বা সওয়াব কিংবা মান্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে ৮83)%০ ও 
0৮০০ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সুক্ষ 
ও. ইজতিহাদী মাস‘আলায় কোরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পম্টতার কারণে 
ফিকহবিদরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমাম- 
দের ইজতিহাদ আলিম সমাজে স্বীকৃত । তারা যদি কোন মাস'আলায় ভিন্মুখী দুটি মত ব্যক্ত 
করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনটিকেই শরীয়তগত ৮০ বলা যায় না। বরং উভয় 


মতই ৮59 1-এর অন্তভূক্ত। এরূপ মাস+আলায় যে ব্যক্তি একটি মতকে প্রবল মনে 
করে, অপরটিকে গোনাহ, হিসাবে অগ্রাহ্য করার অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী 
ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্ত্বেও 
কোথাও একথা বণিত নেই যে, তাঁরা একে অপরকে ফাসিক কিংবা গোনাহ্গার বলেছেন । 
বাহাস-বিতক্, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সবই হতো এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে 
যুজি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গোনাহগার 


মনে করতেন না। 
সারকথা এই যে, ইজতিহাদী মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে 
প্রবল মনে করেন তাই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে টনি মনে করে অগ্রাহ্য 


করার অধিকার কারও নেই । এতে বোঝা গেল, আজকাল ইজতিহাদী মাসআলা সম্পর্কে 
কোন কোন মহল থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্ততা ও প্রবন্ধ রচনা 
করা হয়, সেগুলো “সৎ কাজে আদেশ দান ও “অসৎ কাজে নিষেধকরণের' অন্তরভূক্ত নয়, 
নিছক অজতা ও মুর্খতার কারণেই এসব মাসআলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয় । 


38551551059) ৬6 ৬৬ 
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(১০৬) হে মুমিনগণ ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন 
ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো । তোমরা 
সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও 
দ্'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো । যদি. তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর 
থাকতে বলবে। অতঃপর উভয্নেই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের 
বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর 
সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্গার হব। (১০৭) অতঃপর 
যদি জানা যায় যে, উভয় ওসী কোন গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ্‌ 
হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিযিস্ত হবে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চাইতে 
অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি । এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী 
হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে 
অথবা আশংকা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর আবার কসম চাওয়া 
হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ্‌ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না। 











956 






যোগসূত্র ঃ পূর্বে ধৰ্মীয় কল্যাণ সম্পকিত বিধানাবলী বণিত হয়েছে । এখন জাগ- 
তিক কল্যাণ সম্পর্কে কিছু বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
৩০." | 


২৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তা“আলা স্বীয় কৃপায় পরকাল সংশোধনের মতই বান্দার ইহকালেরও সংশোধন করেন । 
(বয়ানুল কোরআন ) 


শানে নথুল $ উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, বুদাইল নামক জনৈক 
মুসলমান তামীম ও আদী নামক দু'জন খস্টানের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন 
করে। সিরিয়া পৌছেই বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে । সেস্থীয় অর্থসম্পদের একটি তালিকা লিখে 
আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয় এবং বিষয়টি সঙ্গীদয়ের কাছে গোপন রাখে । অসুস্থতা রূদ্ধি পেলে 
সে খুস্টান সঙ্গীদ্য়কে ওসিয়ত করে যে, আমার মৃত্যু হলে আমার যাবতীয় আসবাবপত্র 
ওয়ারিসদের কাছে পৌছে দেবে। সেমতে বুদাইলের মৃত্যুর পর তার আসবাবপত্র এনে 
ওয়ারিসদের কাছে সমর্পণ করে, কিন্তু স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা তার 
আসবাবপন্ত্র থেকে তুলে নেয় । ওয়ারিসরা আসবাবপন্রের মধ্যে তালিকা পেয়ে পেয়ালার কথা 
জানতে পারে । তারা খুস্টানদ্বয়কে জিজক্তেস করল যে, ম্বৃত ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর কোন 
আসবাবপত্র বিক্রি করেছিল কি নাঃ কিংবা অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু 
সম্পদ ব্যর হয়েছে কি না£ তারা উভয়ই এ প্রশ্নের নাবোধক উত্তর দেয়। অবশেষে বিষয়টি 
রসূলুল্লাহ €(সা)-র আদালতে উপস্থিত হয়। ওয়।রিসদের কোন সাক্ষী ছিল না। তাই খুস্টান- 
দ্বয়কে আদেশ করা হল ঃ তোমরা কসম খেয়ে বল যে, তোমরা মৃত ব্যক্তির আসবাবপন্ত্রের 
মধ্য থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করনি এবং কোন বস্তু গোপন করনি । অবশেষে তাদের 
কসম. অনুযায়ী মোকদ্দমার রায় তাদের পক্ষে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর প্রকাশ পেল যে, 
তারা উপরোক্ত পেয়ালাটি মক্কার জনৈক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করেছে । জিজ্ঞেস করার 
পর তারা উত্তর দিল যে, আমরা পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম ; কিন্তু 
ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সাক্ষী না থাকায় আমরা ইতিপূর্বে মিখ্যারোপের ভয়ে তা উল্লেখ করিনি । 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 


হে বিশ্বাসিগণ ! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে উদা- 
হরণত ওয়ারিসদেরকে মাল সোপর্দ করার জন্য ) দু'ব্যক্তি ওসী হওয়া সমীচীন, (অবশ্য 
একজনের সামনে করাও জায়েয ) যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ 
যখন ওসিয়ত করার সময় হয়)। (তবে )এঁ দু'ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ হতে হবে এবং তোমা- 
দের মধ্য থেকে (অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে ) হতে হবে কিংবা বিজাতীয় দু'ব্যক্তি 
হবে যদি মুসলমান পাওয়া নাযায়। উদাহরণত ) তোমরা সফরে যাও অতঃপর তোমাদের 
স্থত্যুর বিপদ আপতিত হয় । (এসব বিষয় ওয়াজিব নয়, তবে সমীচীন ও উত্তম । নতুবা 
কাউকে ওসী না করাও যেমন জায়েষ, তেমনি একজন ওসী হওয়া কিংবা ধর্মপরায়ণ না 
হওয়া অথবা স্বগুহে অবস্থানকালে অ-মুসলিমকে ওসী করা সবই জায়েয। অতঃপর ওসীদের 
বিধান এই যে,) যদি (কোন কারণে তাদের প্রতি ) তোমাদের (অর্থাৎ ওয়ারিসদের ) সন্দেহ 
হয়, তবে (হে বিচারপতিগণ, মামলা এভাবে মীমাংসা কর যে, প্রথমে বাদী ওয়ারিসদের এ 
বিষয়ে সাক্ষী তলব করবে যে, তারা অমুক বস্ত উদাহরণত পেয়ালা নিয়ে গেছে। যদি তারা 
সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে বিবাদী ওসীদের কাছ থেকে এভাবে কসম নেবে যে, ) 
উভয় (ওসী)-কে নামাযের (উদাহরণত আসরের) পর (উপস্থিত) থাকতে বলবে! 
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( কেননা, সাধারণত এ সময় জনসমাগম বেশী থাকে, তাই মিথ্যা কসম খেতে কিছু না কিছু 
লড্জাবোধ করবে । এছাড়া সময়টিও মহিমামণ্ডিত, এদিকেও কিছু খেয়াল থাকবে। এর 
উদ্দেশ্য জনসম্মাবেশের স্থান ও বরকতের সময় দ্বারা কসমকে কঠোদ্রতর করা ।) অতঃপর 
উভয়ই (এভাবে ) আল্লাহ্‌র কসম খাবে যে, (শপথবাক্য সহকারে এরূপ বলবে-_) আমরা 
এ কসমের বিনিময়ে কোন (জাগতিক ) উপ্রকার গ্রহণ করতে চাই না (যে, জাগতিক উপকার 
লাভের জন্য কসমে সত্য বলা পরিহার করব )। যদিও (এ ঘটনায় আমাদের ) কোন 
আত্মীয়ও হয় (যার উপকারকে আমরা নিজের উপকার ভেবে মিথ্যা কসম খেতাম ঃ এখন 
তো এরূপও কেউ নেই--যখন নিষিদ্ধ উপকারের কারণেও আমরা মিথ্যা বলতাম না, তখন 
এর উপকারের কারণে আমরা কেন মিথ্যা বলব?) এবং আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে যে ) কথা 
( বলার নির্দেশ আছে, তা ) আমরা গোপন করব না, (নতুবা যদি ) আমরা (এরূপ করি) 
এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্‌গার হব। (এটি উক্তিগত কঠোরতা---এর উদ্দেশ্য সত্যবাদিতা 
জরুরী হওয়া, মিথ্যা হারাম হওয়া এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের ধারণাকে চিন্তায় জাগ্রত করা, 
ঘা মিথ্যা শপথে বাধা দান করে । বণিত কঠোরতার পর যদি বিচারক উপযুক্ত মনে করেন, 
তবে কঠোরতা ছাড়াই আসল বিষয়বস্তুর কসম খাবে । উদাহরণত স্থৃত ব্যক্তি আমাদেরকে 
পেয়ালা দেয়নি। অতঃপর এ কসম অনুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা উচিত। আলোচ্য 
ঘটনায় তাই করা হয়েছিল । ) অতঃপর যদি (কোন প্রকারে বাহ্যত ) পরিব্যক্ত হয় যে, 
তারা উভয় ওসীও কোন গোনাহে জড়িত হয়েছে (যেমন, আয়াতের ঘটনায় পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে, মক্কায় পেয়ালাটি পাওয়া যায় এবং জিজ্তেস করার পর উভয় ওসী মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে 
তাক্রয় করার দাবী করে। এতে করে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ালাটি নেওয়ার স্বীকারোক্তি 
হয়ে যায় এবং এটি তাদের পূর্বেকার উক্তির বিপরীত, যাতে নেওয়ার কথাই সম্পূর্ণরূপে অস্থী- 
কার করা হয়েছিল। যেহেতু ক্ষতিকর বিষয় স্বীকার করা একটি প্রমাণ, তাই বাহ্যত তাদের 
আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হওয়া বোঝা গেল।) তবে এমতাবস্থায় মোকদ্দমার মোড় 
ঘুরে যাবে । যে ওসী পূর্বে বিবাদী ছিল, এখন ক্রয় করার দাবীদার হয়ে যাবে। এবং যে 
ওয়ারিসরা পূর্বে আত্মসাতের দাবীদার ছিল, এখন বিবাদী হয়ে যাবে কাজেই এখন মীমাংসার 
পথ হবে এই ষে, প্রথমে ওসীদের কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষী তলব করা হবে। যখন 
তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তখন তাদের (ওয়ারিসদের ) মধ্য থেকে, যাদের 
বিরুদ্ধে (ওসীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত ) গোনাহ, হয়েছিল (এবং যারা শরীয়তসম্মতভাবে 
উত্তরাধিকারের যোগ্য, উদাহরণত আয়াতের ঘটনায় ) দু”ব্যক্তি (ছিল) যারা সবার (অর্থাৎ 
ওয়ারিসদের মধ্যে উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে ) নিকটতম, যেস্থলে (শপথের জন্য ) ওসীদ্বয় 
দণ্ডায়মান হয়েছিল, সেখানে (এখন ) এ দু'ব্যক্তি শেপথের জন্য) দণ্ডায়মান হবে । অতঃপর 
উভয়ে (এভাবে) কসম খাবে যে, শেপথবাক্য সহকারে বলবে যে, ) অবশ্যই আমাদের এ 
সাক্ষ্য (সন্দেহ থেকে বাহ্যত ও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পবিন্র হওয়ার কারণে ) তাদের 
উভয়ের (ওসীদের ) সাক্ষ্যের চাইতেও অধিক সত্য। (কেননা, ) যদিও আমরা সে সাক্ষ্যের 
স্বরূপ অবগত নই, তথাপি বাহ্যত তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমরা (সত্যের ) সামান্যও 
সীমাতিক্রম করিনি। (নতুবা) আমরা (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় কঠোর 
অত্যাচারী হব। (কেননা, পরের মাল জেনেশুনে নিয়ে যাওয়া অত্যাচার। এটিও একটি 
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কঠোরতা এবং বিচারকের মতের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর আসল বিষয়বস্তুর জন্য 
কসম নেওয়া হবে। যেহেতু এটি অপরের কাজের জন্য কসম, তাই এর বাক্য এরূপ হবে 
আল্লাহ্‌র কসম আমাদের জানা মতে মৃত ব্যক্তি বাদীদের হাতে পেয়ালা বিক্রি করেনি । 
যেহেতু জানার বাস্তবতা ও অবাস্তবতার কোন বাহ্যিক উপায় হতে পারে না, তাই এর 
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বাস্তবতার জন্য অধিক জোরদার কসম নেওয়া হবে। (১ 1 শব্দ থেকে এ কথা 


বোঝা যায়। এর সারমর্ম এই যে, এটি যেহেতু আমার উপরই নির্ভরশীল, তাই কসম খাচ্ছি। 
কেননা, এতে যেমন বাহ্যিক মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না, তেমনি প্ররুতপক্ষেও মিথ্যা নেই। 
এ ইঙ্গিতটি উপকারী । কেননা, এখানে জানার উপর শপথ । যেহেতু স্বীকারোক্তি ছাড়া এর 
মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না, তাই এতে যে আত্মসাৎ হবে, তা হবে ঘোরতর জুলুম । 


A রা 
খুব সম্ভব এখানে (০) ৬ শব্দটি এ কারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে ।) এটি (অর্থাৎ 


এ আইনটি, যা আয়াতদ্বয়ের সমস্টিতে ব্যক্ত করা হল ) খুব নিকটতম উপায় এ বিষয়ের 
যে, তারা €ওসীরা ) ঘটনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করবে । (যদি অতিরিক্ত মাল সমর্পণ না 
হয়ে থাকে, তবে কসম খাবে, আর যদি হয়ে থাকে, তবে পাপকে ভয় করে অস্বীকার 
করবে। এটি হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্য ।) অথবা এ বিষয়ের আশংকা 
(করে কসম খেতে অস্বীকার ) করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর (ওয়ারিস- 
দের কাছ থেকে ) কসম চাওয়া হবে (তখন আমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে । এটি হচ্ছে 
ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্য। সব কটি অবস্থাতেই হকদারকে হক পৌছানো 
হয়েছে, যা আইনসিদ্ধ ও কাম্য। কেননা ওসীদেরকে কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে 
এবং ওসীরা সত্য সত্যই মাল সমর্পণ করলে তাদের উপর থেকে অপবাদ দূর করার কোন 
উপায় ছিল না। এখন কসম খাওয়া আইনসিদ্ধ হওয়ার কারণে ওসীরা সত্যবাদী হলে 
কমম খেয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং মিথ্যাবাদী হলে সম্ভবত মিথ্যা কসমকে ভয় করে 
কসম খেতে অস্বীকার করবে, ফলে ওয়ারিসদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে । অপরদিকে " 
ওয়ারিসদের কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ হলে, 
হক প্রমাণিত করার কোন উপায় থাকত না। পক্ষান্তরে হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ 
না হলে ওসীদের হক প্রমাণিত করার কোন উপায় ছিল না। এখন ওয়ারিসদের হক হলে 
তাদের হক প্রমাণিত হতে পারে এবং তাদের হক না হলে কসম খেয়ে অস্বীকার করার ফলে 
ওসীদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতএব দু'অবস্থা হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার 


পা পা A Sar 


তাৎপর্যভুক্ত। আর $১৫১ ৬ 1 42 বাক্য দ্বারা উভয় অবস্থাই বোঝা যায়। 


পক্ষান্তরে দু'অবস্থা হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্যের অন্তভূক্ত। তন্মধ্যে 
দ্বিতীয় অবস্থাটি ওসীদেরকে কসম দেওয়ার প্রথম অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রথম 


AS re A 


অবস্থাটি 1১ 5৭৪ 5 1 বাক্য দ্বারা বোঝা যায় । সুতরাং উভয় প্রকার কসম দেওয়ার 


সূরা মায়েদা ্‌ ২৩৭ 


মধ্যে সবগুলো অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।) আর আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর (এবং 
কাজ-কারবার ও হকের ব্যাপারে মিথ্যা বলো না) এবং (এদের বিধান) শোন--( অর্থাৎ 
মান্য কর) এবং যদি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে ফাসিক হয়ে যাবে।) আল্লাহ্‌ তাণআলা 
কাফিরদের (কিয়ামতের দিন অনুগতদের মর্যাদার দিকে ) পথপ্রদর্শন করবেন না। (বরং 
মুক্তি পেলেও তাদের মর্যাদা কম থাকবে । অতএব এমন ক্ষতি কেন স্বীকার করবে ঃ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মাস'আলা ঃ মরণোল্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে 
যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে। 
০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসী নিয়োগ 
করা উত্তম; জরু'রী নয়। 


০ মোকদ্দমায় যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং 
অপর পক্ষ বিবাদী । 


০ প্রথম বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতা- 
বেক সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। পক্ষা- 
স্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে 
মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই 
মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয় । 


০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের 
অভিমতের উপর নির্ভরশীল---জরুরী নয় । এ আয়াত দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় 
না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকে জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়। 

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরাপ হয়---আমি এ কাজ 
সম্পর্কে জানি না। 

০ যদি উত্তরাধিকারের মুক্রদ্দমায় ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনা- 


নুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে-_একজন হোক কিংবা একাধিক । 
যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।---(বয়ানুল-কোরআন ) 


. 00 পটল! 
কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ ৬২ ১০1 ৮৪৪ 
নি নান পণ AS nr এটি পা eer দিলা 
575 ৩৮ slr! 3 fees 8 8 ৫8 [)%০ | এ আয়াতে মুসলমানদেরকে 


নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত 
ক'র। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না 
থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ কাফিরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর । 


এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা (র) এ মাস‘আলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফির- 
দের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য বৈধ । কেননা আয়াতে কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানের 


২৩৮ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


| | AS Ae ez 45৩ 
ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে । 5752 ০০ ০৯ ১1 থেকে. তা সুস্পষ্ট । 
অতএব, কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে 
ঢল পা 1 বা Lada পর্ণ তি দিপা lL HA GB তত । 
(5০৯০ ০৯1 ১ n+ AS 11571 ১৪০১ 0৪8৮8 
98555 পি রিনি দহ নি এ 
৪৪ ৩..-আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। 
কিন্ত কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে ।--- 
(কুরতুবী, আহ কামুল-কোরআন ) 
ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয় । জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে 
লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে ছুনকালি দিয়ে মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত করে । 
তিনি তার দু'রবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল £ সেব্যভিচার করেছে । তিনি সাক্ষী- 
দের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন ।---(জাসসাস ) 


edad A 


প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে ঃ (০৫) ৯+০৯৮--আয়াত থেকে একটি 


মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনা- 
দার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজনবোধে কয়েদ করাতে পারে ।---( কুরতুবী ) 
ad (A 


Io : 
৪94০১ ০৭ ৩৮ এখানে ৪১ বলে আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। এ 


সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহ্লে-কিতাবরা এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান 
প্রদর্শন করত! এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বোঝা যায় যে, কোন 
বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয ।---( কুরতুবী ) 
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(১০৯) যেদিন আল্লাহ্‌ সব পয়গম্থবরকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ 
তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে 
মহাজ্ঞানী । (১১০) যথন আল্লাহ্‌ বলবেন £ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও 
তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ ফ্মরণ কর, ঘখন আমি তোমাকে পবিভ্র আত্মার দ্বারা 
সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং 
যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাট জ্ঞান, তওরাত ও ইজীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি 
কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর 
তুমি যাতে ফু দিতেঃ ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে ঘেত এবং তুমি আমার আদেশে 
জল্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং ঘখন তুমি আমার আদেশে সৃতদেরকে 
বের করে দীড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিরত্ত রেখে- 
ছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা 
কাফির ছিল, তারা বলল ৪ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়। 











ঘোগসুন্র ঃ পূর্বে বিভিন্ন বিধি-বিধান বণিত হয়েছে। মাঝখানে এসব বিধি-বিধান পালন 
করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং সাথে সাথে তার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ পরিণতি বণিত 
হয়েছে । এ বিষয়বস্তকে অধিকতর জোরদার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের 
ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে---যাতে মানুষ অধিকতর আনুগত্যে উদ্ধুদ্ধ 
হয় এবং বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকে । কোরআন পাকের অধিকাংশ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ । 
অতঃপর সুরার শেষভাগে আহ্‌লে-কিতাবদের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী 
কয়েকটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । এর উদ্দেশ্য আহ্লে-কিতাবদেরকে হযরত ঈসা (আ) 
যে আল্লাহ্‌র বান্দা এ তথ্যের প্রমাণ ও তিনি যে উপাস্য নন, এ সম্পর্কে কিছু বিষয় শোনানো 
(যদিও এ কথোপকথন কিয়ামতে সংঘটিত হবে)। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(এ দিনটিও কেমন ভীতিপ্রদ হবে) যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা সব পয়গন্ধরকে (তাদের 
উম্মতসহ ) একত্র করবেন। অতঃপর (উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য শাসানির উদ্দেশে 
তাদেরকে শোনাবার জন্য পয়গম্থরদের ) বলবেন £ তোমরা (এসব উম্মতের পক্ষ থেকে ) 
কি উত্তর পেয়েছিলে £ তাঁরা আরয করবেন £ (বাহ্যিক উত্তর তো আমাদের জানাই আছে 
এবং তা বর্ণনাও করব, কিন্তু তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল, তা) আমরা অবগত নই (আপনি 
তা জানেন। কেননা, ) নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজানী। (অর্থাৎ একদিন এমন 
আসবে এবং মানুষের কাজকর্ম ও অবস্থার তদন্ত হবে। তাই বিরুদ্ধাচরণ ও গোনাহ্‌ থেকে 


২৪০ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত । সেদিনই ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ বাক্যালাপ হবে ।) যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন £ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর 
(যেন আনন্দ সজীব হয় )যা তোমার মাতার প্রতি (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে ) হয়েছে। 
(উদাহরণত ) যখন আমি তোমাকে “রহুল-কুদ্স” (অর্থাৎ জিবরাঈল ) € আ)-এর দ্বারা 
সাহায্য ও শক্তি যুগিয়েছি (এবং ) তুমি মানুষের সাথে (উভয় অবস্থাতে একইভাবে কথা 
বলতে মায়ের) কোলেও এবং পরিণত বয়সেও (এসব কথাবার্তার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না।) 
এবং যখন আমি তোমাকে ( এঁশী ) গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং (বিশেষ করে ) তওরাত ও ইঞ্জিল 
শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিরূতির মত প্রতিরুতি নির্মাণ করতে 
আমার আদেশে, তৎপর তুমি তাতে (নিমিত প্রতিকৃতিতে ) ফু দিতে, ফলে তা আমার আদেশে 
(সত্যি সত্যি প্রাণবিশিষ্ট ) পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে 
নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে (কবর থেকে ) বের করে 
(ও জীবিত করে) দীঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈল (এর মধ্য থেকে যারা 
তোমাদের বিরোধী ছিল, তাদের )-কে তোমা থেকে (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করা থেকে) 
নিরত্ত রেখেছিলাম যখন (তারা তোমার অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছিল---যখন ) তুমি তাদের 
 ক্কাছে (স্থীয় নবুয়তের ) প্রমাণাদি ( মো‘জেযাসমূহ ) নিয়ে এসেছিলে । অতঃপর তাদের 
মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল যে, এ মো“জেযাগুলো) প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
শা এট Fond AL 


কিয়ামতে পর্নগন্বরদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবেঃ 0৮171 dh 1 দঃ ps 


-কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাতে 
উপস্থিত হবে । যে-কোন অঞ্চলের, যে-কোন দেশের এবং যে-কোন সময়ের মানুষই হোক মা 
কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের 
কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে । কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসূলদের কথা উল্লেখ 
পা এটি [2 3 ন্টিশা AM পা কতা 
করে বলা হয়েছে যে ঃ ০০ 90481 come pst ---অর্থাৎ এ দিনটি বাস্তবিকই 
স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্য একত্র করবেন । উদ্দেশ্য 
এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রসূুলদেরই করা হবে, যাতে 
সমগ্র সৃম্টিজগৎ দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্ব'রদের 


ASA টি শে তা 


যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই ঃ 1৮৮৯ [13 ৮০_--অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে 


আল্লাহ্‌ তাআলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদের কি 
উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও 
বিরোধিতা করেছিল ? 


এ প্রশ্ন যদিও আম্বিয়া আ)-কে করা হবে, কিন্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে 
শোনানো অর্থাৎ উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তাদের 


সূরা মায়েদা ২৪১ 


পয়গন্ধরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। উম্মতের জন্যও মুহ্্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক ৷ কারণ, 
তারা এ হাদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রস্লদের সুপারিশ আশা করবে, 
তখনই স্বয়ং নবী-রসূলদের কাছে তাদের সম্পকে এ প্রশ্ন করা হবো এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা 
যে, আছ্মিয়ারা ভ্রান্ত ও বাস্তববিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহ্‌গার ও অপ- 
রাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীরাই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন 
আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে ? 


FG + A Pe FA পট ASF 


এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ pr SI হত] চিনি 1) 


894 


এ১ 8881 অর্থাৎ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং 


যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজানী। 


একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গন্বরের ওফাতের 
পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে গয়গন্থরদের এ উত্তর নির্ভূল ও সুস্পষ্ট । 
কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জামা নেই ৷ কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও 
তো রয়েছেন, যাঁরা স্বয়ং পয়গন্বরদের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হন এবং 
তাদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেন। এমনিভাবে যেসব কাফির পয়গম্বরদের 
আদেশের বিরোধিতা ও তাদের সাথে শন্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে 
নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই! তফসীরে 
বাহরে-মুহীত-এ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্‌ রাখী এর উত্তরে বলেন £ এখানে পৃথক পৃথক দুটি 
বিষয় রয়েছে 8 (এক) ইলম্---যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস ; দেই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ 
অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার 
ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে-_-পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরে ভেদ ও সত্যিকার 
ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ ঈমানের সম্পর্ক হল 
অন্তরের সাথে । প্রত্যেক উম্মতের কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও, একটি দল ছিল। তারা 
বাহ্যত ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না 
এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু, সবই 
ছিল লৌক-দেখানো । তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল । যে 
ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম 
ও ঈমান-বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলরা তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী 
বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক । এ কারণেই 
রসূহুললাহ, (সা) বলেনঃ 7910০ 59534 4815 ১5195) ৮৯০ ৩৯৩ 
অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপন ভেদের মালিক 
হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা । 

৩১---- 


২৪২ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া আ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলিম সমাজ 
বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন 
কিন্ত আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতিনীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে 
চুলচেরা তথ্য উদ্ঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। অপরাধীদের 
বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় 
অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধী- 
দের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ 
করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে-- . 


(499 রা পানির A ad Jur A AT aad 
০৯১1 853 rail UE, ৮5১1 ৩০ ০০৪11 
LF AST ব্রা বগি তা পা 
০০ 


অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা 

বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে । তখন মানুষ জানতে 

প্রারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙগও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ । এদের বর্ণনার পর 
অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না। 


মোট কথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে 
না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বণিত হয়েছে 
যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিচিত তম তাহাত থাকার নেই । তাই 


শর্ট ad 


হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলদের প্রশ্ন করা হব্(481 1১ তখন তারা এ প্রশ্নের 


উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওবাব 
দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা 
হবে না। তাই তাদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর গল্পগন্থরদের চূড়ান্ত দয়াদ্রতার প্রকাশ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের 
সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, 
উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্তত তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কিনা, শুধু 
এ বিষয়টিরই আল্লাহ্‌র ক্তানে সমর্পণ করলে চলত । কিন্তু এখানে নবী-রস্লরা নিজস্ব জান ও 
সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেন নি। সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর সমর্পণ 
করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন । ' 


এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলরা নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত 
দয়াশীল । তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছক, যার ফলে 


সুরা মায়েদা ্‌ ২৪৩ 


তারা বিপদের সম্মুখীন হয় । তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য 
জান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উন্মতের বিরুদ্ধে কিছু 
বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তারা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন । 


হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নঃ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের 
ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক মাত্র সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-কিতাবের কাঠ- 
গড়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রসূলরা কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। 
সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয় । তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ 
দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-কিতাবের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য। 


তিরমিযীর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন 


৬০৯ ৩ Lt So ৬০ 01 728751৩৯1৩৩ 03002 
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্‌ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে 
পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে 
জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারান্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষ- 
ভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, অর্থকড়িকে 
সে কোন্‌ (হালাল কিংবা হারাম ) পথে উপার্জন করেছে £ চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে. 
কোন্‌ (জায়েয কিংবা নাজায়েয ) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইল্ম অনুযায়ী 
সে কি আমল করেছে? 


আল্লাহ্‌ তা‘আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশত এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ 
(সা)-র মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা 
করাই উম্মতের কাজ । পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নগন্ন প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল 
করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে ? 


হযরত ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর $ প্রথম আয়াতে সমস্ত পয়গঞ্করের অবস্থা 
ও তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর বণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে 
(সূরার শেষ পর্যন্ত ) বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র সাথে 
আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি 
বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। 


এ প্রশ্নোভরের সারমর্মও বনী ইসরাঈল তথা সমগ্র মানবজাতির সামনে কিয়ামতের 
ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহল্লাহ্‌ ও কালেমাতুল্লাহ্‌ € আল্লাহ্‌র আত্মা, আল্লাহ্‌র 
বাণী ) অর্থাৎ ঈসা আ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্‌র অংশী- 
দার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিম্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও 


২৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেন নি। প্রথমে বলবেন £ 


পপ টি পা পা পাঠ এটি Ae শালী AS 


NTO ১1০ 22 ০০5 ৭০ --অর্থাৎ আপনি পবিন্ু, 


আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই £ 

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সাক্ষী করে 
বলবেন £ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত । কেননা, 
আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত । কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি 
তো ‘আল্লামূল-গুয়্ব,’ যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী । 

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন। 


হযরত ঈসা (আ)-র উত্তর ঃ অর্থাৎ আমি তাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ 
AS rr Aur wr 


আপনি দিয়েছিলেন, (৯), ৮১ dhl 1, 19 ১৮ { ৩. 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসত্ব 


অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা ॥ এ শিক্ষার পর আমি যতদিন 
তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, ( তখন 
পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না---) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন 
তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যে ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত । 


হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনাঃ আলোচ্য আয়াত- 

সমূহে হযরত ঈসা (আ)-র সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বণিত হয়েছে, তার পূর্বে এসব অনু- 
গ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা আ)-কে মো'জেযার আকারে 
দেওয়া হয়। এতে. একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা 
করে বনী ইসরাঈলের এ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপ- 
মানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি “আল্লাহ” কিংবা 
‘আল্লাহ্‌র পুত্র’ আখ্যা দেয় । অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে 

শেষোক্ত জাতিকে হ'শিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত 


বণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ wl SS 


DA তা A AA 


19 5 ১৪০ Ey ---অর্থীৎ হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো'জেযা এই 


যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। 


সূরা মায়েদা ২৪৫ 


এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি ঘে মোঁজেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য । জন্ম 
গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় 
কথাবার্তা বললে তা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা 
আয়াতে বণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় ৷ প্রত্যেক মান্ষই এ বয়সে কথা বলে 
থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-র বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এটিও 
একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই ঈসা আ)-কে ইহজগত. থেকে 
উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই 
হতে পারে, যখন দ্বিতীয়বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত 
বিশ্বাস তা-ই এবং কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত । অতএব বোঝা 
গেল যে, হযরত ঈসা (আ)-র শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো“জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে 
কথা বলাও একটি মো'জেযা বলেই গণ্য হবে। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদাপণ 
করবেন। ৃ 
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(558) আর যখন আমি En ia সনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং 
আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা 
বললঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা ! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন খে, আমাদের 


জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভতি খাঞ্চা অবতারণ করে দেবেন? সে বলল £ যদি তোমরা 
ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। (১১৩) তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে 


২৪৬ তফসীরে মা'আদ্মেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং 
সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। (১১৪) ঈসা ইবন মরিয়ম বললেন £ হে আল্লাহ__আমাদের 
পালনকর্তা ! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা আমাদের 
জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ 
থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুষী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুষীদাতা। 
(১১৫) আল্লাহ বললেন £ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতারণ করব। অতঃপর 
যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শান্তি বিশ্বজগতের 
অপর কাউকে দেব না। | 
০৬০০০০০০০৮০ OE TE 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর যখন আমি “হাওয়ারীদের ইজীলে আপনার বর্ণনার মাধ্যমে ) নির্দেশ দিলাম 
যে, আমার প্রতি ও আমার রসূল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; (তখন ) তারা 
(প্রত্যত্তরে আপনাকে ) বলল £ আমরা ( আল্লাহ্‌ ও রসূল অর্থাৎ আপনার প্রতি ) বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আল্লাহ্‌র ও আপনার প্রতি পূর্ণ আনু- 
গত্যশীল । সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন হাওয়ারীগণ [হযরত ঈসা (আ)-কে ] বলল ঃ 
হে ঈসা ইবনে মরিয়ম । আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন ( অর্থাৎ হিকমত 
বিরোধী হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় এর পরিপন্থী তো নয়) যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে 
কিছু রোন্না করা) খাদ্য অবতারণ করে দেবেন £ তিনি বললেন £ যদি তোমরা ঈমানদার 
হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর । (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো ঈমানদার, তাই আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর এবং মো'জেযার ফরমায়েশ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, এটি অনাবশ্যক হওয়ার 
কারণে শিষ্টাচার বিরোধী |) তারা বলল, (আমাদের উদ্দেশ্য অনাঁবশ্যক ফরমায়েশ করা 
নয়; বরং একটি উপযোগিতার কারণেই আবেদন করছি । তা এই যে,) আমরা (একে তো) 
এই চাই যে, (বরকত হাসিল করার জন্য ) তা থেকে আহার করব এবং (দ্বিতীয়ত এই 
চাই যে,) আমাদের অন্তরসমূহ (ঈমানের ব্যাপারে ) পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আর ( পরিতৃপ্ত 
হওয়ার অর্থ এই যে,) আমাদের এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে যাবে যে, আপনি (রিসালতের 
দাবীর ব্যাপারে ) আমাদের সাথে সত্য (কথাই) বলেছেন। (কেননা, প্রমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, 
দাবীর প্রতি বিশ্বাসও ততই দৃঢ় হয়।) আর (তৃতীয়ত ) আমরা এই চাই যে, (এ লোকদের 
সামনে, যারা এ মোৌ“জেযা দেখেনি ) সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাব (যে আমরা এমন মোৌঁজেযা 
দেখেছি---যাতে করে আপনি তাদের সামনে রিসালত প্রমাণ করতে পারেন এবং এ বিষয়টি 
যেন তাদের সুপথ প্রাপ্তির উপায় হয়ে যায় )। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ ) (যখন দেখলেন 
যে, এ আবেদনে তাদের উদ্দেশ্য সৎ, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ) দোয়া করলেন যে, 
হে আল্লাহ্‌, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য অবতারণ করুন 
---তা (অর্থাৎ সে খাদ্য) আমাদের সবার (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে যারা প্রথম ( অর্থাৎ 
. বর্তমান কালে আছে ) এবং যারা পরবতী (কালে আগমন করবে তাদের ) সবার জন্য আন- 
ন্দোৎসব হবে। (উপস্থিত লোকদের আনন্দ হবে আহার করার বদরণে এবং আবেদন গৃহতী 


সূরা মায়েদা ২৪৭ 


হওয়ার কারণে। পরবর্তী লোকদের আনন্দ হবে পূর্ববতীঁদের প্রতি নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার 
কারণে, এ লক্ষ্যটি ঈমানদারদের বেলায়ই প্রযোজ্য ।) এবং (এটা) আপনার পক্ষ থেকে 
(আমার রিসালত প্রমাণের জন্য) একটা নিদর্শন হবে (যার ফলে ঈমানদারদের ঈমান সুদৃঢ় 
হবে এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে । এ 
লক্ষ্যটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার বেলায় প্রযোজ্য ।) আর আপনি আমাদেরকে (সে খাদ্য) 
দান করুন এবং আপনিই দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ( কেননা, সবাই নিজের স্বার্থে দান 
করে; কিন্তু আপনার দান স্থৃ্ট জীবের স্বার্থে, তাই আমরা স্বীয় স্বার্থ তুলে ধরে আপনার 
কাছে খাদ্যের আবেদন করছি )। আল্লাহ্‌ তা'আলা (উত্তরে ) বললেন $ (আপনি লোক- 
দেরকে বলে দিন যে, ) আমি সে খাদ্য ( আকাশ থেকে ) তোমাদের প্রতি অবতারণ করব । 
অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে এরপর (এর প্রতি) অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ 
যুক্তিসম্মতভাবে এর প্রতি যত সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, তা করবে না) আমি তাকে 
এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি ( তখনকার ) বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
74712 
মোঁজেযা দাবী করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত 8 ১1 4ঠা ঠ%1 এ 
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$40 


৩৮০ 2০ ৮947 যখন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-র কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার 


অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে বোঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ 
করে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। 
বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথেই রুষী ইত্যাদি অন্বেষণ করা কর্তব্য। 


নিয়ামত অসাধারণ বড় হলে অরুতজতার শাস্তিও বড় হয় £ 9 


পাড়ি পাও কিতা পার্কাঠি একা 2056 পাপা 3 ue3 3 
SSL ৩1১৪ টি এ আয়াত থেকে জানা গেল 


যে, নিয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকীদও অসাধারণ হওয়া দরকার 
এবং অকুৃতক্ততার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক । 


মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে তফসীর- 
বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন £ অবতীর্ণ হয়েছিল। 
তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে 
নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা 


২৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


্‌ (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক ) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবতী দিনের জন্য সঞ্চয় 
করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। 
( bl ০৮৪১ ১১৮ 4) ৪ ৬%১) 
এহাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের 
05 শব্দে এ তথ্যও বিরত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা 
নিষিদ্ধ ছিল (বয়ানুল কোরআন ) 


টু 5৩ এ ভার GAD MOG IG 
৩ orl । 5০55) 281 0 19 


১০৯3৩ 54:৩৬) 9১516 3 
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৬৪৮১৮ এড Se AEE 5 GL 
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MAT em 
দে 844 ০ 65525 ও ৯৬০ 
না &$৬ 7595 পুত A de es 


BA 


(১১৬) যখন আল্লাহ্‌ বললেন £ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে 
বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর ? 
ঈসা বলবেন £ আপনি পবিত্র ! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, 
যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই 
তা পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না, যা আপনার 
মনে আছে। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই 
বলিনি, শুধু দে কথাই বলেছি ঘা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর 
দাসত্ব অবলম্বন কর--খিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা । আমি তাদের সম্পকে 
অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্ত- 
রিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন ।. আপনি সর্ববিষয়ে 
পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস 

এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। | 
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দক 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়টিও উল্লেখযোগ্য ) যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা [ কিয়ামতে থুস্টানদেরকে 
শোনাবার জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে] বলবেন £ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তাদের মধ্যে যারা 
িত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-কে 
উপাস্যতায় অংশীদার মনে করত ] তুমি কি তাদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আমাকে [ অর্থাৎ 
ঈসা (আ)-কে ] এবং আমার মাতা ( মরিয়ম )-কেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্যরাপে গ্রহণ কর £ 
তখন ঈসা (আট নিবেদন করবেন £ (তওবা, তওবা ) আমি তো (স্থয়ং নিজ বিশ্বাসে ) আপ- 
নাকে ( অংশীদার থেকে ) পবিত্র মনে করি। (যেমন আপনি বাস্তবেও পবিভ্র। এমতাবস্থায় ) 
আমার জন্য কিছুতেই শোভা পেত না যে, আমি এমন কথা বলতাম, যা বলার কোন অধিকারই 
আমার নেই (নিজ বিশ্বাসের দিক দিয়েও না, আমি একত্ববাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী 
এবং আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছানোর দিক দিয়েও না। কারণ, এরূপ কোন পয়গাম আমাকে 
দেওয়া হয়নি। আমার এ ‘না’ বলার প্রমাণ এই যে,) যদি আমি (বাস্তবে বলে থাকি ) তবে 
আপনি অবশ্যই তা পরিক্তাত রয়েছেন (কিন্তু আপনার ক্তানেও ঘখন আমি বলিনি, তখন 
বাস্তবেও বলিনি । বলে থাকলে আপনার তা পরিজ্তাত হওয়া এজন্য জরুরী যে) আপনি 
তো আমার মনের কথাও জানেন (কাজেই মুখে যা বলতাম তা কিরূপে না জানতেন) এবং 
আমি (তো অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মতই এমন অক্ষম যে) আপনার জ্ঞানে যা আছে, তা (আপ- 
নার বলে দেওয়া ছাড়া ) জানি না (যেমন, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের অবস্থাও তদ্রুপ । সুতরাং ) 
আপনিই সব অদৃশ্য বিষয়ে মহাক্তানী। ( অতএব নিজের এতটুকু অক্ষমতা এবং আপনার 
ক্ষমতা যখন আমি জানি, তখন উপাস্যতায় আপনার সাথে শরীক হওয়ার দাবী কিরিপে 
করতে পারি? এ পর্যন্ত উপরোক্ত কথাটি না বলার বিষয় বণিত হয়েছে, পরবর্তী বাক্যে এর 
বিপরীত কথাটি বলে প্রমাণ করা হয়েছে যে) আমি তো তাদেরকে আর কিছুই বলিনি শুধু এ 
কথাই, (বলেছি ) যা আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন 
কর যিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোম্মাদেরও পালনকর্তা। এ পর্যন্ত ঈসা (আ) নিজ 
অবস্থা সম্পর্কে আরঘ করলেন। পরবর্তী বাক্যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরঘ করেছেন। 


AS AA 


3 
কেননা, 5 3৩1০৩৩3০০৭১ ০০1 ৪ বাক যদিও প্রকাশ্যত এ প্রশ্ন রয়েছে 


যে, তুমি তাদেরকে এ কথা বলেছ কিনা? কিন্তু ইঙ্গিতে এ প্রশ্নও বোঝা যায় যে, ভ্রিত্ববাদের 
এ বিশ্বাস কোথেকে এল? সুতরাং ঈসা (আ)এ সম্পর্কে আর করবেন যে, আর আমি 
তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম ততদিনই, যতদিন তাদের মধ্যে (বিদ্যমান ) ছিলাম 
(অতএব বর্ণনা করতে পারি) অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন (অর্থাৎ 
প্রথমবার জীবিতাবস্থায় আকাশে নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার মৃত্যু দিয়ে তখন €সে সময শুধু) 
আপনি তাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে অবগত ছিলেন (সে সময় আমি জানতাম না যে, তাদের 
পথন্রম্টতার কারণ কি হল এবং কিভাবে হল)। বস্তত আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। 
€এ পর্যন্ত নিজের এবং তাদের ব্যাপারে আরঘ করলেন। পরবতাঁ বাক্যে তাদের এবং আল্লাহ্‌ 


৩২-- 


২৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তাআলার ব্যাপারে বলেন যে ) যদি আপনি তাদেরকে (এ বিশ্বাসের দরুন ) শাস্তি দেন, তবে 
(আপনার ইচ্ছা, কেননা) এরা আপনারই দাস (এবং আপনি তাদের প্রভূ। অপরাধের 
দরুন দাসকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার প্রভুর আছে) আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে 
দেন তবে (তাও আপনার ইচ্ছা--) আপনি তো মহাপরাক্রান্ত ক্ষেমতাশীল অতএব ক্ষমা 
করতেও সক্ষম এবং) মহাবিক্ত (কাজেই আপনার ক্ষমাও বিজ্ততা অনুযায়ী হবে। তাই 
এটাও মন্দ হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, উভয় অবস্থাতেই আপনি স্বেচ্ছাধীন। আমি 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না)। 


[ মোটকথা, ঈসা আ)-র প্রথম নিবেদন ৮৮ ৮৯০ বাক্য ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস 
ও তাঁর শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিজের সাফাই পেশ করলেন। আর ৪৮৩ 5 5 বাক্যে 
সাফাই হল তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ব্যাপারে এবং তৃতীয় নিবেদন 
(৪) ১৬১৩1 বাক্যে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে সাফাই প্রকাশ 
করে দিয়েছেন। ঈসা আ)-র সাথে এসব কথোপকথন দ্বারা আল্লাহ্‌ তা*লার উদ্দেশ্য তাই 


ছিল। সুতরাং এসব বাক্য বিনিময়ে কাফিররা স্বীয় মুর্খতার দরুন পুরোপুরি তিরস্কৃত হবে 
এবং ব্যর্থতার দরুন মর্মাহত হবে ]। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

iE 22875 ; 

ও 40100 ১1১--আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছু জানেন। সৃতরাং অজানাকে 
জানার জন্য ঈসা (আ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খুস্টান জাতিকে তিরস্কার 
করা ও ধিক্কার দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ তিনি স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের 
বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছেন এবং তোমাদের অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত ।--- 
€ইবনে-কাসীর ) 


A Awe A AH লা এ 8 ১ পানিতে পা Oe 


(৪৬০ ৯) ০০৯ 1 ০১৩ ৮৬১ ১ ৬৮৪-হযরত ঈসা আ)-র 


3 AW 


মৃত্যু অথবা আকাশে উ্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের---_$০ 5 1 


শর্গি এটি পি শি পা AW 


fas 1) ১ 5 আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া 


A ছি ডে পা 


দরকার। 54১ 8 1১ বাক্যটিকে ঈসা (আ)-র মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উথ্থিত 


হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা এ কথোপ- 
কথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তীর সত্যিকার মৃত্যু 


সূরা মায়েদা ২৫১ 


হবে অতীত বিষয়। ইবনে কাসীর আবৃমূসা আশ'আরীর রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীস 
বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রস্লগণকে ও তাঁদের 
উম্মতকে ডাকা হবে । অতঃপর ঈসা (আ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে 
স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন £ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, 


Ide eS ALA A কান AS AY 


SI G3 ae fos ST তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি 


14 পা 


RS TS GR Slat অবশেষে বলবেন $ ১৮৯০ ওঃ 


রা টা তে 
দা পা ও “AMS পানা 
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ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া 
উপাস্যরূপে গ্রহণ কর £ ঈসা (আ) বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার আমি এরূপ বলিনি । 
এরপর খুস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে । তারা বলবে £ হ্যা, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই 
দিয়েছিলেন। এরপর খুস্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। 


ও শটে তর ASG তা ASA w3 A 


SS 4 7৪ ৩ (৪ ১০ ৬ [অৰ্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় 


নাল ভাড়া দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্তাভিত্তিকই 
হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি 
মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে 
না। যেহেতু আপনি সুবিক্ত, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে 
দেবেন। মোট কথা অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্- 
জনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন । 
সেখানে কাফিরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া, ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি 


(৮৮৯১ 08) -এর পরিবর্তে (৬) ১১৯৪ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেন নি। 


এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরফ করে- 
ছিলেন । 


হা 65 A এরি সি & পাপা Ww We এ নি 
9. 27 চা শালী AT 


| - (৮৯35 পি ৩ ০৪০০ ৩০ 


হে পরওয়ারদেগার, এ মৃতিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে । তাদের মধ্যে 
যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত 


২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড | 


ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ এখনও সময় আছে, তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে 
তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ ক্ষমা করতে পার ।-- 
(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী ) 

ইবনে-কাসীর হযরত আবূ যর (রা )-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী 


পা টি পি সিটে পা এ০৭ wu পে A 


(সা) একবার সারারাত 5১৩০ ৪১৬ (৪০) wl -আয়াতখানিই পাঠ করতে 


থাকেন। ভোর হলে আমি আরষ করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)! আপনি একই আয়াত 
পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকু করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই 
সিজদা করেছেন। তিনি বললেন £ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্য শাফাআতের 
আবেদন করেছি । আবেদন মঞ্জর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাস্ত করব। আমি 
এমন ব/ক্তির জন্য শাফাআত করতে পারব, যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কোন অংশীদার 
করেনি । | ৰ 

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে £ মহানবী (সা) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের 
দিকে হস্ত উত্তোলন করেন এবং বলেন 8 (5৮51 (8৩ 1অর্থাৎ হে পাক পরওয়ার- 
দেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাদতে থাকেন । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাদার কারণ জিজেস করলে তিনি জিবরাঈলকে 
উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন £ তা হলে যাও এবং 
(হযরত ) মুহাম্মদ (সা)-কে বলে দাও যে, আমি অতি সত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে 
আপনাকে সন্তুষ্ট করব-__অসন্তস্ট করব না। 

$30 


ES ET] 
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BEIT 


(১১৯) আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে 
আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্বারিণী প্রবাহিত হবে; তারা 
তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তষ্ট। 
এটিই মহান সফলতা । (১২০) নভোমগুল, ভূ-মগ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর 
আধিপত্য আল্লাহরই । তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। 


2 








যোগসূত্ৰ £ পূর্ববর্তী দুই রুকুতে কিয়ামতের দিন মানুষের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ 


সূরা মায়েদা ২৫৩ 


ও প্রশ্নোত্তর উল্লিখিত হয়েছে। এখন আলোচ্য আয্লাতসমূহে এর তদন্ত ও হিসাব-নিকাশের 
ফলাফল বণিত হচ্ছে। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(উপরোক্ত কথোপকথনের পর ) আল্লাহ্‌ তা+আলা বলবেন ঃ আজকের দিনে ( অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন ) যারা (ইহজগতে উক্তি, কর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ) সত্যপরায়ণ ছিল, (যে 
সত্যপরায়ণ হওয়া এখন প্রকাশ পাচ্ছে। সব পয়গম্বর ও সব ঈমানদারই এর অন্তর্ভূক্ত । 
পয়গন্বরদের তো সম্বোধনই করা হচ্ছে এবং ঈমানদারদের ঈমান সম্পর্কে সব পয়গস্বর ও 
ফেরেশতা সাক্ষ্য দেবেন। এসব সম্বোধনে পয়গন্বরদের সত্যতা ও ঈসা আ)-র সত্যতার 
প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে। মোট কথা এরা সবাই, যারা ইহজগতে সত্যপরায়ণ ছিলেন) 
তাদের সত্যপরায়ণতা তাদের উপকারে আসবে (এবং এ উপকারে আসা এই যে) তারা 
(বেহেশতের ) উদ্যান (বসবাসের জন্য ) পাবে, যার (প্রাসাদসমূহের ) তলদেশে নির্বরিণী 
প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (এবং এসব নিয়ামত তারা কেন পাবে 
না, কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। আর তারাও আল্লাহ্‌ তা- 
“আলার প্রতি সন্তস্ট ও আনন্দিত। (ষে ব্যক্তি নিজে সন্তষ্ট এবং তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলাও 
সন্তস্ট, সে এ ধরনের নিয়ামতই লাভ করে ) এটিই (অর্থাৎ যা উল্লিখিত হল) মহান সফলতা । 
(জগতের কোন সফলতা এর সমতুল্য হতে পারে না।) নভোমগুল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে 
অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্যই এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
455 5 সণ Jad পা 2 পারা 


(৮৪5০, ৩৮১০ ৮ Pr ১5 4 ৪ সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত 


উক্তিকে ‘সিদক’ তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে ‘কিষ্ব’ তথা মিথ্যা মনে করা হয়। 
কোরআন-সুন্নাহ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তি নয় কর্মও হতে পারে। 
নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে। 


351 5) ০৪ 45 এ ৬ ৮৯ ৮) ০} এস ০ অৰ্থাৎ কেউ যদি 


এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী 
করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে । 


অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা 
হয়েছে $ 


১৯ ডে ৩০০১ ৬৯৯ ss Ll EY 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে 


২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নামায গড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা ।-_- 
(মিশকাত ) 


SAT AS 4৯ 4৫ 


3 
Wo lpi ys (৪৪ di 5 এ আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং 


তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্‌ তা*আলা 
বলবেন £ বড় নিয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তস্টঃ এখন থেকে কখনও তোমা- 
দের প্রতি অসন্তষ্ট হবনা। 


পাঠ এটি ATA তা 


pill) 15৯] -03-__র্থাৎ এটিই মহান সফলতা । স্রষ্টা ও পরম 


প্রভুর সি হায় লে এ চাইত হম সফলতা আৰ কি হতে পান? 


21 স্টক পান 


(মক্কায় অবতীৰ্ণ, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু) 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। 


(১) নর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ুল সৃষ্টি করেছেন 
এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে 
অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃন্টি করেছেন, 
অতঃপর নির্দিস্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দি্টকাল আলাহ্‌র কাছে রয়েছে। 
. তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ্‌ নভোমগুলে এবং ভূ-মগ্ুলে। তিনি 
তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত । (8) তাদের 
কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা 
বিমুখ হয় না। ৫৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে 
এসেছে । বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে এ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যা নিয়ে তারা ক 
করত । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌্রই জন্যঃ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন 


২৫৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন ; তথাপি কাফিররা (ইবাদতে অন্যকে) স্বীয় পালন- 
কর্তার সমতুল্য স্থির করে। তিনি ( আল্লাহ.) এমন, ধিনি তোমাদের (সবাই )-কে [ আদম 
(আ)-এর মাধ্যমে ] মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (তোমাদের মৃত্যুর ) নিদিষ্টকাল 
স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হয়ে উথ্থিত হওয়ার ) অন্য নিদিস্টকাল আল্লাহরই 
কাছে (নিরূপিত ) রয়েছে, তথাপি তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের কতিপয় লোক ) সন্দেহ কর 
€ অর্থাৎ কিয়ামতকে অসম্ভব মনে কর । অথচ যিনি প্রথমবার জীবন দান করেছেন, পুনর্বার 
জীবন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়) এবং তিনিই প্রকৃত উপাস্য নভোমগুলেও এবং ভূমণ্ডলেও 
(অর্থাৎ অন্যসব উপাস্য মিথ্যা ।) তিনি তোমাদের গোপন বিষয় এবং প্রকাশ্য বিষয় ( সম্পর্কে 
পরিপূর্ণভাবে ) জানেন (এবং বিশেষভাবে ) তোমরা যা কিছু (প্রকাশ্য ও গোপনে ) কাজ কর 
(যার উপর প্রতিদান ও শাস্তি নির্ভরশীল ) তাও জানেন। আর তাদের (কাফিরদের ) কাছে 
তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে (এমন ) কোন নিদর্শন আসেনি, যা থেকে তারা বিমুখ 
হয়নি। অতএব (যেহেতু এটি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই ) তারা এ সত্য (গ্রন্থ 
কোরআন )-কেও মিথ্যা বলেছে, যখন তা তাদের কাছে পেৌঁছেছে। বস্তুত (তাদের এ মিথ্যা 
বলা বিফলে যাবে, বরং ) অচিরেই তাদের নিকট সেই (শাস্তির) সংবাদ আসবে, যার 
সাথে তারা উপহাস করত (অর্থাৎ কোরআনে যে শাস্তির কথা শুনে তারা উপহাস করত। 
এর সংবাদ পাওয়ার অর্থ এই যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন এ সংবাদের সত্যতা চাক্ষুষ 
দেখে নেবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ঃ সূরা আন‘আমের একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, কয়েকখানি আয়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর 
হাজার ফেরেশতা তসবীহ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীর- 
বিদদের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন । 


আবূ ইসহাক ইসফারায়িনী বলেন ঃ এ স্রাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি 
y 
বণিত হয়েছে। এ সুরাটিকে 4 ১০১1 বাক্য দ্বারা আরস্ত করা হয়েছে। এতে খবর 


দেওয়া হয়েছে যেঁ, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা 
দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও 
হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন । কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ 
বা সভার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয় । এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ড ল 
এবং অন্ধকার ও আলো স্ৃন্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সম্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হাম্দ 
ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন । | 


এ আয়াতে ৩০১৮৮ শব্দটিকে বহুবচনে এবং ৩)! শব্দটিকে একবচনে 
উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমগডলের ন্যায় 


সূরা. আল-আন*আম ্‌ ২৫৭ 


ভূমণ্ডলও সাতটি । সম্ভবত এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আন্কাশ আকার-আক্তি ও 
অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর 
সমআকৃতি বিশিষ্ট ; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে । -(মাযহারাী ) 


এমনিভাবে ৩১ 1 শব্দটি বহুবচনে এবং $$ শব্দটিকে এক বচনে উল্লেখ 
করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ১9 বলে বিশুদ্ধ ও সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা 
মান্র একটিই। আর ৩১ (৬ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য । --(মাযহারী 
ও বাহরে-মুহীত ) 

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে ৬: 
শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে ৫৯ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা 


হয়েছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমগ্ল ও ভূমণ্ডলের মত স্বতন্ত্র ও 
স্বনির্ভর বস্ত নয়, বরং পরনির্ভর, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারে আলোর পুর্বে 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং আলো বিশেষ 
বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্ত সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় । ্‌ 


আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের 
এসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া 
সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে। 


অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের ত্রস্টা দু'জন -_-ইয়াষ্দান ও আহ্রামান । তারা 
ইয়ায্দানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্রামানকে অমঙ্গলের শ্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ 
দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে। 


ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহ্‌র অংশীদার । আর্য সমাজ 
একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহ্‌র শক্তিসামধ্য 
ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাীঁড়িয়েছে। এমনিভাবে 
খুস্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য 
তারা “একে তিন" এবং “তিনে এক'-এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে । আরবের 
মুশরিকরা তা আল্লাহ্‌র বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে । প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি 
বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোট কথা, যে মানবকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা “আশরাফুল-মখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথন্রম্ট হল, 
তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, রুক্ষলতা এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সিজদার 
যোগ্য উপাস্য, রুষীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল । 


কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা 
এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে । 
৩৩-__ 


২৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌ 
তা‘আলার স্বৃষ্ট । অতএব পরগুবোকে। কেমন করে আল্লাহ্‌ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা 
যায়? 


প্রথম আয়াতে রৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । অতঃপর দ্বিতীয় 
আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই 
সুচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে 
সামনে ফুটে উঠবে । এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


Pe 252 uw ASI AG 


lf 8 St ae (৮1১ ও ১019 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলাই 


সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা“আলা আদম আ)-কে 
এক বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃম্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তভূক্ত ছিল। 
এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিন্ত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন । কেউ কৃষ্ণবর্ণ, 
কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লাল বর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিভ্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ 
অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে ।---( মাযহারী ) 


এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা । এর পর পরিণতির দু’টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। 
একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার 
উপকারে নিয়োজিত সৃম্ট জগৎ---সবার সমষ্টির: পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। 


£ ততো (+92 


মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে ঃ & | (৬3 (3 অর্থাৎ মানব 


সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আমুক্ষালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে 
দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌছার নাম ম্ৃত্যু। এ মেয়াদ "মানবের জানা না 
থাকলেও আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত । 
কেননা সে সর্বদা, সর্বন্র আশেপাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে । 


Grower 


এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ ০৯15 
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রে 
$ ০১০ 5৯৮ -অর্থাৎ আরও একটি মেয়াদ নিদিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই 


জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্তান.ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। 


সার কথা এই যে, প্রথম আয়াতে রহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নিমিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র 
জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তা বণিত হয়েছে । এরপর মানুষকে শৈথিল্য 
থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুক্ষাল রয়েছে 


সূরা আল-আন'আম ২৫৯ 


যার পর তার মৃত্যু অবধারিত? প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশেপাশে প্রত্যক্ষ 
করে $ ১০ 5০৯০ 0৯15 বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে 
যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে 
সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে 
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৩০ ৪ 7০১ ৮৩ { ১ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্তেও তোমরা কিয়ামত 


সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত। 


তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। 
তা এই যে, আল্লাহ তা“আলাই এমন এক সত্তা, যিনি নভোমণ্তল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনু- 
গত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম 
সম্পকে পুরোপুরি পরিজাত । 


চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানৃষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ 
করে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার একদবাদের সুস্পষ্ট ুক্তি-প্রসাণ ও নিদর্শন স সত্বেও অবিশ্বাসীরা 
এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোন 
নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়-_-এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা 
করে না। 

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্জিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ 
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কারি আভা প্রতিপন করল । এখানে ‘সত্যের’ অর্থ কোরআন 
হতে পারে এবং নবী করীম (সা)-এর পবি্ত ব্যক্তিত্ব ও হতে পারে । 


কেননা, মহানবী (সো) আজীবন আরব গোন্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন । তাঁর 
শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সূস্পম্ট হয়ে উঠেছে। তারা 
একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সা) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ 
করেন নি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি 
উম্মী (নিরক্ষর ) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় 
যে, তিনি কোন দিন কবিতা বা কাব্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট হননি এবং কখনো বিদ্যাচ্চায় ব্রতী 
হননি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তীর মুখ দিয়ে নিগৃঢ় তত্ব, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং 
জান-বিজ্তানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও 
বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মুকাবিলা করার জন্য 


২৬০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আরবের স্বনামখ্যাত প্রার্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। 
তারা মহানবী (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, মান-সন্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি 
ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, অথচ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোর- 
আনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারও হল না। 

এভাবে নবী করীম (সা) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন । 


এছাড়া মহানবী (সা)-র মাধ্যমে হাজারো মো*যেজা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে 
কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্ত কাফিররা এসব 


নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে $ 
কটি লা তা Sd wr a ADI ATT 
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আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে 
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বলা হয়েছে ৩) 3+ ১৫৪ টা Ww wf (৪৮ এ 2০ অর্থাৎ আজ তো: 


এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রসূলুল্লাহ (সা)-র মো'জেযা, তার আনীত হেদায়েত, কিয়ামত 
ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দুরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ 
তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে 
হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে! তখন এগুলোকে 
বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্মজগৎ নয়---প্রতিদান 
দিবস। আল্লাহ্‌ তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে 
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(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, 
যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, ঘা তোমাদেরকে দিইনি। আমি 
আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী 
সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং 
তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সুষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় 
তাদের প্রতি নাঘিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশবাসীরা 
একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয় । (৮) তারা আরও বলে যে, তার কাছে 
কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে 
গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না। 
(৯) ঘদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। 
এতেও এ সন্দেহই করত, যা এখন করেছে । (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গস্বরদের 
সাথেও উপহাস করা হয়েছে । অতঃপর যারা তীদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে এ 
শাস্তি বেষ্টন করে নিল, ঘা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিনঃ তোমরা 
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে ? 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্পুদায়কে (আযাব দ্বারা ) ধ্বংস করেছি, 
যাদেরকে আমি পৃথিবীতে (শারীরিক ও আথিক দিক দিয়ে ) এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম --যা 
তোমাদেরকে দিইনি এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আসমানকে অব্যাহতি 
দিয়েছিলাম এবং আমি তাদের (ক্ষেত ও বাগানের) তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত করে- 
ছিলাম ( ফলে রুষি ও ফলমূলের প্রভূত উন্নতি হয় এবং তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন 
করতে থাকে ) অতঃপর € এহেন শক্তি-সামর্থ্য ও সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও ) আমি তাদেরকে 
তাদের পাপের কারণে (বিভিন প্রকার আযাব দ্বারা ) ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে 
অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি । অতএব তোমাদের উপরও আযাব অবতীর্ণ করলে এতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের একওুঁয়েমির অবস্থা এই যে, যদি আমি কাগজে লিখিত. কোন 
বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম অতঃপর তারা তা নিজের হাতে স্পর্শও করত (ধৈমন 
তাদের দাবী ছিল যে, আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ আসুক | হাতে স্পর্শ করার কথা উল্লেখ 
করে ভেল্কী দেওয়ার সন্দেহ দূর করা হয়েছে ।) তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটি 


২৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (কারণ যখন মেনে নেওয়ার ইচ্ছাই নেই, তখন প্রতিটি প্রমাণেই 
তাদের পক্ষে কোন-না-কোন নতুন অজুহাত বের করা মোটেই কঠিন নয়।) এবং তারা 
আরও বলে যে, তার (অর্থাৎ পয় গম্রের ) কাছে (এমন ) কোন ফেরেশতা (যাকে আমরা 
দেখতে পাব এবং কথাবার্তা শুনব ) কেন প্রেরণ করা হল না ? (আল্লাহ, তা'আলা বলেন $ ) 
যদি আমি কোন ফেরেশতা € এমনিভাবে ) প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটিই শেষ হয়ে 
যেত। অতঃপর (ফেরেশতা অবতরণের পরে) তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না। 
(--কেননা, আল্লাহ্‌ তা*আলার চিরাচরিত রীতি এইযে, প্রাথিত মো'জেযা দেখানোর পরও যদি 
কেউ তা অস্বীকার করে, তবে এক মুহূর্তও অবকাশ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে আযাব দ্বারা 
ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এরূপ প্রাথিত মো'জেযা না দেখানো পর্যন্ত দুনিয়াতে অবকাশ 
দেওয়া হয়।) এবং যদি আমি তাকে € অর্থাৎ রসুলকে) ফেরেশতাই করতাম, তবে ফেরেশতা 
-- প্রেরণ করলে তার ভীতি মানুষ সহ্য করতে পারত না। তাই) আমি তাকে (ফেরেশতাকে ) 
মানুষরূপেই প্রেরণ করতাম (অর্থাৎ মানুষের আকুতিতেই প্রেরণ করতাম ) এতেও সন্দেহই 
করত, যা এখন করছে । অর্থাৎ এ ফেরেশতাকে মানুষ মনে করে এরূপ আপতিই করত । 
মোট কথা, তাদের ফেরেশতা অবতারণের দাবাঁটি পূর্ণ করা হলে তাতে তাদের কোন উপকার 
হতো না। কেননা, ফেরেশতাকে ফেরেশতার আকৃতিতে দেখার শক্তি তাদের নেই । পক্ষান্তরে 
ফেরেশতাক্ে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলে তাদের সন্দেহ দূর হবে না। তদুপরি তাদের 
ক্ষতি হবে। কারণ, অমান্য করার কারণে তারা আযাবে পতিত হবে। এবং (আপনি তাদের 
বাজে দাবীর কথা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা”) আপনার পূর্বে যারা পয়গম্বর হয়েছেন, 
তাঁদের সাথেও েবিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ১ এমনিভাবে উপহাস করা হয়েছে । অতঃপর 
যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি পরিবেস্টন করে নিয়েছে যাকে 
তারা উপহাস করত। (এতে জানা গেল যে, তাদের এ জাতীয় কর্ম দ্বারা পয়গম্বরদের কোন 
ক্ষতি হয়নি বরং এ কর্ম স্বয়ং তাদের জন্যই আযাব ও বিপদের কারণ হয়েছে । যদি তারা 
পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাব অস্বীকার করে, তবে) আপনি (তাদেরকে ) বলে দিন £ তোমরা 
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর; অতঃপর দেখ যে, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ্র বিধান ও পয়গম্বরদে'র শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, পারিপাশ্থিক অবস্থা ও প্রাচীন কালের গ্রতিহাসিক 
ঘটনাবলীর প্রতি আকরুম্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে । 
নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রস্থ । জ্তানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো 
উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ । “জগৎ একটি উৎরুষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট 
শিক্ষক’---জনৈক দাৰ্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷. এ কারণেই কোরআন পাকের 
একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা 
জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি; বরং 
উপদেশ ও জানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গোনাহের উপায় হিসাবে 


স্রা সিডি অনিতা ২৬৩ 


গ্রহণ করেছে । পূর্ববর্তী কিসসা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের উষধের স্থলে ব্যবহার 
করা হয়, না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয় । 


সম্ভবত এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে 
নিয়েছে । তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ এতিহা সিক গ্রন্থের মত নয় যাতে 
কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে । তাই কোরআন এঁতিহাসিক ঘটনাবলীকে 
ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি । বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে 
ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অনন্ত 
এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের 
দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা 
বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্ধকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু 
অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও ।. স্বীয় অবস্থা 
পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হও। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-র প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মন্ধাবাসীদের সম্পকে 
বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা 
শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে “দেখা"র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতি- 
সমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ 53 ১ ৪4 টি 0451 ৫ 
__-অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক “কার্নকে” অর্থাৎ সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি । 

৬১5 শব্দের অর্থ একাধিক। সমসাময়িক লোকসমাজকেও ৩) 7১ বলা হয় এবং 
সুদীর্ঘ কালকেও (৪) বলা হয়। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও 
এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়! কিন্তু $5 শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস 
থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় । এক হাদীসে আছে £ মহানবী (সা) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 


বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন £ তুমি এক “কারন” পর্যন্ত জীবিত থাকবে । পরে দেখা গেল 
যে, তিনি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিলেন । মহাবনী সো) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, 


তুমি এক “কারন” জীবিত থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিল। 591৯1 )৬ 
(০১9৪ ১৪০১1 ১ (8515 5৪০১1 oS ১5১95 এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে 


অধিকাংশ আলিম “এক কার্ন” বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন । 


এ আয়াতে অতীত জ্ঞাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী 
লোকদের ভাগ্যে জোটেনি । কিন্তু তারাই যখন পয়়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং 
আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভ্ত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ- 
সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে 


২৬৪ | তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । আজ মঙ্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের 
মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্থাচ্ছন্দ্যশীলও তারা 
নয়। এসব অতীত জাতির ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের 
পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত । বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও 
ভেবে দেখা দরকার । 


রান পাঠিকা ad fA পা পাজি পা 


আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ eng? [0D UUW 


---অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত অসাধারণ জাকজমক ও 
সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহক্কে চোখের পলকে ধ্বস করেই 
ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে 
সেখানে বসিয়ে দিয়েছে । ফলে কেউ বুঝতে পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস 
পেয়েছে । | 

এমনিতেও আল্লাহ্‌ তা'আলার এ শক্তি -সামর্থ্য আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকি। 
দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্ত কারও স্থান অপূর্ণ থাকে না। কোন 
জায়গায় জনবসতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা 
যায় না। 
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একবার আরাফাতের ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে চিন্তাস্রোত এদিকে 
প্রবাহিত হল যে, আজ থেকে প্রায় সম্তর-আশি বছর আগে এ জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ বিদ্যমান 
ছিল না এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোন চিহ্নই 
নেই । এভাবে প্রতিটি জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি 


জনসমাবেশই কার্যকরী উপদেশদাতা দৃষ্টিগোচর হয় । 


ঠেলা A 8৬ ew re 
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দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আবী উমাইয়া রস্লুল্লাহ (সা)-র সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে 
বসল। সেবললঃ আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে 
পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। 
গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ৪ হে আবদুল্লাহ্‌ ! রসূলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। দে আরও বলল £ আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার মুসল- 
মান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। 


সূরা আল-আন“আম ২৬৫ 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই, 
নয়, ইসলামের গাষী হয়ে তায়েফ যৃদ্ধে শাহাদতও বরণ করেছিল । 


জাতির এহেন হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের ভ্িতে কথাবার্তা পিতা- 
মাতার চাইতে অধিক স্েহশীল রসূলে-করীম (সা)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, 
তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু এঁ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, 
যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ সো)-র মত জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে 
নিয়েছে। 


এ কারণেই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ঃ তাদের এসব দাবী- 
দাওয়া কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবী- 
দাওয়া করছে, আপনার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য তার চাইতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের 
সামনে এলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি 
যদি আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরণ করে দিই, শুধু তাই নয়, তারা যদি তা 
স্বচক্ষে দেখেও নেয় এবং ভেল্কী সৃষ্টির আশংকা রি হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও 
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একথাই বলে দেবে যে, uth [1১৯৩ { এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। 
কারণ, হঠকারিতাবশতই তারা এসব দাবী-দাওয়া করছে। 


তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আবী উমাইয়া, নষর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ রো) একবার একত্রিত হয়ে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সো)-র কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে £ঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করব যদি আপনি আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেন । গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে 
সাক্ষ্য দেবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফিলরা এসব দাবী-দাওয়া 
করে স্বৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে । কেননা, আল্লাহ্‌র আইন এই যে, কোন জাতি কোন 
পয়গম্ধরের কাছে যখন বিশেষ কোন মো“জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
তাদের দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। 
ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় । মক্কাবাসীরাও এ দাবী সদ্ু- 
দ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ 
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মত মো'জেযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দিই, তবে মো‘জেযা দেখার পরও বিরুদ্ধা- 
চরণ করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধ্বংসের নিদেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দু- 
মানত অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া 
মো'জেযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল । 


৩৪--- 
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এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে £ এরা 
ফেরেশতা অবতারণের দাবী করে অদ্ভূত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে । কেননা, ফেরেশতা 
যদি আসল আকার-আকরুতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। 
এমনকি, আতংকগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশংকাও রয়েছে । 


পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল (আ) 
বহুবার মহানবী সো)-র কাছে এসেছেন, তবে তারা তাকে একজন মানুষই মনে করবে এবং 
তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে । 


এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম সো)- 
এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্রা-বিদ্রপ ও 
যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরদের এমনি 
হাদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সাহস হারান নি। 
পরিণামে বিদ্রপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্র.প 
করত। 


মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ । এ দায়িত্ব 
পালন করে আপনি দায়মৃক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপ- 
নার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না। 
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(১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তার মালিক কে ? বলে দিন ঃ 
মালিক আল্লাহ্‌ । তিনি অনুকম্পা প্রদণীনকে নিজ দায়িত্ব বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। 
তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ 
নেই । যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) ঘা কিছু 
রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই । তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী । (১৪) আপনি বলে দিন £ 
আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত--যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহাষ 
দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না--অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি 


৪ 
পঠ 





সূরা আল-আন“আম ২৬৭ 


বলে দিনঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ 
অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। 


OUND nnn une nnd 


. তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (এসব বিরোধীকে জব্দ করার জন্য ) বলুন £ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ুলে যা আছে, 

তার মালিক কে? (প্রথমত তারাও এ উত্তরই দেবে। ফলে একত্ববাদ প্রমাণিত হবে এবং 

যদি কোন কারণে, যেমন পরাজয়ের ভয়ে এ উত্তর না দেয় তবে, ) আপনি বলে দিন ঃ সবার 

মালিক আল্লাহ্‌। (এবং তাদেরকে একথাও বলে দিন যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ কৃপায় 

(তওবাকারীদের প্রতি ) অনুগ্রহ করা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে নিয়েছেন ( এবং আরও 

বলে দিন যে, তোমরা একত্ববাদ গ্রহণ না করলে শাস্তিও ভোগ করতে হবে । কেননা, ) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন (কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে ) একক 

করবেন ( এবং কিয়ামতের অবস্থা এই যে,) এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই । (কিন্তু) 

যারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত €( অর্থাৎ অকেজো ) করেছে, বস্তত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 

(এবং তাদেরকে জব্দ করার জন্য আরও বলুন যে,) যা কিছু রাত ও দিনে অবস্থিত, তা 


পাশা 674৮৬ a3 
আল্লাহরই । (এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী ৬১ 15 ৯). ৩ ০) 0১ আয়াত সমস্টির 


সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, স্থান ও কালে যত বস্তু আছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন।) এবং 
তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রবণকারী, মহাক্তানী। (একত্ববাদ প্রমাণ করার পর তাদেরকে ) 
বলুন £ আমি আল্লাহ্‌কে ছাড়া-_-ঘিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের স্রষ্টা এবং ধিনি (সবাইকে ) 
আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না (ফেননা, তিনি পানাহারের 
প্রয়োজন থেকে উধ্র্বে। অতএব এমন আল্লাহ্‌কে ছাড়া) অপরকে স্বীয় উপাস্য স্থির করব ? 
(আপনি এ অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের ব্যাখ্যায় নিজে) বলে দিনঃ €আঁমি আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অপরকে কিরাপে উপাস্য স্থির করতে পারি, যা যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপন্থী £)। আমি 
আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই ইসলাম কবুল করব € এতে একত্ববাদের বিশ্বাসও এসে 
গেছে।) এবং আমাকে বলা হয়েছে যে,) তুমি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তভুক্ত হয়ো না। 


আনৃষজিক জাতব্য বিষয় 


রর পর্ণ ডে AY a 
৩১1 ৮৯৮01 ৬৮ ৮০) ৫ আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ 


নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কষে? অতঃপর আল্লাহ্‌ নিজেই 
রসূলুল্লাহ সো)-র বাচনিক উত্তর দিয়েছেন $ সবার মালিক আল্লাহ্‌। কাফিরদের উত্তরের 
অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও 
স্বীকৃত ৷ তারা যদিও শিরক ও পৌন্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও 
সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌ তা’আলাকেই মানত । 


২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


৪* ৬৪) ra ঠা (এক বাক্যে এ শব্দটি $ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে! 


তাতে মর্ম দাড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন 
সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বোঝানো হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, 
কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে 
জীবিত করবেন।--( কুরতুবী ) 


কাজ a ee 


৮০, pl ০৯ 2 ৮+- সহীহ, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হরায়রা 


রো) থেকে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যাবতীয় বস্ত 
স্থষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই 
রয়েছে। এতে লিখিত আছে ৪ ৮5452 515 ০৮০,৪৪৯) ডা অর্থাৎ আমার 
অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে । (কুরতুবী) 

aS edad A 3 i CA 0“ 


| 5 0১ ৪১ ১ এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতের শুরুতে বণিত 


আল্লাহ্‌ তা“আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফির ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় 
কৃতকর্মের কারণেই হবে ৷ কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন 
করেনি ।---( ক্রতুরী ) 


ee তা রাত 


১৬05 sd ৩০ ০ এখানে সি অর্থ ) ০ 
(অবস্থান করা ), অর্থাৎ : পৃথিবীর দিবারাপ্লিতে যা কিছু অবস্থিত, তা সবই আল্লাহ্‌র । অথবা 


এর অর্থ ১১৯১ ১১ %%৮- এর সমস্টি | অর্থাৎ 025 ৮০3 ১৮ ৩ 
(স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু (৯ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর 


বিপরীত (১০৯) আপনা-আপনিই বোঝা যায়। 
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(১৫) আপনি বলুন £ঃ আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, 
আমি একটি মহাদিবনের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে এ দিন এ শাস্তি 
সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা হবে ৷ এটাই বিরাট সাফল্য । (১৭) আর 
যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কস্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। 
পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) তিনি 
পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর । তিনিই প্রজাময়, সর্বজ্ঞ । (১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ৪ 
সব্বর্হৎ সাক্ষ্যদাতা কে ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী । আমার 
প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে--যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোর- 
আন পৌহে--সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে 
অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন £৪ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন ঃ 
তিনিই একমাত্ৰ উপাস্য; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে 
আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা 
নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে আল্লাহ্‌র 
. প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালিম 
কে? নিশ্চয় জালিমরা সফলকাম হবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হওয়াকে (অর্থাৎ ইসলাম 
ও ঈমানের আদেশ পালন না করাকে কিংবা শিরকে লিপ্ত হওয়াকে এজন্য ) ভয় করি 
কেননা, আমি একটি মহাদিবসের (কিয়ামতের ) শাস্তির ভয় করি । [ এটা জানা কথা যে, 
রসূলুল্লাহ সো) নিম্পাপ। ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে শিরক ও গোনাহ করা তার পক্ষে 
সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এখানে উম্মতকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিষ্পাপ পয়গন্র 


২৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করেন। অতঃপর বলেন, এ শাস্তি এমন যে, ] যার উপর থেকে এ 
শাস্তি সরিয়ে দেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা বড় করুণা করবেন; আর এটিই 
(অর্থাৎ শাস্তি সরে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করতে মা হল) প্রকাশ্য সফলতা । 


| পাপ 


( এতে অনুগ্রহ বণিত হয়ে গেল, যা ইতিপূৰ্বে ৪৯) এ ৮৪১ ১৩ ৮৮৮৬ 


_ "বাক্যে উল্লেখিত হয়েছিল) এবং (আপনি তাদেরকে একথাও বলে দিন যে, হে মানব ) 
যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা (ইহালে কিংবা পরকালে ) তোমাকে কোন কম্টের সম্মুখীন করেন 
তবে তা তিনিই দূর করবেন (কিংবা করবেন না, শীঘ্ করবেন কিংবা দেরীতে করবেন । ) 
আর ঘদি তোমাকে (এমনিভাবে ) কোন উপকার পৌছান তেবে তাতেও বাধাদানকারী কেউ 


দলা তে তাত 


নেই। যেমন, অন্য আয়াতে ৯৯) ১) বলা হয়েছে। কেননা,) তিনি সব কিছুর 


উপর ক্ষমতাবান ( এবং উল্লেছি খিত বিষয়টির প্রতি আরো জোর দেওয়ার জন্য আরও বলে 
দিন যে,) তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে) স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রান্ত 
ও উচ্চতর এবং ( জ্ঞানের দিক দিয়ে ) তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ত । (সুতরাং জ্ঞান দ্বারা তিনি 
সবার অবস্থা জানেন, শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সবাইকে একত্র করবেন এবং প্রজ্তা দ্বারা উপযুক্ত 
প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।) আপনি (তওহীদ ও রিসালতে অঁবিশ্বাসীদেরকে ) বলুন £ (আচ্ছা 
বল তো দেখি,) প্রবলতর সাক্ষ্যদাতা কে? যার সাক্ষ্যে সবার মতভেদ দূর হয়ে যায় £ 
এর স্বতঃসিদ্ধ উত্তর এটাই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই প্রবলতর ।) আপনি বলুন $ আমার মধ্যে 
ও তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তাতে ) আল্লাহ্‌ তা' আলাই সাক্ষী (যার সাক্ষ্য 
প্রবলতর )। বস্তৃত (তাঁর সাক্ষ্য এই যে,) আমার প্রতি এ কোরআন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) 
ওহীযোগে এসেছে---যাতে আমি এ কোরআন দ্বারা তোমাদের এবং যাদের কাছে এ কোরআন 
পৌঁছবে, সবাইকে (এসব শাস্তি সম্পর্কে ) ভয় প্রদর্শন করি (যা একত্ববাদ ও রিসালতে অবি- 
শ্বাসীদের জন্য এতে উল্লেখিত রয়েছে। কেননা, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব এবং এর 
সমত্ল্য গ্রন্থ রচনা করতে বিশ্বাসীদের অক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃচ্টিগত সাক্ষ্য, 
যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ [সা]-র সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে । এছাড়া কোরআনে 'বণিত বিষয়বস্ত 
দ্বারা আল্লাহ্‌ তা*আলার আইনগত সাক্ষ্য হয়ে গেছে ।) তোমরা কি € এ প্রবলতর সাক্ষ্যের 
পরও, যাতে একত্ববাদও অন্তর্ভুক্ত) একত্ববাদ সম্পর্কে সত্যি সত্যি এ সাক্ষ্যই দেবে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে (ইবাদতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে ) আরও উপাস্য (শরীক) রয়েছে ? 
(এবং এতেও যদি তারা হঠকারিতা করে বলে যে, হ্যা আমরা তো এ সাক্ষ্যই দেব, তবে 
তাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। বরং শুধু) আপনি [স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশার্থে ) বলে দিন ঃ 
আমি তো এ সাক্ষ্য প্রদান করি না। আপনি আরও বলে দিন £ তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং 
অবশ্যই আমি তোমাদের শেরেকী থেকে মুক্ত । (আর আপনার রিসালত সম্পর্কে তারা যে 
বলে, আমরা ইহুদী ও খুস্টানদের কাছে জিক্তেস করে জেনে নিয়েছি, এ ব্যাপারে সত্য ঘটনা | 
এই যে,) যাদেরকে আমি তেওরাত ও ইঞজজীল) কিতাব দান করেছি, তারা সবাই রসূল 
(সো)-কে (এমনভাবে ) চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে । (কিন্ত প্রবলতর সাক্ষ্যের 
উপস্থিতিতে যখন আহ্লে-কিতাবদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়, তখন তাদের সাক্ষ্য না থাকলেও 


সরা আল-আন“আম ২৭১ 


কোন ক্ষতি নেই এবং এ প্রবলতর সাক্ষ্যের উপস্থিতিতেও ) যারা নিজেদের বিবেককে নম্ট 
করেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (বিবেককে নম্ট করার অর্থ তাকে নিষ্ক্রিয় করে 
দেওয়া---কাজে না লাগানো) যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করে, তার চাইতে অধিকতর অত্যাচারী আর কে 
আছে? এমন অত্যাচারীরা (কিয়ামতের দিন ) নিক্ষৃতি পাবে না (বরং চিরস্থায়ী আযাবে 
পতিত হবে)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে ত্প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শান্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা 
হয়েছে। রসূলুল্লাহ সো)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি 
আমিও স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। 
এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু 
তার দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে 
যখন নবীদের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না তখন অন্যরা কোন্‌ ছার! 


পালা চে eA JA A CAD A 
এর পর বলা হয়েছে ২৯৯) ১৯১ ১০ ৪১ ১১৫ ৮৪১ ৬০-অর্থাৎ হাশর 
শে £ ঝর 
দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে 


SA IA IATA া { 
মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা হয়েছে ।৬৬+)| ) 5৯] ৮৮১ 35 


---অর্থাৎ এটিই রুহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা । এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ । এতে 
বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি 
লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা । সত্যিকারভাবে কোন ব্ক্তি কারও 
সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যত একজনকে 
অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি । এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। 
সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই। 


uk 3 Ef le ০০৯ ৮৯073 
531 ৯৬ (১ 2 $f 18 oY ০০৫১1) Esl. 
এ বিশ্বাসটিও ইসলামের অন্যতম বৈপ্লবিক বিশ্বাস । এ বিশ্বাস মুসলমানদের সমগ্র 
সৃষ্টি জগৎ থেকে বিমুখ করে একমান্ স্টার মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে । ফলে মুসলমানরা 


এমন একটি নজীরবিহীন সদাপ্রফুল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গেছে, যারা দারিদ্র্যে এবং 
উপবাসেও সারা বিশ্বের উপর ভারী---কারও সামনে মস্তক অবনত করতে জানে না। 


২৭২ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥| তৃতীয় খণ্ড 
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কোরআন-মজীদে এ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাষায় বণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা 
হয়েছে $ 7 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যে রহমত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তাকে বাধা দেওয়ার 
কেউ নেই এবং যাকে তিনি আটকে দেন, তাকে খুলে দেওয়ারও কেউ নেই। সহীহ্‌ হাদীস- 
সমূহে বণিত আছে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন ঃ 


Eh 82 ০৯৬০ od GY, ০৬ ৩) শট 8৩1 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন, তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, আপনি 
যা আটকে দেন, তার কেন দাতা নেই এবং আপনার বিপক্ষে কোন চেম্টাকারীর চেষ্টা উপ- 
কার সাধন করতে পারে না। 


আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী (র) হ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন 8. একবার রসূলুল্লাহ (সা) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে 
বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে বৎস! আমি, 
আরয করলাম £ আদেশ করুন, আমি হাষির আছি । তিনি বললেন £ তুমি আল্লাহ্‌কে 
স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্‌ তোমাকে স্মরণ রাখবেন । তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় 
তাঁকে সামনে দেখতে পাবে । তুমি শান্তি ও সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে 
বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু যাচ্না করতে হলে তুমি আল্লাহ্‌র 
কাছেই যাচ্না কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু 
হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে । তোমার অংশে নেই---তোমার এমন কোন উপকার 
করতে সমগ্র সবষ্ট জীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তা করতে পারবে না। 
পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, 
তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্য ধারণ করতে 
পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর । কেননা, স্বভাববিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য 
ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে । মনে রাখবে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ধৈষের সাথে জড়িত--- 
কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। ---(তিরমিযী, মসনদে-আহমদ ) 


শি 


সূরা আল-আন*আম ২৭৩ 


পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র 
আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথজ্রান্ত। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার সব 
ক্ষমতা সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে । আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, 
যারা বিপদের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করে না। বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার 
পরিবর্তে বিভিন্ন নামের. দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্‌- 
তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওছিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা 
জায়েষ। স্বয়ং নবী করীম সো)-এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। সরাসরি কোন সৃষ্ট জীবকে 
অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার 
নামান্তর। আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের সরল পথে কায়েম রাখুন । 


AA পি এটি তে Ae 3 A পাটি শা 


আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ EI ৪১৫০ 52° 3° 5১৯১ 


SA 


৮১] অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর 


সক হী 


ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী । এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম 
ব্যক্তিরাও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার মনোবান্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি 
নৈকট্যশীল রসুলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ। 


তিনি প্রক্তাময়ও বটে, তাঁর সব কাজেই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি সর্বক্ত। 
আয়াতে 1৯ ১ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থয এবং ৮৬ শব্দ 


দ্বারা সবকিছু বেস্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষ্ঠামূলক যাবতীয় গুণ- 
প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামধ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা একক । 


অধিকাংশ তফসীরবিদ পঞ্চম আয়াতের একটি বিশেষ শানে-নযুল উল্লেখ করেছেন । 
তা হচ্ছে এইযে, মক্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সো)-র দরবারে এসে বলল £ 
আপনি রস্ল হওয়ার দাবী করেন। এ দাবীর পক্ষে আপনার সাক্ষী কে? কেননা, আপনার 
সত্যায়ন করার মত কোন লোক আমরা পাইনি । আমরা খৃস্টান ও ইহুদীদের কাছে এ 
ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের পুরোপুরি চেস্টা করেছি। 


পা তালা পান তা AT Sag 


এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় £ 8 ১ ৪% 06 1 ভেি ৪195 


---অর্থাৎ আপনি বলে দিন 8 আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক প্রবল কোন্‌ সাক্ষ্য হবে? সারা 
জাহান এবং সবার লাভ-লো'কসান তারই আয়ত্তাধীন। অতঃপর আপনি বলে দিনঃ আমার 
এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ সাক্ষী । আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যের অর্থ এসব মোণজেযা ও নিদর্শন, 
যা আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা)-র সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন । তাই 
পরের আয়াতে মন্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে । 

৩৫--- 


২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


৮৪.) 8) 1 4 ৩ 1 এ 5 ১৪০১ es [ ---অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 


এ সাক্ষ্যের পরও কি তোমরা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যও 
টা eli ৷ এরূপ i স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি না। 


পাটি ঢ় 
রঃ 5 5 ১৯৬] 08__অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা একক 


চে 


উপাস্য; তার কোন অংশীদার নেই। 
পা পালা [5 পা তা ad 91 5985 “, 6০৮ AST 
আরও বলা হয়েছে £ ts 8) ৬ ০15) 15 ঠা, ১212 
অর্থাৎ আমার প্রতি ওহীযোগে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের 
আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, যাদের কাছে কিয়ামত 
পর্যন্ত এ কোরআন পৌছবে । 

_ এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) সর্বশেষ নবী এবং কোরআন আল্লাহ্‌র সব- 
শেষ কিতাব । কিয়ামত পর্যন্ত এর শিক্ষা ও তিলাওয়াত বাকী থাকবে এবং এর অনুসরণ 
করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে। 

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রো) বলেন £ যার কাছে কোরআন পৌছে গেল, সে যেন 
মুহাম্মদ সো)-এর সাক্ষ্য লাভ করল। অন্য এক হাদীসে আছে, যার কাছে কোরআন হি 
আমি তার ভীতি-প্রদর্শক। 

এ কারণেই রসূলুল্লাহ সো) সাহাবায়ে-কিরামকে জোর দিয়ে বলেন £ ৮ 16৯45 
&% 1 প) 5 অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে গৌছাও---যদি তা একটি 
আয়াতও হয় । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ সো) বলেন $ 
আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আমার কোন উক্তি শুনে তা স্মরণ 
রাখে; অতঃপর তা উম্মতের কাছে পৌছে দেয় । কেননা, অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতার 
চ'ইতে পরোক্ষ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে । | 


সর্বশেষ আয়াতে কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদী ও 
খুস্টানদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি, তাদের কেউই আপনার সত্যতা ও 
নবুয়তের সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 
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ইহুদী ও খুস্টানরা হযরত মুহাম্মদ সো)-কে এমনভাবে চিনে, যেমন করে চিনে নিজের 
সন্তানদেরকে । ্‌ | 


সূরা আল-আন'আম ্‌ ২৭৫ 


কারণ এই যে, তওরাত ও ইজীলে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র দৈহিক আকুতি, জন্মভূমি, 
হিজরত-ভূমি, অভ্যাস, চরিন্র ও কীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বণিত রয়েছে। এ বর্ণনার পর 
কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী সো)-র আলোচনাই নয়--তার 
সাহাবায়ে-কিরামের বিস্তারিত অবস্থাও তওরাত ও ইজীলে উল্লিখিত হয়েছে । কাজেই যে 
ব্যক্তি তওরাত ও ইজীলে বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সে রসুলুল্লাহ সো)-কে চিনবে 
না এরূপ সম্ভাবনা নেই । 


এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা তুলনামূলকভাবে বলেছেন £ “যেমন, মানুষ নিজ সন্তানদের 
চেনে।' একথা বলেন নি ঘষে, ‘যেমন সন্তানরা পিতা-মাতাকে চেনে।’ এর কারণ এই যে, 
পিতামাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের প্রত্যে- 
কটি অংশ পিতামাতার দৃষ্টিতে থাকে । তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও 
ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান 
পিতামাতাকে চিনতে পারে না। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রো) পূর্বে ইহুদী ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে ষান। 
হযরত ফারূকে আঁষম (রো) একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন £$ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনে বলেন 
যে, তোমরা আমাদের পয়গম্বরকে এমন চেন, ষেমন নিজ সন্তানদেরকে চেন---এরাপ বলার 
কারণ কি? আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন £ হ্যা, আমরা রসূলুল্লাহ সো)-কে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বণিত গুণাবলীর দ্বারাই চিনি, যা তওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে । কাজেই আমাদের 
এ জ্ঞান অকাট্য ও সুনিশ্চিত। নিজ সন্তানরা এরূপ নয়। তাদের পরিচয়ে সন্দেহ হতে পারে 
যে, আমাদের সন্তান কি না। 


হযরত যায়েদ ইবনে সা*না (রা) আহলে-কিতাবদের একজন ছিলেন। তিনি তওরাত 
ও ইজীলের বর্ণনার মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ সো)-কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মাত্র গুণের 
সত্যতা তিনি পূর্বে জানতে পারেন নি। পরীক্ষার পর তাও জানতে পারেন। তা হল এই যে, 
তার সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রসুলুল্লাহ সো)-র কাছে পৌছে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর এ গুণটিও তীর মধ্যে পূর্ণ মানায় বিদ্যমান দেখতে পান। অতঃপর কালবিলম্ 
না করে তিনি মুসলমান হয়ে যান। 


আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে £ আহলে-কিতাবরা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে পূর্ণরূপে 
চেনা সত্ত্বেও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না। এভাবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল 


AS AS সি তিন পা মিঃ পা রান চিত 


মারছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । ET 23° ২D 
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(২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক 
করেছিল, তাদেরকে বলবঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা 
কোথায়? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে, তারা 
বলবে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না । (২৪) দেখ তো, 
কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে ? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছেমিছি 
রটনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান 

লাগিয়ে থাকে । আমি তদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে 

এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদশন অবলোকন করে তবুও 
সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, 
তখন কাফিররা বলে ঃ এটি পূর্ববরতীদের কিসুসা-কাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে 
বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই ধ্বংস 
করছে, কিন্তু বুঝছে না। 

















ত্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর সে সময়টিও স্মরণষোগ্য, যেদিন আমি সব সৃষ্ট জগতকে (হাশরের ময়দানে) 
একত্র করব। অতঃপর আমি মুশরিকদের (পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে, তিরস্কৃত 
করার জন্য) বলব £ (বল,) যে অংশীদারদের উপাস্য হওয়ার দাবী তোমরা করতে, এখন 
তারা কোথায়£ (তোমরা তো তাদের সুপারিশের ভরসা করতে, তারা সুপারিশ করে না কেন?) 
পর তাদের শিরকের পরিণাম এছাড়া কিছুই (জাহির ) হবে না যে, তারা (এ শিরক 
থেকে নিজেরাই বিমৃখতা ও ঘৃণা প্রকাশ করবে এবং হতবুদ্ধি হয়ে ) বলবে $ আমাদের পালন- 
কর্তা আল্লাহ্র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না । (আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, বিস্ময়ের 
দৃষ্টিতে ) দেখ তো কিভাবে (প্রকাশ্যে) এরা মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে ! এবং যেসব 
বন্ত তারা মিছেমিছি তৈরী করত (অর্থাৎ মতি এবং যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির 


সূরা আল-আন'আম ২৭৭ 
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করত ) তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে (কোরআন অস্বীকারের নিন্দা--, ০৮০২ (৭ (৪ 5 


৮০] ) আর তাদের (মুশরিকদের ) মধ্যে কেউ কেউ (আপনার কোরআন 


গজ 


পাঠের সময় তা শোনার জন্য) আপনার দিকে কান লাগায় কিন্তু তাদের এ শোনা সত্যান্বে- 

ষণের জন্য নয়, বরং শুধু তামাশা ও বিদ্রূপের নিয়তে হতো । তাই এতদ্বারা তাদের কোন 

উপকার হতো না। সেমতে ) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি ফাতে করে 

তারা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে ) না বুঝে এবং তাদের কর্ণসম্হে বোঝা ভরে 
দিয়েছি (অর্থাৎ তারা একে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে শোনে না। এ হচ্ছে তাদের অন্তর ও কর্ণের 

অবস্থা। এখন তাদের জ্ঞানচক্ষুকে ও চর্মচক্ষুকে দেখ ) যদি তারা (আপনার নবুয়তের 
সত্যতার ) সব যুক্তি-প্রমাণ (গুলোও ) অবলোকন করে, তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। 

(তাদের হঠকারিতা ) এতদৃর (পৌছেছে ) যে, যখন তারা আপনার সাথে অনর্থক বিসম্বাদ 

করে (এভাবে যে, ) সারা কাফির তারা বলে £ঃ এটি তো (অর্থাৎ কোরআন ) কিছুই নয় 

শুধু ভিত্তিহীন কথা বার্তা যা পূর্ববতীদের কাছ থেকে (বণিত ) চলে এসেছে । (অর্থাৎ ধর্মাব- 

লম্বীরা প্রাচীন কাল থেকেই এ ধরনের কথাবার্তা বলে এসেছে যে, উপাস্য একজনই এবং 

মানুষ আল্লাহ্‌র পয্মগম্থর হতে পারে। “কিয়ামতে পুনজীবন লাভ করতে হবে না” এর সারমর্ম 

হঠকারিতা ও অসত্যারোপ। পরে তা উন্নত হয়ে অবিশ্বাসের রূপ নেয় এবং অপরকেও 

হেদায়েত থেকে বাধা দিতে শুরু করে ) অতঃপর তারা এ (কোরআন ) থেকে অপরকেও 

বাধা দেয় এবং নিজেরাও (এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থ) দূরে দূরে থাকে এবং (এসব কাণ্ড করে) 
তারা নিজেদেরকেই বিনষ্ট করছে (বোকামি ও শন্ুতাবশত ) কিন্তু বুঝে না (যে, তারা 

কার ক্ষতি করছে? তাদের এ কর্ম দ্বারা রসূল ও কোরআনের কোন ক্ষতি হয় না )। 


আনুষলিক জ্ঞাতব্য বিষক্স 


মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা ঃ পর্ববতাঁ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যা- 
চারী ও কাফিররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়্াতসমহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্বরহৎ পরীক্ষার কথা বণিত হয়েছে, যা হাশরের 
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ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ৪ oD বি ” 2 


La পা 


৮৯০ --অর্থাৎ এ দিনটিও ঈমরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও 
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অর্থাৎ অতঃপর .আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব 
wey 


উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব প্রণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ 
তারা কোথায় £ তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? 


এখানে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে 


বোঝা খায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, 
বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকর্তব্যবিম্ট অবস্থায় দাড়িয়ে থাকবে। অনেক- 
কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। 

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্র করবেন ঘেমন তীরসম্হকে 
তুণীরে একল্লিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক 
হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর 
কথাবার্তাও বলতে পারবে না। ---(মৃস্তাদরাক, বায়হাকী ) 

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের 
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দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে । এক আয়াতে বলা হয়েছে 8 ১৮৬০৯ ১) ১৯০ ১৬ 


&)৬০ ৮9) 1--অর্থাৎ এ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে । অন্য আয়াতে বলা 
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হয়েছে । Eo চা UL et) 3 Mae 99 ৩1 অর্থাৎ এক দিন তোমার পালন- 


কর্তার কাছে রর হাজার রা মত হিঃ এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র 
কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে । কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই 
কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান 
বলে মনে হবে। 


সার কথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। 
| এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক 
পরিণতি খাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে! এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার 


ja টির ন 
জন্য ~ at প্রয়োগ করে ৪ ০১ শি বলা হয়েছে । এমনিভাবে পরবতা আয়াতে 


৩5 
মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বণিত হয়েছে, তাতেও vi শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এতে 


বোঝা খ্বায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এ 


সূরা আল-আন'আম ২৭৯ 
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মীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে 8730 শব্দে 


ব্যক্ত করা হয়েছে । এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহাত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়ার অর্থেও ব্যবহাত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর । প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার 
উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূতি ও 
স্বহস্ত নিমিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। 
কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এছাড়া তাদের মুখে কোন 
উত্তর ধোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নিলিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল। 


তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক 
দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্ঘ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা 
কোন্‌ সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও 
এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহ্‌র মহান সন্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। 


অধিকাংশ তফদীরবিদ এর উত্তরে বলেন ঃ তাদের এ উত্তর বিবেক-বৃদ্ধি ও পরিণা'ম- 
দগিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশষ্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, 
তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় ঘষে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন 
যেন তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে ঘা ইচ্ছা বলুক---ষাতে কুফর ও শিরকের 
সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় ষে, তারা মিথ্যা-ভাষণে অদ্বিতীয় 
পটু; এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের 
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হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই ষে, এরা মূসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি 
স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না। 

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, 
তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এ টে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে 
নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত! তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের 
হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ-_এরা সবাই ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ । তারা সব কাজকর্ম 
একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ 
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২৮০ তঞ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা 
বলবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে | 

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসা- 
হসী হবে না। 


পা ও (টনিক পপ 


অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ৫ > ৯41 ৩১1৮৫ 5. অর্থাৎ এদিন তারা 


আল্লাহ্‌র কাছে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)- 
এর মতে এর অর্থ এই-ই ষে, প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু 
স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী 
হবে না। 


মহা-বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া 
হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া 
হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষা দ্বারা 
উন্মোচিত করে দেবেন। 


মৃত্যুর পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে । একে 
ভতি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুনকার-নাকীর 
যখন কাফিরকে জিজেস করবে, ৮%% ০ ৮০5 ৮%) ৩০ অর্থাৎ তোমার পালন- 
কর্তা কে এবং তোমার দীন কি? কাফির বলবে, ১৪)১1॥ ১৮ ১৯ অর্থাৎ হায়, 
হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু’মিন বলবে, 4০ 1 5955 81 5) 
--আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌ এবং আমার দীন ইসলাম। এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় 
কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফিরও মু’মিনের ন্যায় উত্তর দিতে 
পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা । তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত 
নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে 
দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত ৷ ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে 
যেত। হাশরের পরীক্ষা এরাপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্ব, সর্বক্তাত ও সর্ব- 
শক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না। 

তফসীর “বাহ্রে-মুহীত” ও 'মাযহারী'তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও 
বণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব 
লোক, মারা কোন সৃম্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বললেও 
আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বন্টন করে দিয়েছিল । সৃষ্ট জীবের কাছেই প্রয়োজনীয় 
জিনিসগন্ ষযাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুষী- 
রোষগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবান্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে 
মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক 
ছিল না। কিন্ত কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের লান্ছিত করবেন। 


সূরা আল-আন'আম | ২৮১ 


আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির ও গোনাহ্গারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য 
আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন। 


উত্তর এই শে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসাবে হবে না। 
হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তানয়। এ কথাও 
বলা স্বায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থৃতায়। পক্ষা- 
স্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা 
বোঝানো হয়েছে । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪ 
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রসূলুল্লাহ সো)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; 
আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও 
হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই 
পতিত হবে । মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার 
করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া । আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে 
যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে । মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা 
হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা 
ধরা পড়ে যাবে । কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন £ মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরিকদের 
এসব অপব্যাখ্যা বোঝানো মি যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা 
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__অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মৃতির উপাসনা করি না,বরং উপাসনা করার কারণ এই 
যে, তারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে । হাশরে 
তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ 
তাদের সুপারিশ করবে না। 


এখানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, 
তখন মিথ্যা উপাস্যরা উধাও হয়ে থাকবে, কেউ সামনে থাকধে না। কোরআনের এক আয়াতে 
“AJA AA AI ৪ AIA পাক BG J3IAS 
বলা হয়েছেঃ - ৩১ 4৯১ 91৬৮০০১ ৪9)15 GE nM ps 1 
অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দেবেন, অত্যাচারীদের, তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের এবং তারা 
যাদের উপাসনা করত, সবাইকে একত্র কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে 
উপস্থিত থাকবে। 
৩৬--" 
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উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা সুপারিশকারী 
হিসাবে তারা অনুপস্থিত থাকবে । অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোন উপকারই তারা করতে 
পারবে না, বরং এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে । এভাবেউভয় আয়াতে কোনরূপ গরমিল 
থাকে না। একথা বলাও সম্ভব যে, এক সময়ে তাদেরকে একত্র করা হবে এবং পরে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরোক্ত প্রশ্ন ক'রা হবে। 


উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশ- 
রিকদের যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস 
একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন । সুতরাং হারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম 
খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি । ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে 
তারা লান্ছিত হয়েছে । এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় 
ব্যক্ত করা হয়েছে । কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বণিত হয়েছে । 
রসূলুল্লাহ, সো) বলেন £ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক । কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর । 
মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে য।বে ।--€ইবনে হাব্বান ) 


রসূলুল্লাহ সো)-কে জিড্রেস করা হয় ঃ$ যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে,তাকি£ ' 
তিনি বললেন £ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা ।-_-( মসনদে-আহমদ ) মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ, 
(সা) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে । সে আবার পূর্বাবস্থায় 
ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে । তার সাথে এ কাষধারা কিয়ামত পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকে । তিনি জিবরাঈলকে জিক্তেস করলেন £ এ ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বল- 
লেন £ এ হল মিথ্যাবাদী । 


মসনদে আহমদের এক হাদীসে বণিত রয়েছে, রসলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ মিথ্যা 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টার ছলেও 
মিথ্যা না বলা উচিত । 


বায়হাকীতে সহীহ সনদ সহকারে বণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস 
থাকতে পারে, কিন্ত আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা 
মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয় । 


রম শি পা ছি তাকে টিতা 


১৬০ ০) 9848 "৯ 5 --যাহ্হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র) 


প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এ আয়াত মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । তারা 
কোরআন স্তনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে 
সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) থেকে আরও বণিত আছে যে, এ আয়াত 
মহানবী সো)-র চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, ধারা 
তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোর- 


নি শা 


আনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় ৬) শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের 
পরিবর্তে নবী করীম (সা) হবেন ।--- (মাযহারী ) 
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(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদের দোযখের উপর দাড় করানো হবে ! 
তারা বলবে ঃ কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা 
স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তভূ্ত 
হয়ে যেতাম । (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা সামনে প্রকাশ হযে 
গড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছিল । নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । (২৯) তারা বলে £ঃ আমাদের এ পাথিব জীবনই 
জীবন। আমাদের পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন; 
যখন তাদের পালনকর্তার সামনে দাড় করানো হবে। তিনি বললেন £ এটা কি বাস্তব 
সত্য নয়? তারা বলবে ঃ হ্যা, আমাদের পালনকর্তার কসম । তিনি বলবেন £ঃ অতএব 
স্বীয় কুফরের কারণে শান্তি আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্‌র 
সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে । এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে 
যাবে, তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি! 
তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, 
তা নিকৃষ্টতর বোঝা । (৩২) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। 
পরকালের আবাস পরহিষগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? 
লু লু শে শি শী শা শী শী 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর যদি আপনি (তাদের ) তখন দেখেন, (তবে ভয়ংকর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে-_) 
যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের ) দোযখের উপরে দীঁড় করানো হবে (এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করার কাছাকাছি অবস্থায় থাকবে ) তারা (শত সহস্র আক্ষাঙক্ষার সাথে ) বলবে হায়, কতই না 
ভাল হত, যদি আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হতাম। আর এরূপ হয়ে গেলে আমরা 
€পুনরায় ) স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে (কোরআন ইত্যাদিতে ) কখনও মিথ্যারোপ 
করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই ) বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন, তাদের এ আকাঙ্ক্ষা ও ওয়াদা সত্যিকার আগ্রহ ও আনুগত্যের ইচ্ছাপ্রসূত 
নয়) বরং (এখন তারা একটি বিপদে জড়িত হচ্ছে যে,) যা তারা ইতিপর্বে (দুনিয়াতে) 
গোপন (ও নিশ্চিহ্ন) করত, তা আজ তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। এর অর্থ পরকালের 
সেশাস্তি,কুফর ও অবাধ্যতার কারণে যার হুমকি দুনিয়াতে তাদেরকে দেওয়া হত। গোপন 
করার অর্থ অস্বীকার করা । মর্মার্থ এই যে, এখন তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম 
হয়েছে। তাই প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব ওয়াদা করা হচ্ছে। ওয়াদা পর্ণ করার আন্তরিক 
ইচ্ছা মোটেই নেই। এমনকি,) যদি (ধরে নেওয়া যায় ) তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে তাই 
করবে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল (অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতা) এবং নিশ্চয় তারা 
(এসব ওয়াদায়) সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ( অর্থাৎ ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা এখনও নেই এবং 
দুনিয়াতে গিয়েও এর সম্ভাবনা নেই ) এবং (এরা একমাত্র অবিশ্বাসীরা) বলেঃ জীবন 
আর কোথাও নেই; এ পাথিব জীবনই জীবন । (এ জীবন শেষ হওয়ার পর পুনরায়) 
আমরা উথ্িত হব না (যেমন নবী রস্লরা বলেন) । আর যদি আপনি € তাদেরকে ) তখন 
দেখেন, (তবে বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করবেন---) যখন তাদের স্বীয় পালনকর্তার 
সামনে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন £ (বল) এটা 
(কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হওয়া ) কি বাস্তব সত্য নয় £ তারা বলবে £ - নিঃসন্দেহে 
(বাস্তব), আমাদের পালনকর্তার কসম। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন £ অতএব স্বীয় কুফ- 
রের স্বাদ গ্রহণ কর। (এরপর তাদেরকে দোষখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে) নিশ্চয় তারা 
(অত্যন্ত) ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে জীবিত হয়ে 
আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হওয়াকে ) মিথ্যা বলে এ মিথ্যা বলা অল্পদিন স্থায়ী হবে)। এমনকি, 
যখন সেই নিদিষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন লক্ষণাদিসহ ) তাদের কাছে অকস্মাৎ 
(বিনা নোটিশে ) উপস্থিত হবে, তেখন সব গালভরা ঝুলি ও মিথ্যা বলা নিঃশেষ হয়ে যাবে 
এবং) তারা বলবে ঃ এর (কিয়ামতের ) সম্পর্কে আমরা যে ভ্ুটি (ও অবহেলা ) করেছি 
সে জন্য আফসোস! এবং তারা স্বীয় (কুফর ও অবাধ্যতার ) বোঝা নিজ পিঠে বহন 
করবে । কান খুলে শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতর । আর এ পাথিব 
জীবন (অনুপকারী ও অস্থায়ী হওয়ার কারণে ) ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় এবং 
পরলোকের আবাস পরহিষগারদের জন্য শ্রেতর । তোমরা কি চিন্তা কর না? 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় : 
ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে---১. একত্ববাদ, ২. রিসালত ও ৩ আখিরাতে 


সূরা আল-আন'আম ২৮৫ 


বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ 
ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল 
ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয় । এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির 
বিশ্বাস কার্যত এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি 
দিকে ঘুরিয়ে দেয় । এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে 
আবতিত হয়। আলোচ্য আয়়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, 
অশেষ সওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বণিত হয়েছে। 


প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে 8 পরকালে 
যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আক্কাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস ! আমাদেরকে পুনরায় 
দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীতে মিথ্যা- 
রোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তভূ-ক্ত হয়ে যেতাম । 


দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্তাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহষ্ল আকাঙ্ক্ষার রহস্য 
উন্মোচন করে বলেছেন £ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙক্ষায়ও এরা 
মিথ্যাবাদী । আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্থরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে 
তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্তেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার 
বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আর্ত রাখার চেস্টা করত। আজ সেগুলি একটি একটি 
করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছন্র অধিকার ও শক্তি-সামধ্য 
চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনজীঁবিত হওয়া যা সব 
সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে তা সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ 
হতে দেখেছে এবং দোষখও দেখেছে কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে 
অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় 
প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম । 


তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে 
ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি 
কিন্ত এরূপ হবে নাঃ তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার 
এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক 
বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে --অন্তরে এখনও তাদের : 
সদিচ্ছা নেই । 


“A ৮ পঠন পলে শপ A 
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তি টি তা 
হয়েছে 9 ১ ৮০ -এর উপর । অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে 


২৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন 11 তৃতীয় খণ্ড 


পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পাথিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না, এ জীবনই 
একমান্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। 


এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব- 
কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বী- 
কার করা কিরূপে সম্ভবপর £ 


উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা জরুরী নয়। 
বরং আজকাল যেমন অনেক কাফির ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠ- 
কারিতাবশত ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের 
পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও শুধু হঠকারিতার 
বশবতী হয়ে এগুলো অস্থীকারে প্ররস্ত হবে । কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন 
কাফির সম্পর্কে বলে ঃ ্‌ 
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নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পর্ণ বিশ্বাস 
রয়েছে । যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সা)-কে এমনভাবে 
চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে । কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে-পড়ে 
লেগে আছে। 

মোট কথা, জগত্প্রস্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে 
‘দুনিয়াতে পুন প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব'- সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক । তাদের 
কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই 
করবে, যা প্রথম জীবনে করত । 


তফসীরে মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র উক্তি বধিত আছে 
যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম আ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে 
দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর । যার সৎকর্ম পাপকর্মের 
চাইতে এক রতি বেশী হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও 
বলবেন £ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে এ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, 
দুনিয়াতে পুন প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতই কাজ করবে । 


555 পারা পনি সা সঠিতি 
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কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার 
আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘে, কাফির ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলবে । কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও 
দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে । কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা 
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এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব । কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে 
তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, 
যতক্ষণ তা অদশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয় । দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া--- 
আল্লাহ্‌ ও রসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল 
অর্থাৎ চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিভ্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত 
লাভ শুধুমান্র পাথিব জীবনের মাধ্যমেই অজিত হতে পারে। এর পর্বে আত্মজগতে এগুলো 
অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয় । 


এতে ফুটে উল যে, পাথিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় । 
উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং 
মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ । কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তা“আলার একটি বিরাট 
নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ততা প্রকাশ করা হয়। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনালেখ্যে দেখা 
যায় যে, ওফাতের সময় তাঁদের মুখে হযরত জামীর এ পংক্তিটি উচ্চারিত হচ্ছিল 8 
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এতে একথাও ফুটে উঠেছে যে, আলোচ্য শেষ আয়াতে এবং কোরআন পাকের আরও . 
কতিপয় আয়াতে পাথিব জীবনকে যে ক্রীড়া ও কৌতুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিংবা 
অনেক হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দা বগিত হয়েছে তার অর্থ--পাথিব জীবনের এসব মুহ্র্ত, যা 
আল্লাহ্‌র স্মরণ ও চিন্তা থেকে গাফিল অবস্থায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সময় আল্লা- 
হর ইবাদত ও স্মরণে অতিবাহিত হয়, তার সমতুল্য পৃথিবীর কোন নিয়ামত ও সম্পদই 
নেই।--- 
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এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় । বলা হয়েছেঃ ০০ (৬১০০1 


le ১৩১ 40355 1 98 ০ wy অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত 
ছি অভিশপ্ত কেবল আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং আলিম কিংবা তালিবে ইল্ম বাদে । 


চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আলিম ও তালিবে ইল্মও আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত । 
কেননা, ইল্ম দ্বারা হাদীসে এ ইলম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হয়। 
এমন ইল্ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া উভয়ই আল্লাহর স্মরণের অন্তর্ভূক্ত । ইমাম জযরীর 
বর্ণনা মতে---দুনিয়ার যে কোন কাজই আল্লাহ্র আনুগত্য অর্থাৎ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 
করা হয়, তা আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত । এতে বোঝা যায় যে, দুনিয়ার সব জরুরী কাজ, 
জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় বৈধ পন্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি শরীয়তের সীমার বাইরে 
না হলে সবই আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত । পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, 


২৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রতিবেশী, মেহমান ইত্যাদির প্রাপ্য পরিশোধ করাকে সহীহ্‌ হাদীসে সদ্কা ও ইবাদত বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । 


মোট কথা এই যে, এ জগতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য এবং স্মরণ ছাড়া কোন 
কিছুই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয় । শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মিরী 
(র) চমৎকার বলেছেনঃ ' ; 
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সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বশুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান 
ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা 


সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে না, 
সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না। 


অপরদিকে এ কথাও জানা যে, ইহকাল ও পরকালের সুখশান্তি ও আরাম-আয়েশের 
নিশ্চয়তা বিধায়ক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপী অমূল্য মূলধনটি একমান্তর এ সীমাবদ্ধ পার্থিব জীব- 
নেই অর্জন করা যায়। এখন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ নিজের ফয়সালা করতে পারে 
যে, জীবনের এ সীমাবদ্ধ মুহূর্ত গুলোকে কি কাজে ব্যয় করা যায়ঃ নিঃসন্দেহে বুদ্ধির দাবীও 
এই হবে যে, এ মূল্যবান মুহূর্ত গুলোকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজেই অধিকতর ব্যয় করা 
দরকার । জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ যতটুকু করা নেহায়েত জরুরী, ততটুকুই 
করা উচিত । 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন ঃ 

অর্থাৎ এ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান ও চতুর, যে আত্মসমালোচনা করে, ন্যনতম জীবিকায় 
সন্তষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। 
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(৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উত্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা 
আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, প্রকারান্তরে এ জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকেই 
অস্বীকার করে । (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গন্থরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা 
এতে সবর করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পেছা পর্যন্ত তীরা নির্যাতিত হয়েছেন। 
আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে গয়গম্বরদের কিছু কাহিনী 
পৌছেছে । (৩৫) আর ঘদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি 
যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর 
তাদের কাছে কোন একটি মো‘জেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি অবুঝদের অন্তভূ তত 
হবেন না। (৩৬) তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্‌ সৃতদেরকে জীবিত করে উ্থিত 
করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলেঃ তাঁর প্রতি 
তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিনঃ আল্লাহ 
নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম ॥ কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর 
ঘত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু” ডানাযোগে উড়ে 


৩৭-- 
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বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণপী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। 
অতঃপর সবাই স্বীয় পালনকর্তার কাছে সমবেত হবে । (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে 
মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির । আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথজ্রচ্ট করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন । (৪০) বলুন, বল তো দেখি, যদি তোমাদের 
উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তোমরা কি 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে ঘদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তোমরা তো 
তাকেই ডাকবে । অতঃপর যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও 

করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। | 
হে ৮ পাশ পাপী সিস্্প 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দানঃ আমার ডাল . 
জানা আছে যে, তাদের (কাফিরদের ) উত্তি আপনাকে দুঃখিত করে । অতএব € আপনি 
দুঃখিত হবেন না, বরং তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন কেননা ) তারা সরাসরি 
আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্ত জালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী € ইচ্ছাকৃতভাবে ) 
অস্বীকার করে (যদিও এতে অপরিহার্ষভাবে আপনাকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়ে যায়, কিন্ত 
তাদের আঙল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যারোপ করা। যেমন, তাদের কেউ কেউ 
অর্থাৎ আবূ জাহল প্রমুখ এ কথা স্বীকারও করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্‌র 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র সাথেই 
সম্পৃক্ত । তিনি নিজেই তাদেরকে বুঝে নেবেন। আপনি দুঃখিত হবেন কেন?) আর 
(কাফিরদের এ মিথ্যারোপ করার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়, বরং) আপনার পূর্ববর্তী অনেক 
পয়গন্থরের প্রতিও মিথ্যারোপ করা হয়েছে, আর এ মিথ্যারোপের জবাবে তাঁরা ধৈর্যই ধরে- 
ছিলেন এবং তাঁদের উপর (নানাবিধ ) নির্যাতন চালানো হয়---এমনকি তাদের কাছে আমার 
সাহায্য পৌছে যায় । (ফলে বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয়--তখন পর্যন্ত তারা ধৈর্যই ধরেছিলেন । ) 
এবং (এমনিভাবে ধৈর্য ধরার পর আপনার কাছেও আল্লাহ্‌র সাহায্য পৌছবে । কেননা) 
আল্লাহ্‌র বাণী অের্থাৎ ওয়াদাসমূহ )-কে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (আপনার সাথেও 
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আপনার কাছে পয়গম্বরদের কোন কোন কাহিনীর ( কোরআনের বাহির ) মাধ্যমে 
পৌছেছে (যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং পরিণামে বিরোধী পক্ষের পরাজয় প্রমাণিত হয় । 
এ সাশ্ত্নার সারমর্ম এই যে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ধৈর্য ধারণের পর আল্লাহ্‌ পয়গম্থরদের 
কাছে সাহায্য প্রেরণ করেন-_-এটি আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা । এ সাহায্যের ফলে ইহকালেও 
সত্য জয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হয়ে যায় এবং পরকালেও তারা সম্মান ও সাফল্য লাভ করেন। 
আপনার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে । কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু সব 
মানুষের প্রতি রসূলুল্লাহ সো)-র চূড়ান্ত দয়া ও ভালবাসা ছিল তাই এ সান্ত্বনা সত্ত্বেও তার বাসনা 
ছিল যে, মুশরিকরা বর্তমান মো'জেযা ও নবুয়তের প্রমাণাদিতে আশ্বস্ত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন 


স্রা আল-আন'আম ২৯১. 


না করলে তারা যেরূপ মো'জেযা দাবী করে, তদ্রপ মো'জেযাই প্রকাশ করা হোক---এতে 
হয়ুতো তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। এদিক দিয়ে তাদের কুফরী দেখে রসূলুল্লাহ্‌ সো) ধৈর্য 
ধারণ করতে পারতেন না। তাই পরবতী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, 
আল্লাহ্‌র হিকমত অনুযায়ীই ফরমায়েশকৃত মো'জেযা প্রকাশ করা হবে না। আপনি কিছু- 


বিয়া A 
দিন ধৈর্য ধরুন, মো'জেযা প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। সেমতে বলা হয়েছে ঃ st 
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৩ 0 এ 1) এবং যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের ) বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর 


হয় (এবং তাই মনে চায় যে, তাদের ফরমায়েশরৃত মো'জেযা প্রকাশিত হোক) তবে আপনি 
যদি ভুতলে (যাওয়ার জন্য) কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে ওঠার জন্য কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান 
করতে সমর্থ হন এবং (তার দ্বারা ভূতলে কিংবা আকাশে গিয়ে সেখান থেকে ) কোন একটি 
ফেরমায়েশী ) মো'জেযা আনতে পারেন, তবে (ভাল কথা, আপনি তাই) আনুন। (অর্থাৎ 
আমি তো তাদের এসব ফরমায়েশ প্রয়োজন ও হিকমত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পূর্ণ 
করব না। আপনি যদি চান যে, তারা কোন-না-কোনরূপে মুসলমান হোক, তবে আপনি 
নিজে এর ব্যবস্থা করুন।) আর আল্লাহ্‌ (সৃজ্টিগতভাবে ) ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে 
সৎপথে একত্র করতেন, (কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল চায় না, তাই সৃষ্টি- 
গতভাবে আল্লাহ্‌ তা ইচ্ছা করেন নি। এমতাবস্থায় আপনার চাওয়া ঠিক হবে না।) অতএব, 
আপনি (এ চিন্তা পরিহার করুন ) ;; অবুঝদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। (সত্য ও হিদায়তকে 
তো) তারাই গ্রহণ করে যারা (সত্য বিষয়কে অনুসন্ধিৎসার সাথে ) শ্রবণ করে এবং (এ 
অস্বীকার ও বিমুখতার পূর্ণ শাস্তি ইহকালে না পেলে তাতে কি হল, একদিন আল্লাহ্‌ ) মৃত- 
দেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করবেন, অতঃপর তারা সবাই আল্লাহরই দিকে 
(হিসাবের জন্য) প্রত্যাবতিত হবে । আর তারা € অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা করে ) বলে যে, 
যদি তিনি নবী হন, তবে তাঁর প্রতি আমাদের ফরমায়েশরুত মো'জেযার মধ্য থেকে) কোন 
মো‘জেযা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? আপনি বলে দিন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা (এরূপ) মো'জেযা 
অবতরণ করতে পূর্ণ শক্তিমান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এর পরিণাম সম্পকে ) অবগত 
নয়। (তাই এরূপ আবেদন করছে। পরিণাম এই যে, এর পরেও বিশ্বাস স্থাপন না করলে 


কালবিলম্ব না করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে । প্রমাণ ঃ ৩৫০ ৩১) 1923 
yl 5৭ সারকথা এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মো“জেযা প্রকাশ করার প্রয়োজন 
এ জন্য নেই যে, পূর্বের মো'জেযাগুলোই যথেস্ট । আল্লাহ্‌ বলেন $ (৪০ (2 1এ ছাড়া 
আমি জানি যে, ফরমায়েশকৃত মো'জেযা দেখেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ফলে 
তাৎক্ষণিক শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে । তাই হিকমতের দাবী এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত 
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২৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোর আন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


wan টা ৩৯ বলা হয়েছে ১০) $(ম্র্থতা ) শব্দটি আরবী ভাষায় অবুঝ অর্থেও 


ব্যবহৃত হয়। তাই এর অনুবাদে ‘অজ্ততা’ কিংবা ‘অজ্তানতা’ বলা শিল্টাচারের পরিপন্থী । 
(পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করার জন্য কিয়ামত ও সব সৃষ্ট জীবের হাশর বণিত হচ্ছে---) 
এবং যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে (স্থলে হে।ক কিংবা জলে ) বিচরণশীল রয়েছে, যত প্রকার 
পাখী দু'ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় তাদের মধ্যে কোন প্রকারই এরূপ নেই, যা (কিয়ামতের 
দিন জীবিত ও উথ্থিত হওয়ার ব্যাপারে ) তোমাদের মত সম্প্রদায় নগ্ন এবং (যদিও এগুলোর 
সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণভাবে অগণিত মনে করা হয়, কিন্তু আমার হিসাবে সব 
লিপিবদ্ধ আছে । কেননা ) আমি (স্বীয় ) গ্রন্থে (লওহে মাহফুষে ) কোন বস্ত (যা কিয়ামত 
পর্যন্ত হবে, না-লিখে ) ছাড়িনি। (যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষে লেখার প্রয়োজন ছিল না---তার 
আদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানই যথেষ্ট, কিন্তু সাধারণকে বোঝাবার জন্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়া 
অধিক যুক্তিসঙ্গত ৷) অনন্তর (এর পরে নিদিষ্ট সময়ে ) সবই (মানুষ ও জন্ত জানোয়ার ) 
স্বীয় পালনকর্তার কাছে একন্র হবে। [ অতঃপর পুনরায় রসূলুল্লাহ সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়া 
হয়েছে যে ] যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, তারা তো (সত্য বলার ব্যাপারে ) 
মূক (সদৃশ) এবং (সত্য শ্রবণে) বধির (সদৃশ) হচ্ছে (এবং এর কারণে) নানারূপ 
অন্ধকারে (পতিত) রয়েছে । (কেননা, প্রত্যেকটি কুফর এক একটি অন্ধকার। তাদের মধ্যে 
বিভিন্ন প্রকারের কুফরী একত্র রয়েছে । এরপর বিভিন্ন প্রকার কুফরীর বারবার পুনরারৃত্তি 
পৃথক পৃথক অন্ধকারের সমাবেশ ঘটিয়েছে । আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, (সত্যবিমুখ 
হওয়ার কারণে) পথন্র্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা. (কৃপাবশত ) সরল পথে পরিচালিত 
করেন। আপনি (মুশরিকদের ) বলুন $. € আচ্ছা) বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর 
আল্লাহ্‌র কোন শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায় তবে কি (এ 
শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহতা দৃরীকরণার্থ ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করবে £- 
যদি তোমরা (শিরকের দাবীতে) সত্যবাদী হও ! (সত্যবাদী হলে তখনও অন্যকেই 
আহবান কর, কিন্তু এরূপ কখনও হবে না) বরং তেখন তো ) বিশেষভাবে তাকেই আহবান 
করবে ৷ অতঃপর যার (অর্থাৎ মে বিপদ টউলানোর ) জন্য তোমরা তোকে) আহবান করবে 

তিনি ইচ্ছা করলে হটাবেন না এবং যাদেরকে তোমরা (এখন আল্লাহ্র) অংশীদার করছ 

(তখন) তাদের সবাইকে ভুলে যাবে। 


আনুষঙ্জিক জাতব্য বিষয় 


পি পানিতে ১০ পাটি তা ATE PA 


আলেচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 8 Sn iy ৪৩ 


অর্থাৎ কাফিররা প্ররুতপক্ষে আপনার প্রতি মিখ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর 
প্রতিই মিথ্যারোপ করে । সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে তফসীরে মাযহারীতে এ সম্পকিত একটি ঘটনা 
বগিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফির সর্দার আখনাস ইবনে শরীফ ও আবু জাহলের 
মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবু জাহলকে জিড়েস করল $ হে আবুল হিকাম ! [ আরবে 


সূরা আল-আন'আম রঃ ২৯৩ 


আবু জাহল “আবুল হিকাম, (জানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরী ও হঠকারিতার 
কারণে তাকে “আবু জাহল” (মৃর্খতাধর) উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি । 
আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে নাঃ মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমার সঠিক 
ধারণা কি, আমাকে সত্য সত্য বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী £ 


আবু জাহল আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলল $ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ, সত্যবাদী । তিনি 
সারা জীবন মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরায়শ গোল্নের একটি শাখা “বনী 
কুসাই'-এ সব গৌরব ও মহত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরায়শরা রিক্তহস্ত থেকে 
যাবে---আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। 
হেরেম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে । 
খানায়ে-কা*বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের মধ্যেই 
ছেড়ে দিই, তবে অবশিষ্ট কোরায়শদের হাতে কি থাকবে £ 


নাজিয়া ইবনে কাব থেকে বণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার 
আবু জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-কে বলল ঃ আপনি মিথ্যাবাদী --এরূপ কোন ধারণা 
আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা এ ধর্ম ও গ্রস্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত 
হয়েছেন ।--(মাষহারী) | 


এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে 
পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে নয়-- 
আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে ষে, কাফিররা বাহ্যত 
যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন হিতে আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দেয়। 


ও প৯ ৩৩ 


যষ্ঠ চ আয়াতে By ১ ৩০ Le 5 বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের 


সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে । ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও . 

বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হোরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন ষে, কিয়া- 
মতের দিন সব প্রাণী, চতুজ্পদ জন্ত এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্ত কোন শিংবিহীন জন্তকে দুনিয়াতে 
আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে 
অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যখন তাদের পারস্পরিক 
অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে 8 “তোমরা সব 
মাটি হয়ে যাও। সব জন্ত তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফিররা 


পাঠে 5555 পাজি তা 


আক্ষেপ করে বলবে 8 .. ৩1 1) (১০3 ০ {$4 --অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি 


মাটি হয়ে যেতাম এবং ভা তামা রেরলারি থেকে বেঁচে ষেতাম। 


২৯৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খু 


ইমাম বগভী হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতব্রমে রসূলুল্লাহ সো)-র উক্তি বর্ণনা 
করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি, 
শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিম্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে। 


সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব ঃ$ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও 
বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জ্বীনদের প্রতি । 
একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। 
তাই আলিমরা বলেন £ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে 
নয়, বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের 
প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ 
হবে না। এতে বোঝা যায় ষায় যে, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি 
এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়---এমন জন্তদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, অনেক ধামিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন । 
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(৪২) আর আমি আপনার পূর্ববতাঁ উম্মতের প্রতিও পয্পগন্থর প্রেরণ করেছিলাম। 
অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে 
তারা কাকুতি-মিনতি করে ॥। (8৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন 
কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান 
তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (88) অতঃপর তারা যখন 
এ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর 
দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম । এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন) তারা খুব গর্বিত 
হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ. তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে 
গেল। (8৫) অতঃপর জালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, 
যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা 





















সূরা আল-আন'আম ২৯৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর অমি' আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গন্বর প্রেরণ করেছিলাম € কিন্তু 
তারা তাঁদেরকে অমান্য করে) অতঃপর আমি তার্দেরকে অভাব-অনটন মাধ্যমে পাকড়াও 
করেছিলাম-+-যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে (এবং কুফর ও গোনাহ থেকে তওবা 
করে নেয় )। অতএব তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি গৌছেছিল, তখন কেন তারা কাকুতি- 
মিনতি করেনি (যাতে তাদের অপরাধ মাফ হয়ে যেত) পরন্ত তাদের অন্তর তো তেমনি) 
কঠোরই রয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কুকর্মসমূহকে তাদের ধারণায় (যথারীতি ) সুশোভিত 
€ও প্রশংসার) করে দেখাতে থাকে । অনন্তর যখন তারা ( যথারীতি ) উপদেশ বিস্মৃত 
হল ( এবং পরিত্যাগ করল ) যা তাদেরকে € পয়গম্ধরদের পক্ষ থেকে ) দেওয়া হত (অর্থাৎ 
ঈমান ও আনুগত্য) তখন আমি তাদের জন্য আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের ) সব দ্বার 
: উন্মুক্ত করে দিলাম । এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়সমূহের জন্য তারা খুব গবিত 
হয়ে পড়ল (এবং) অমনোযোগিতা ও শৈথিল্যবশত তাদেরকে অকস্মাৎ (ধারণাতীত 
আযাবে) পাকড়াও করলাম (এবং কঠোর আযাব নাযিল করলাম, যা কোরআনের স্থানে 
স্থানে বণিত হয়েছে,) অতঃপর (এ আযাব দ্বারা) জালিমদের মূল শিকড় (পর্যন্ত ) কতিত 
হয়ে গেল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা (অর্থাৎ যে 
জালিমদের কারণে জগতে অমঙ্গল ছড়িয়েছিল, তাদের পাপছায়া দূর হয়ে গেল )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ 
তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে ---উদাহরণত আল্লাহ্র আযাব যদি দুনিয়াতেই 
তোমাদের পাকড়াও করে কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, 
তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দৃর করার জন্য কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদ- 
মুক্তির আশা করবে £ পাথরের এসব স্বনিমিত মৃতি কিংবা কোন সল্ট জীব, যাদেরকে 
তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তোমাদের কাজে আসবে কি? তোমরা 
তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে, না শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই আহ্বান করবে ? 


এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারি না, যা 
আল্লাহ্‌ তা"আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহ্র্তে কট্টর 
মশরিকই সব মৃতি ও স্বনিমিত উপাস্যদের ভুলে যাবে এবং একমান্ন আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই 
আহ্বান করবে । এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মৃতি এবং ও উপাস্য, যাদেরকে 
তোমরা আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী 
মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের 
জন্য তাদেরকে আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন্‌ উপকারে 
আসবে? 

এ বিষয়টি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও 


২৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


»- অবাধ্যতার শাস্তিপ্ররূপ পাথিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বণিত হয়েছে । ধরে 
নেওয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী । 
সেখানে মানুষের সব- কাজ কর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির বিধানও 
জারি হবে। 


এখানে &৪ ৮৪ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কিয়ামতও হতে পারে এবং “কিয়ামতে ছুগরা? 
(ছোট কিয়ামত )-ও হতে পারে । প্রত্যেক মানুষের স্বৃত্যুতেই এ কিয়ামত কায়েম হয়ে যায় । 
প্রবাদবাক্য আছে £ ৯০ ৮১১ ৩০৮ ও ০৪১ ও ৬ ৩৮ অর্থাৎ যার স্বৃত্যু হূয়, তার 
কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর 
ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে। 


সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত 
হয়ে না যায়। পাথিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে-_-যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা 
হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্য কিংবা কিয়ামতে পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যস্তাবী। 


কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার 
চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয় । তারা পয়গন্থরদের 
ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ 
করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ. ও রসুলের 
অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান মর্যাদা সব কিছুই 
তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গন্বরগণের ভীতি- 
প্রাদর্শন--যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে 
এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গন্থরণণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কারপ্রসূত ধারণা বৈ নয়। 


এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ববতাঁ উম্মতদের ঘটনাবলী এবং 
তাদের উপর প্রয়োগরুত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেনঃ | 
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অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছি। 
দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে । প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কম্টে ফেলে দেখা 
হয়েছে যে, কম্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। 
তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা 
ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা 
নেওয়া হল । অর্থাৎ তাদের জন্য পাথিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হল এবং 
পাথিব জীবন সম্পকিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এ সব 


সরা আল-আন'আম ২৯৭ 


নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে । কিন্তু 
এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল । নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তার প্রতি কৃতক্ত হওয়ার 

পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা 
সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির 
আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের 
মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে,বংশে বাতি স্বালাবারও 
কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উশ্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন 
পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে । নূহ আ)-এর গোটা জাতিকে 
এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শুঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি । “আদ 
জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝন্থা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি 
প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি ৷ সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে 
ধ্বংস করে দেওয়া হয় । লূত আ)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ 
পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান । এ জলাশয়ে ব্যাঙ, 
মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে “বাহরে-মাইয়্যেৎ, 
তথা ‘মৃত-সাগর’ নামে এবং "বাহ্রে-লুত” নামেও অভিহিত করা হয়। 


মোটকথা পর্ববী উশ্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের 
আকারে অবতীর্ণ হয়েছে-?যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যত 
স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ 
অবশিষ্ট থাকেনি । 


আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি 
অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হ'শিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ 
করেন । এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার 
সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসাবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা 
সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই 
তার উদ্দেশা। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ রি | এক আয়াতে বলা হয়েছে $ 
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অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আযাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আযাবের স্বাদ 
গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফেরে আসে । 


এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং 
কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভালমন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়ঃ বরং অসৎ লোক 
সৎ লোকের চাইতে অধিক সুখে থাকে । অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? 
এ সন্দেহের উত্তর সুস্পম্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়া- 
মতের অপর নাম ‘ইয়াওমুদ্দীন’ প্রতিদান দিবস ৷ কিন্তু আযাবের নমুনা হিসাবে কিছু কষ্ট 
৩৮ 


২৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এবং সওয়াবের নমুনা হিসাবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন 
কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে 
মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কম্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, 
সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা 
বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে 
ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না। 


মোট কথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের 
নমুনা মান্ত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখা- 
বার জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে 
আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান 
নয়, বরং স্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল মান্র। : 


১৬/১-৬৬ এক 5) ও ge 


শি ডে পাপা ASB 


আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও (১) os 2৪1০০) বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ 


করা হয়েছে । অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কম্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর 
উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকুল্ট করাই ছিল 
উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল যে, 
দুনিয়াতে আযাব হিসাবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত 
হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমত কার্ধরত থাকে। 


A ui তা পালা ক বকা PA 


এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ ১০ 05 ১০821 3১০ (1254 


অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমা তিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক 
পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার 
খুলে দেওয়া হয়। 


এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি 
অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি 
বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য 
জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে । তাদের ব্যাপ [রে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে 
অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। 


তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নিয়ামত 
ধন-দৌলতের বৃষ্টি বষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ, ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, 


সরা আল-আন"আম ২৯৯ 


তাকে টিলা দেওয়া হচ্ছে । অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই 
পূর্বাভাস 1---€(ইবনে -কাসীর ) 


তফসীরবিদ ইবনে-জারীর ওবাদা ইবনে সামেত রো) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন 
তাদের মধ্যে দু'টি গুণ সৃষ্টি করে দেন --এক-. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবতিতা, দুই. 
সাধুতা ও পবিত্ৰতা অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা । পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যখন কোন জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্ম- 
সাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকি সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয় । 


শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ 
A A 2 ATA তা 


মল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে £ ৩৬০৩০ 23 48 এস 


এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের 
জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতক্ততা প্রকাশ করা উচিত । 
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(৪৬) আপনি বলুন £ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে 
যান এবং তোমাদের অস্তরে মোহর এ'টে দেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, 
যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী 
বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন $ দেখ তো, যদি জাল্লাহ্‌র শাস্তি 
আকঙ্সিমক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালিম সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস 
হবে ? (৪৮) আমি পয়়গম্রদের প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূযপ-_ 





৩০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয় তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা 
দুঃখিত হবে না। (৫৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাঁদেরকে তাদের 
নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে । 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (তাদেরকে আরও ) বলুন £ বল, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি 
শক্তি সম্পূর্ণ (ছিনিয়ে ) নিয়ে যান অর্থাৎ যদি তোমরা কোন কিছু শুনতে ও দেখতে অক্ষম 
হয়ে পড় ) এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন (যাতে তোমরা অন্তর দ্বারা কোন 
কিছু বুঝতে না পার), তরে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে কি, যে এ (বস্ত)-গুলো 
তোমাদেরকে প্রত্যর্পণ করবে? (তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও যখন এরূপ কেউ নেই, 
তখন কিরূপে অন্যকে উপাসনার যোগ্য মনে কর? ) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি)-ভাবে 
বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করছি ! এর পরও ( এসব নিদর্শনে চিন্তাভাবনা ও তার 
ফলাফল স্বীকার করা থেকে) তারা বিমুখ হচ্ছে । আপনি (তাদেরকে আরও ) বলুন £ 
বল, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে 
অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত (এ শাস্তি দ্বারা) অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি £ (উদ্দেশ্য এই 
যে, শাস্তি আগমন করলে তা তোমাদের অত্যাচারের কারণে তোমাদের উপরই নিপতিত 
হবে। ঈমানদাররা বেঁচে থাকবে )। কাজেই ১13 55 & 8591 ৮ 7৮ (পাইকারী 
মৃত্যুও একটি উৎসব বিশেষ --এ সা*ত্বনাও ভুলে যাওয়া উচিত যে, আযাব আগমন করলে 
আমাদের সাথে মুসলমানদের উপরও তা নিপতিত হবে।) এবং আমি পয়গম্থরদের (যাদের 
- পয়গস্করী অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছি) শুধ এ কারণে প্রেরিত করি যে, তাঁরা (ঈমানদার ও 
অনুগতদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিয়ামতের ) সুসংবাদ দেবেন এবং € কাফির ও গোনাহ- 
গারদের আল্লাহ্‌র অসন্তুস্টির ) ভয় প্রদর্শন করবেন । (এ জন্য প্রেরণ করি না যে, বলা-কওয়া 
শেষ হওয়ার পরও বিরোধীরা তাদেরকে যেসব আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করবে তারা তা 
পর্ণ করে দেখাবেন।) অনন্তর € পয়গম্থ রদের সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের পর). 
যে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং (স্বীয় অবস্থার বিশ্বাসগত ও কার্ষগত) সংশোধন করে নেবে 
তাদের (পরকালে ) কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। পক্ষান্তরে যারা (সুসংবাদ 
প্রদান ও ভীতি-প্রদর্শনের পরেও ) আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের (মাঝে মাঝে 
ইহকাল আর পরকালে তো অবশ্যই ) শাস্তি স্পর্শ করবে । কারণ, তারা বিশ্বাসের সীমা 
অতিক্রম করে। 
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(৫০) আপনি বলুনঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার 
রয়েছে। তাছাড়া, আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি নাষে, আমি 
একজন সম্মানিত ফেরেশতা । আমি তো শুধু এ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে 
লাসে। আপনি বলে দিন £ অন্ধ ও চক্ষুক্সান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর 
না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশংকা করে 
স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থাক্স একত্র হওয়ার ষে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও 
সৃপারিশকারী হবে না_-ঘাতে তারা গোনাহ, থেকে বেচে থাকে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (হঠকারীদের ) বলে দিনঃ আমি তোমাদের র বলি না যে, আমার কাছে 
আল্লাহ্‌ তা“আলার সব ভাণ্ডার রয়েছে (যে, যা চাওয়া হবে, তাই নিজ বলে দিয়ে দেব) এবং 
আমি সব অদৃশ্য বিষয়েও অবগত নই (যা আল্লাহ্‌ তাআলার বৈশিষ্ট্য) এবং তোমাদের 
বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, আমি তো শুধু এ ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার 
কাছে আসে---(তাতে ওহী অনুযায়ী নিজে করা এবং অপরকে আহ্বান করার কথা রয়েছে । 
পূর্ববর্তী সব পয়গন্বরদের অবস্থাও তাই ছিল। অতঃপর) আপনি তাদেরকে বলুন £ অন্ধ ও 
চক্ষুক্সান কি ( কখনো ) সমান হতে পারে? €এ বিষয়টি যখন সর্বজনস্বীকৃত, ) অনন্তর তোমরা 
কি (চক্ষুক্সান হতে চাও না এবং উল্লিখিত বক্তব্যে সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি) চিন্তা 
কর না? বস্তুত ( যদি এতেও তারা হঠকারিতা পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক- 
বিতর্ক বন্ধ করে দিন এবং স্বীয় আসল কর্তব্য রিসালত প্রচারে নিয়োজিত হোন) এমন 
লোকদের (কুফর ও গোনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তির বিশেষভাবে ) ভয় প্রদর্শন করুন, যার৷ 
(বিশ্বাসগতভাবে কিংবা কমপক্ষে সম্তাব্যতার দিক দিয়ে) ভয় করে (যে, কিয়ামতে স্বীয় 
পালনকর্তার দিকে এমতাবস্থায় একভ্রিত হতে হবে যে, আল্লাহ, ছাড়া যাদের কাফিরর৷ 
সাহায্যকারী কিংবা সুপারিশকারী মনে করেছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে ) কোন সাহায্- 
কারী এবং কোন সুপারিশকারী হবে না--খেন তারা শাস্তিকে ভয় করে (এবং কুফর ও 
গোনাহ্‌ থেকে বিরত হয় )। ণঁ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


কাফিরদের পক্ষ থেকে ফরমায়েশী মো'জেযার দাবী ঃ মক্কার কাফিরদের সামনে 
রসুলে করীম (সা)-এর অনেক মো'জেযা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ 


৩০২ _.. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পেয়েছিল । তাঁর ইয়াতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন, লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর অব- 
স্থায় থাকা, এমন দেশে জন্মগ্রহণ করা, যার আশেপাশে না কোন বিদ্বান ব্যক্তি ছিল এবং না 
কোন বিদ্যাপীঠ, জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত খাঁটি নিরক্ষর অবস্থায় মক্সাবাসীদের সামনে থাকা, 
অতঃপর চল্লিশ বছর পর হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বিস্ময়কর দার্শনিক উক্তি বের হতে থাকা 
--এগুলো নিঃসন্দেহে একেকটি মো'জেযা ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন ছিল। তাঁর দার্শনিক উক্তির 
প্রাজলতা ও অলঙ্কার প্রাঞ্জলভাষী আরব জাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদের চিরতরে নির্বাক করে 
দিয়েছে । তার উক্তির অর্থ প্রজ্জাবহ এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত মানবীয় প্রয়োজনাদির প্রতি 
লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একজন কামেল মানুষের কর্মধারা কি হবে, তিনি,তা শুধু চিন্তা ক্ষেত্রেই 
রচনা করেন নি, বরং কার্যক্ষেত্রে দুনিয়াতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রচলিত করেও দেখিয়ে 
দিয়েছেন। তার প্রবতিত কর্ম-ব্যবস্থা মানব-বুদ্ধি ও মানব মস্তিষ্কের পক্ষে রচনা করা সম্ভব- 
পর নয়। যেসব মানুষ মানবতাকে ভুলে গিয়ে গরু-ছাগল ও ঘোড়া-গাধার মত শুধু পানা- 
হার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ মানব- 

তার শিক্ষা দেন এবং তাদের জীবনের গতি এমন সুউচ্চ লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যার জন্য 
তাদের সথ্টি হয়েছিল । এভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র জীবনের প্রত্যেকটি সময়াবর্তন এবং 
তাতে সংঘটিত প্রত্যেকটি মহান ঘটনা একেকটি মো‘জেযা ও গ্রশী নিদর্শন ছিল, যা দেখার 
পর ন্যায়নিষ্ঠ বুদ্ধিমানের জন্য আর কোন নিদর্শন ও মো"জেযা দাবী করার অবকাশ ছিল না। 


কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরায়েশ কাফিররা নিজেদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মো'জেযা- 
সমূহের মধো কোন কোনটি আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে কার্ষক্ষেত্তরে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাটি শুধু কোরা- 
য়েশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল। 


তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো'জেযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও 


পথ্্স্টতায় 5s জেদ ও রা পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার এ 
রব AB SHA GG 


নিদর্শনকে নর রসি / (42 ৩ বলে উপেক্ষা করে । এসব বিষয় দেখা ও বোঝা 


সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র ব কাছে নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করত । পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে তাই বণিত হয়েছে £ 
প জজ A রর ‘139 শা টু ক ০ ad eu + AH 
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অর্থাৎ তারা বলে, মুহাম্মদ সত্যি সত্যি যদি আল্লাহ্‌র রসুল হন, তবে তার কোন 
মো'জেযা প্রকাশ পায় নাকেন£ এর উত্তরে. কোরআন মহানবী (সা)-কে আদেশ দিয়েছে 
যে, তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছুই করতে সক্ষম । তোমাদের চাওয়া 
ছাড়াই তিনি যেমন অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা অবতীর্ণ করেছেন, তেমনি তিনি তোমাদের 


সুরা আল-আন'আম ৩০৩ 


প্রার্থিত মৌ“জেযাও অবতীর্ণ করতে পারেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, এ ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌র একটি শাশ্বত রীতি রয়েছে । তা এই যে, কোন জাতিকে তাদের প্রাথিত মো'জেযা 
দেখানোর পরও যদি তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের তাৎক্ষণিক আযাব দ্বারা 
পাকড়াও করা হয়। তাই প্রাথিত মো*জেযা প্রকাশ না করার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত । 
কিন্তু এ সুক্ষ রহস্য সম্পর্কে অক্ত অনেক মানুষ প্রাথিত মো'জেযা দেখানোর জন্যই পীড়াপীড়ি 
করতে থাকে । 

আলোচ্য আয়াতসমহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে 
দেওয়া হয়েছে । 

কাফিররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে তিনটি দাবী করেছিল । এক. যদি 
আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন, তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন- 
ভাণ্ডার আমাদের জন্য একন্ত্র করে দিন। দুই. যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে 
থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন, যাতে 
আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা 
পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। তিন. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্থগোন্রের একজন 
লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে 
ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র রসুল হতে 
পারেন ! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাকে 
আল্লাহ্‌র রসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম । 


উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ রসূলুলাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে 
আপনি বলে দিন £ঃ তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাগ্ার দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে 
এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত ? তোমরা দাবী 
করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দিই, আমি এ 
কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি £? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা- 
সুলভ গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা ? 


| মোট কথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। 
অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র রসূল । তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছাই এবং নিজেও 

তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়--অসংখ্য 

সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে । 


৩০৪ ‘  তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন । তৃতীয় খণ্ড 


রিসালত দাবী করার জন্য আল্লাহ. তাআলার সব ধনভাগ্তারের মালিক হওয়া, আল্লাহ্‌ 
তা"আলারই মত প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়া এবং মানবিক ওণের উর্ধে 
কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয় । রসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্‌ 
প্রেরিত এঁশী বাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও 75054 করবেন এবং অপরকেও কাজ 
করতে আহবান করবেন । 

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং 
অপরদিকে রসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা 
হয়েছে । প্রসঙ্জক্রমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খুষ্টানদের মত. 
রসূলকে আল্লাহ্‌ না মনে করে বসে। রসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবীও তাই; এ 
ব্যাপারে ইহুদী ও খুস্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসুলদের সম্মান 
হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খুস্টানরা সম্মানদানে বাড়া- 
বাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ বানিয়ে দিয়েছে। i 

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত 
নয়। এ ধনভাগ্ডার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরবিদরা অনেক্ক জিনিসের 


Am A এ 


নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্ত কোরআন স্বয়ং ধনভাগ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে £ ১” ws 


রি 


55 1 5 TO y 1 I অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন বস্ত নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে 


নেই । এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোন 
বিশেষ বস্তুকে নিদিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদরা যেসব নিদিষ্ট বস্তর কথা উল্লেখ 
_ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই । এ 
আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার পয়গন্ধর কুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা সো)-র হাতেও নেই, তখন উ্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা 
পোষণ করা---তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন. যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন---সুস্পম্ট মূর্খতা বৈ 


কিছু নয়। 
ঠ পাপা Aw বিল IAI পতি p 
শেষ বাক্যে বলা হয়েছে 8 $০ ০9 1 (9 dss ১ অর্থাৎ আমি তোমা- 


দের বলি না যে, আমি ফেরেশতা, বিডির গোনা অননির গর রিসালতে 
অস্বীকার করবে । 


পা তাড়ি পর্ণ নি পা AW ASI Arr 


মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে ০৮1৩ 251 শি ০5518 


HATA এ তাজ শা লা 


বলার পরিবর্তে ie 1 8 2বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, 
আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে “আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না” বলা হয়েছে। 


সূরা আল-আন'আম ৩০৫ 


তফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূন্ষম কারণ বর্ণনা করেছেন। 
তা এই যে, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া 
না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয় । কাফিররাও জানত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সব ভাণ্ডার 
রসুলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবী 
করত । কাজেই কাফিরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি 
আল্লাহ্‌র ভাণ্তারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী কখনও করিনি । 


কিন্ত অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয় । কেননা, তারা জ্যোতিষী ও অতীন্ড্রিয়- 
বাদীদের সম্পর্কেও এরূপ. বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত। অতএব 
আল্লাহ্‌র রসূল সম্পর্কে এরাপ বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন 
রসুলুল্লাহ, সো)-র মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে 
 দেখেছিল। তাই এখানে শুধু “বলি না” বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং ‘অদৃশ্য বিষয় 
জানি না’ বলা হয়েছে । এতে ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোন রসুল, ফেরেশতা 
কিংবা ওলীকে দান করা হয়, কোরআনের পরিভাষায় তাকে ‘অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান’ বলা 
যায় না। 

এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই 
যে, আল্লাহ. তা“আলা রসূলুল্লাহ সো)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের ক্তান দান করে- 
ছিলেন। বরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল 
তাদের সবার জানের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞান একা মহানবী সো)-কে দান করা হয়েছিল৷ 
সমগ্র মুসলিম সম্পুদায়ের বিশ্বাস তাই। কিন্তু এর সাথে কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা 
অনুযায়ী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান 
একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য । তাঁর স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার 
ব্যাপারে যেহেতু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল তাঁর সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোন ফেরেশতা 
কিংবা পয়গন্বরকে লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্ত্বেও "আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী 
বলা যায় না। এগুণ একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলার । রর 

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর-রস্ল, সরওয়ারে-কায়েনাত, ইমামুল-আ্বিয়া হযরত. 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই ঃ 


এত এড ৪১ ০৫১3৯ ঠা ১৯ (সংক্ষেপে আল্লাহ্‌র পরে তুমিই সবার 
বড়)। 
জানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ্‌ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রসুলের 


চাইতে তাঁর জান অধিক, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবী করা 
খস্টবাদ প্রবতিত বাড়াবাড়ি পথ । 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ অন্ধ ও চক্ষুক্সান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই 


যে, মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে 
৩৯-_, | 


৩০৬ . _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তোমরা অন্ধদের মধ্যে গণ্য না হও এবং চক্ষুক্মান হয়ে যাও। সামান্য চিন্তা-ভাবনা ছারা 
তোমরা এ দৃষ্টি অর্জন করতে পার। 


দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সৃস্পম্ট বর্ণনার 

পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতক বন্ধ করে আসল কাজে 
অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি ও 
হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা 
কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের 
আশংকা করে । 


মোট কথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে £ঃ এক কিয়ামতে 
নিশ্চিত বিশ্বাসী, দুই. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং তিন. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার 
লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রসূলদের দেওয়া হয়েছে । কোরআনের অনেক আয়াত 
দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দু' প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশী 
আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ 
দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 


Awe HERE FE পাপা পে 
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সূরা আল-আন'আম ৩০৭ 


(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকা'ল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার 
ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমান্রও আপনার দায়িত্বে 
নন্ন এবং আপনার হিসাব বিন্দুমান্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত 
করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তরুক্ত হয়ে যাবেন। ৫৩) আর এভাবেই 
আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা গরাক্ষায় ফেলেছি-_যাতে তারা বলে ঘে, এদেরকেই 
কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্‌ কি ক্তজ্ঞদের 
সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন £ (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার 
নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন £ তোমাদের প্রতি শান্তি বষিত হোক। 
তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে 
কেউ অজ্ঞানতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, 
তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । ৫৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ 
বিস্তারিত বর্ণনা করি-_-যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর তাদেরকে (স্বীয় মজলিস থেকে) বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল 
(অৰ্থাৎ সম্ভাব্য সর্বদা) আপন পালনকর্তার ইবাদত করে যাতে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টি 
কামনা করে (এবং জাকজমক, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। . অর্থাৎ 
তাদের ইবাদত সার্বক্ষণিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে থাকে। নিষ্ঠা যদিও একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় 
কিন্ত লক্ষণাদি দ্বারা তার পরিচয় পাওয়া যায়। যতক্ষণ নিষ্ঠার বিপক্ষে কোন প্রমাণ না 
পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিষ্ঠার ধারণা রাখাই সঙ্গত।) এবং তাদের (অভ্যন্তরীণ ) হিসাব 
(ও অনুসন্ধান) বিন্দুমান্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং (তোদের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান আপনার 
দায়িত্বে না থাকা এমনই নিশ্চিত, যেমন ) আপনার (অভ্যন্তরীণ ) হিসাব (ও অনুসন্ধান ) 
বিন্দুমান্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। (অর্থাৎ যদি 
তাদের অভ্যন্তরীণ আন্তরিকতা অনুসন্ধান করা আপনার দায়িত্বে থাকত, তবে এরূপ অবকাশ 
ছিল যে, যাদের আন্তরিকতা নিশ্চিত নয় এবং তাদেরকে বহিষ্কার করার অন্য কোন বৈধ 
কারণও নেই । মহানবী (সা) ছিলেন উম্মতের অভিভাবক--তাই অধীনস্থদের অবস্থা 
অনুসন্ধান করবেন---এরূপ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এর বিপরীত উম্মত স্বীয় পয়গম্ধরের 
অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করবে---এরূপ কোন সম্ভাবনাই নেই। . তাই এটি নিশ্চিতরূপে 
খণাত্মক বিষয়। এখানে জন্তাবনাহুক্ত বিষয়কে নিশ্চিত বিষয়ের সমপর্যায়ে গণ্য করে খণা- 
ত্বক করা হয়েছে, যাতে এর খণাত্মক বিষয় হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।) নতুবা (তাদেরকে ' 
বহিষ্কার করার কারণে) আপনি অসঙ্গত আচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। এবং 
(আমি মু’মিনদের দরিদ্র ও কাফিরদের ধনাঢ্য করে রেখেছি, যা বাহ্যত অনুমানের বিপরীত । 
এর কারণ এই যে,) এভাবেই আমি (তাদের মধ্য থেকে) এক (অর্থাৎ কাফিরদের )-কে 
_ অন্যদের (অর্থাৎ মুমিনদের) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি (অর্থাৎ এ কর্মপন্থা দ্বারা কাফিরদের 
পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য) যাতে তারা (মুমিনদের সম্পর্কে ) বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের 


৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সবার মধ্য থেকে (বাছাই করে) আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন £ (অর্থাৎ 
ইসলাম ধর্মের জন্য কি তাদেরকেই বাছাই .করেছেন £) আল্লাহ্‌ কি রুতক্তদের সম্পকে খুব 
পরিজ্তাত নন ? ( এ দরিদ্ররা স্বীয় নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ, সত্যাদ্বেষণে ব্যাপ্ত, সত্যধর্ম 
ও স্বীকৃতির দ্বারা সম্মানিত। পক্ষান্তরে ধনাট্যরা অকৃতজ্ঞতা ও কুফরে লিপ্ত। ফলে এ 
নিয়ামত থেকে বঞ্চিত।) এবং যখন তারা আপনার কাছে আসে, যারা আমার নিদর্শনসমূহে 
বিশ্বাস রাখে; তখন আপনি (তাদেরকে সুসংবাদ শোনানোর জন্য) বলে দিন 8৪ (তোমা- 
দের উপর সর্বপ্রকার বিপদাপদ পতিত হবে ), তোমরা (সেগুলো থেকে নিরাপদে ও শান্তিতে 
থাক।) আর একথাও ষে, তোমাদের পালনকর্তা (স্বীয় কৃপায় ) অনুগ্রহ করা (এবং তোমা- 
দের নিয়ামত দান করা) নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত করেছেন। (এমনকি ) তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি ফোন মন্দ কাজ করে ( যা) অক্ততাবশত (হয়ে যায়; কেননা, আদেশের বিরো- 
ধিতা করা কার্যগত অক্ততা। কিন্তু) অনন্তর এর পরে তওবা করে এবং (ভবিষ্যতে নিজ 
কর্ম) সংশোধন করে € তওবা ভঙ্গ করার পর পুনরায় তওবা করাও এর অন্তর্ভুক্ত ) তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (তার জন্যও ) অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (অথাৎ গোনাহ্‌র শাস্তিও ক্ষমা করে 
দেবেন।) করুণাময় (অর্থাৎ নানা রকম নিয়ামতও দেবেন ।) এবং (যেভাবে আমি এ 
ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থা ও পরিণতি বিস্তারিত: বর্ণনা করেছি ) এমনিভাবে আমি 
নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি (যাতে মুমিনদের তরীকাও পরিক্ষার হয়ে যায় ) এবং 
যাতে অপরাধীদের তরীকা (ও ) প্রকাশ করে দেওয়া হয় (এবং সত্য ও মিথ্যা ফুটে ওঠার 
কারণে সত্যান্বেষীর পক্ষে সত্য উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অহংকার ও মৃখতা দূরীকরণ, মান অপমানের ইসলামী মাপকাঠি ঃ ইসলামে ধনী 
ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ যারা মানুষ হওয়া সত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না; 
বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সঙ্তান জানোয়ার মনে করে, 
যে অন্য জানোয়ারদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের 
মতে মানব জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিকে ব্যবহার 
করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল- 
মন্দ, ছোটবড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি 
হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্ষা, সন্তরান্ত ও 
ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লান্ছিত ও অকৃতকর্মা । 


সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সন্্রান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্রের 
ও সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, রং যে কর্ম ও চুরির এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, 
তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র। 


এ কারণেই নবী-রস্লদেরএবং তাদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল 
এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখ-শান্তি 
যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট এবং শাস্তিও পূর্ণ ও চিরস্থায়ী।  পাথিব জীবন স্বয়ং 


সুরা আল-আন'আম ৩০৯ 


লক্ষ্য নয়, বরং পরজীবনে যে যে বিষয় উপকারী তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের 
আসল লক্ষ্য। | | 
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মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারের মধ্য পার্থক্য এই যে, জন্ত-জানোয়ারকে পরজীবনের চিন্তা 
করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্বরহৎ ' 
চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি 
অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে না, বরং সচ্চরিন্ত্র ও সৎকর্মই হবে 
আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি । পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল । 


জগদ্বাসী যখনই নবী-রসূলদের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি 
অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্র্গতিও সামনে এসে গেছে অর্থাৎ শুধু 
অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে 
সফলকাম তারা ভদ্র ও সন্্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, 
তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লান্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে । 


তাই সর্বকালে শুধু গািব জীবনের গোলক-ধাধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদের সন্তান 
ও ভদ্র এবং দীনদরিদ্র বিত্তহীনদের সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির 
ভিত্তিতেই হযরত নূহ আ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে 
বলেছিল £ আমরা এ নীচদের সাথে একক্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদের কোন 
পয়গাম শোনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদের আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন। 


পা aS er AA পাপাপার্ড পা পারা তি AS AS তা 


OBS MIS ০ ৬৯৪ { 19) অর্থাৎ এটা কিভাবে সম্ভব যে, 


আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ যত সব ছোট লোক আপনার অনুসারী £ 
হযরত নূহ আ) তাদের এ হাদয়বিদারক উক্তির জওয়াবে পয়গন্ধরসূলভ ভঙ্গিতে বললেন 3 
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অর্থাৎ আমি তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নই। কাজেই তারা নীচ 
কি ভদ্র ও সন্জ্রান্ত, তার মীমাংসা করতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের স্বরূপ ও হিসাব 
আমার পালনকর্তাই জানেন। তিনি অন্তরের গো পন ভেদ সম্পর্কেও ক্তাত। 


হযরত নহ আট) এভাবে মুর্খ ও অহংকারী এবং ভদ্রতা ও নীচতার স্বরূপ সম্পর্কে অক্ত 
লোকদের চিন্তাধারাকে একটি সূস্পম্ট বাস্তব সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বলে দিলেন £ 
ভদ্র ও নীচ শব্দগুলো তোমরা ব্যবহার কর ঠিকই, কিন্তু এগুলোর স্বরূপ তোমাদের জানা নেই। 
তোমরা শুধু বিত্তবানকে ভদ্র আর দরিদ্রকে নীচ বলে থাক, অথচ বিত্ত ভদ্রতা ও নীচতার 
মাপকাঠি নয়। এর মাপকাঠি হচ্ছে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র । এ স্থলে হযরত নূহ আট বলতে 


৩১০ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পারতেন যে, সৎকর্ম ও সচ্চরিন্রের মাপকাঠিতে এরা তোমাদের চাইতে অধিক ভদ্র ও সন্তান্ত। 
কিন্তু পয়গম্থরসূলভ প্রচারপদ্ধতি তাকে এরূপ বলার অনুমতি দেয়নি । এরূপ বললে প্রতিপক্ষ 
উত্তেজিত হয়ে উঠত ৷ তাই শুধু এতটুকু বলেছেন যে, নীচতা তো ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। 
আমি তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নই। তাই তাদের ভদ্র বা নীচ হওয়ার ফয়সালা 
করতে পারি না। 


নূহ আ)-র পরও সর্বযুগেই দুনিয়ার অহংকারী লোকরা দরিদ্রদের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত 
আখ্যায়িত করে এসেছে, যদিও তারা সচ্চরিন্র ও সৎকর্মের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত 
ছিল। এরাই স্বীয় সক্ষম দৃষ্টি ও উত্তম চরিত্রের কারণে প্রতি যুগে আম্বিয়া (আ)-র আহবানে 
সর্ব প্রথম সাড়া দিয়েছেন । এমনকি, জগতের ধর্মীয় ইতিহাসের পর্যালোচকদের মতে কোন 
পয়গম্থরের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই যে, তার প্রাথমিক অনুসারী হয়েছে সমাজের দরিদ্র 
স্তরের লোক। এ কারণেই মহানবী সো)-র পন্ত্র পেয়ে রোম সম্সাট হিরাক্রিয়াস তার সত্যতা 
যাচাই করার জন্য পরিচিতজনদের কাছে তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন 
ছিল এই ঃ তাঁর অধিকাংশ অনুসারী দরিদ্র জনগণ না সমাজের উচ্চস্তরের লোক? যখন 


তাঁকে জানান হয় যে, দরিদ্র জনগণই তাঁর অধিকাংশ অনুসারী, তখন তিনি মন্তব্য করেন 
৫০)]1 £৩1 (৯ পয়গন্থরদের প্রাথমিক অনুসারী এরাই হয়ে থাকে। ্‌ 


মহানবী সো)-র আমলে আবারো এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই 
উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে। 


ইবনে কাসীর ইমাম ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, 
ইবনে-রবিয়া, মুত'এম ইবনে আদী, হারেস ইবনে নওফেল প্রমুখ কতিপয় কোরায়েশ সর্দার 
মহানবী সো)-র চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বলল £ আপনার ভ্রাতুষ্পুন্র মুহাম্মদ সো)- 
এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তাঁর চারপাশে সর্বদা এমন সব 
লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় 
যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগ- 
দান করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে 
মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি। 


আবু তালিব মহানবী (সো)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা) মত 
প্রকাশ করে বললেন £ঃ এতে অসুবিধা কি£ আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন । টি 
অকপট বন্ধুবর্গই। কোরায়েশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে । 


এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় । এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্ত- 
বায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারুকে 
আযম রো)-কে “আমার মত ভ্রান্ত ছিল”---এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। 

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বিলাল 
হাবশী রো), সোহায়েব রূমী রো), আম্মার ইবনে ইয়াসির রো), আবূ হোযায়ফার মুক্ত ব্রীত- 
দাস সালেম রো),উসায়দের মুক্ত ক্রীতদাস সহীহ্‌ রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা), 


সূরা আল-আন'আম ৩১১ 


মেকদাদ ইবনে আমর (রা), মসউদ ইবনূল কারী রো), যুশ-শিমালাইন রো) প্রমুখ সাহাবায়ে - 
কিরাম। তাদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই 
কোরআনের অন্যত্র এর প্রতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে $ 


বটে ৮ A 8758 পৰ 


AA ASdAcr পা পাজি তা Bar পারা ভান পা eASAY 
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এতে রসূলে করীম সো)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, “আপনি নিজেকে তাদের মধ্যে 
নিবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-বিকাল অর্থাৎ সর্বদা আন্তরিকতার সাথে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত 
করে। আপনি স্বীয় চক্ষুদ্ধয়কে পাথিব জীবনের আড়ম্বর কামনায় তাদেরকে বাদ দিয়ে কারও 
প্রতি নিবদ্ধ করবেন না এবং এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যাদের অন্তরকে আমি 
আমার যিকৃর থেকে অমনোযোগী করে দিগ্লেছি, যারা স্বীয় রিপুর কামনা-বাসনার অনুসারী 
এবং সীমালংঘন করাই যাদের কাজ 1” 


আলোচ্য আয়াতে দরিদ্রদের প্রশংসায় বলা হয়েছে তারা সকাল-বিকাল আল্লাহকে 
ডাকে । এতে প্রচলিত বাক-পদ্ধতি অনুযায়ী “সকাল-বিকাল" বলে দিবারান্রির সব সময়কে 
বোঝানো হয়েছে এবং ডাকা বলে ইবাদত করা বোঝানো হয়েছে । দিবারান্রির ইবাদতের ্‌ 


CAAT “ASIA 


সাথে হট 5 ৩১৯২২ বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আন্তরিকতাবিহীন ইবাদতের 


কোনই মূল্য নেই | দি 


আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে তাদের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার 
হিসাবও তাদের দায়িত্বে নয়। ইবনে আতিয়্যা, যামাখশা'রী রে) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 


4টি এি রগ A AT 


এতে ৮ ও (৪৬০ .-এর সর্বনাম দ্বারা মুশরিক সর্দারদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা 


দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবী করত। আয়াতে মহানবী 
(সা)-কে বলা হয়েছে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করুক বা না করুক আপনি দরিদ্র মুসলমানদের 
তুলনায় এদের পরওয়া করবেন না। কেননা এদের হিসাবের দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত 
করা হয়নি, যেমন আপনার হিসাবের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়নি। যদি এ 
দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হতো অর্থাৎ তাদের মুসলমান না হওয়ার কারণে আপনাকে 
জবাবদিহি করতে হতো, তবে না হয় আপনি তাদের খাতিরে দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজ- 
লিস থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। যখন এরূপ নয তখন তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে 
দেওয়া প্রকাশ্য অবিচার । এমন করলে আপনি অবিচারকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন। 


৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি এমনিভাবে একজনকে অন্যজনের দ্বারা পরীক্ষায় 
ফেলে রেখেছি, যাতে কাফিররা আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও ক্ষমতার এ তামাশা দেখে যে, যে 
দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত, রসুলের অনুসরণ করে তারা কোন্‌ স্তরে 
পৌছে গেছে এবং ইহকালে ও পরকালে তারা কিরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছে এবং যাতে 
তারা এ বিষয়েও আলোচনা করে যে, আমাদের অভিজাত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে এ গরীবরাই কি 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামতের যোগ্য ছিল ? . 
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কাশ্শাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী (€র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাফিরদের 
এ উক্তি দরিদ্র মুসলমানদের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষারই ফল। তারা এ পরীক্ষায় অরুতকার্য 
হয়েছে! কারণ, আল্লাহ'র শক্তি-সামর্যযের বিকাশ দেখে তাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
উচিত ছিল যে, ভদ্রতা ও নীচতা অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সচ্চরিন্র ও সৎকর্মের 
উপরই নির্ভরশীল । কিন্তু তারা তা না করে উল্টো আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দোষারোপ করতে 
থাকে যে, সম্মানের যোগ্য ছিলাম আমরা, অথচ আমাদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে কেন 
সম্মানিত করা হল £ এর উত্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনরায় আসল তাৎপর্যের প্রতি তাদের 


HAA 


দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন £ uy 3 এ ভান অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 


তা'আলা কি রৃতক্তদের সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নন? উদ্দেশ্য এই যে, যারা 
অনুগ্ৰহদাতার প্রতি কৃতজ্ত তারাই প্রকৃতপক্ষে ভদ্র ও সম্মানিত এবং তারাই নিয়ামত ও 
সম্মানের যোগ্য। পক্ষান্তরে তারা সম্মানের যোগ্য নয়, যারা দিবারাত্র নিয়ামতদাতার 
নিয়ামতে গড়াগড়ি সত্তেও তার অবাধ্য। 


কতিপয় নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা খায় £ প্রথমত 
কারও ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট 'ও হীন মনে করার অধিকার 
কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন যারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত 
সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ অনেক দুর্দশাগ্রত্ত, ধূলি-ধুসরিত লোক এমনও 
রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়। তাঁরা যদি কোন কাজের আবদার করে বসেন যে, এটা ‘এরাপ' 
হবে" তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন । 


দ্বিতীয়ত শুধু পাথিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা-ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার 
অবমাননা । এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম । 


তৃতীয়ত কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী 
অর্থাৎ পক্ষ-বিগক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। 
কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার 
অগ্রগণ্য । অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। 


সরা আল-আন'আম ৩১৩ 


উদাহরণত অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্ষের জন্য অক্ত মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশো- 
ধনকে পেছনে ফেলে দেওয়া উচিত নয় । 

চতুর্থত, আল্লাহ্‌র নিয়ামত কৃতজতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায় । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে 
অপরিহার্য । 


পরি ASF A GB পা পার্টি 


I Ff ০) se (3 1 )-_ আয়াত সম্পর্কে তফসীরবিদদের 


উক্তি দ্বিবিধ । অধিকাংশের মতে এ আয়াতগুলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত । 
এর সমর্থনে তাঁরা এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কোরায়েশ সর্দাররা আবূ তালিবের 
মাধ্যমে দাবী জানাল যে, আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিশনস্তরের লোক থাকে । তাদের কাতারে 
বসে আপনার কাথাবার্তা শুনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস 
থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তা-ভাবনা করব। 


এতে হযরত ফারুকে-আযম রো) পরামর্শ দিলেন যে, এ দাবী মেনে নিতে অসুবিধা 
কি? মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই । তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে 
দেওয়া হবে। সম্ভবত এভাবে কোরায়েশ সর্দাররা আল্লাহ্‌র কালাম শুনবে এবং মুসলমান 
হয়ে যাবে । ্‌ 


কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে 
না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার । এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফারূুকে আযম (রা) নিজের 
ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়ত 
তিনি মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন । | 


আলোচ্য আয়াতসমূহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে । এসব আয়াতের 
সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শান্ত 
করে দিন | শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের 
ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তার দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোন মুসলমান 
অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভূল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং 
ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তা"আলা তার অতীত গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে 
দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বন্ছিত করবেন না। 

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববতী আয়াতসমূহে বণিত বিশেষ ঘটনা সম্পকেই 
অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বস্তকে একটি স্বতন্ত্র 
নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্ত তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত 
কোন গোনাহ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে স্বীয় কাজকর্ম 
সংশোধন করে নেয়। 

চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উপরোক্ত উভয়বিধ উক্তিতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা 

৪০--- 


৩১৪ তফসীরে মা*'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নেই। কেননা, সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদের কোন নির্দেশ বিশেষ ঘটনা 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাষা ও বিষয়বস্ত ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে 
বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে । তাই 
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 
তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গোনাহগারের বেলায় 
প্রযোজ্য, যে গোনাহ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত কর্ম 
সংশোধন করে নেয় । 


এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন । প্রথম আয়াতে বলা হয়ছে 
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. অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে 
(এখানে ৬ -এর অর্থ কোরআনের আয়াত হতে পারে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রস্লুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে ঠা ১4 বলে সম্বোধন করুন। এখানে [7০ 

ee এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে ঃ এক. তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলাব সালাম পৌছিয়ে 


দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে করে এ সব দরিদ্র মুসলমানের মনো- 
বেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব 
কোরায়েশ সর্দাররা করেছিল। দুই. আপনি তাদেরকে নিরাপতার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, 
তাদের ভূলজূটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়৷ হবে এবং তারা সবপ্রকার বিপদাপদ থেকে 
নিরাপদ থাকবে । 


eh [১9 দিপা | ৮ ade তা 


৪০০১ টা ৮০১৪ Een (9) রি বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও 
অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদের বলে দিন ঃ 
তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন । কাজেই খুব 
ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমত ভর) (পালনকর্তা ) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের 


বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের পালনকর্তা । 
এখন জানা কথা যে, কোন পালনকর্ত' স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর 


৩) শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও 


এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। 
কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল 


সূরা আল-আন'আম ্‌ ৩১৫ 


আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে ষখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে 
লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। 

সহীহ্‌ বোখারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আব্‌ হুরায়রা (রা) থেকে 
বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন ঃ খন আল্লাহ্‌ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং 
প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে 


রেখে দিলেন ৷ তাতে লেখা রয়েছে 3 (555 5৩ ০০৭৩ পপ )১০1 অর্থাৎ 
আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে IEE | 

হযরত সালমান রো) বলেন £ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আসমান, ষমীন ও এতদুভয়ের সবকিছু স্জ্টি করলেন, তখন ‘রহমত’ (দয়া ) গুণটিকে একশ’ 
ভাগ করে এক ভাগ সমগ্র সল্ট জীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্ত ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তর 
মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা এ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে, 
ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধ- 
বের মধ্যে যে পারম্পরিক সহানূভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা এ এক ভাগ 
দয়ারই ফলশৃতে । অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্‌ তা‘আল! নিজের জন্য রেখেছেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সা)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই 
অনুমান করা সায় যে, সৃষ্ট জীবের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু । 


এটা জানা কথা যে, রোন মানুষ এমনকি ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তা'আলার মাহাত্ঘ্যের উপযুক্ত 
ইবাদত ও আরাধনা করতে পারে না এবং মাহাত্ম্য বিরোধী আনুগত্য জগদ্বাসীর দৃষ্টিতেও 
পুরস্কারের কারণ হওয়ার পরিবর্তে অসন্তষ্টির কারণ বলে গণ্য হয়। এ হচ্ছে আমাদের 
ইবাদত, আরাধনা ও পৃণ্যকর্মের অবস্থা। আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্তের সাথে তুলনা করে দেখলে 
এগুলো গোনাহ্‌র চাইতে কম নয়। তদুপরি সত্যিকার গোনাহ ও পাপ থেকে কোন মানুষই 
মুক্ত নয় ( 48) ৬৮০০ ৬০ 1. তবে আল্লাহ্‌ যাকে মুক্ত রাখেন )। এমতাবস্থায় 
একটি লোকের পক্ষেও. আখাব থেকে রেহাই পাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই 
যে, প্রত্যেক মানু ষের উপর সদা সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বষিত হচ্ছে। 
বলা বাহুল্য, এসব হচ্ছে এ দয়ারই ফলশ্ুতি, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে 
নিয়েছেন। 

তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ মাফ হয়ে যায় £ এরপর একটি বিধির আকারে দয়ার 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে £ ্‌ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি অক্ততাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে * এরপর তওবা করে এবং 


৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


স্বীয় কাজ সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল; তার গোনাহ্‌ 
ক্ষমা করে দেবেন। আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নিয়া- 
মতও দান করবেন। 


আয়াতের “ অজ্ঞতা” শব্দ দ্বারা বাহ্যত কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ ক্ষমা ্‌ 
করার ওয়াদা একমান্ত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অক্ততাবশত কোন গোনাহ্‌ হয়ে যায়, 
জেনেশুনে গোনাহ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয় । কিন্ত বাস্তবে তা নয়। কেননা, 
এ স্থলে ‘অজ্ততা’ বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যার 
পরিণাম সম্পকে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সম্ভব । এর জন্য বাস্তবে অজ 


হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং ০) ৪. অজ্ঞতা ) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে 
০ শব্দের পরিবর্তে ৬০১৮৪৯-এর ব্যবহার সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা 
হয়েছে। কেননা, ০৪ শব্দটি (০ (জ্ান)-এর বিপরীত এবং ৬১৬৪৯ শব্দটি 

9599 (1 (সহনশীলতা ও গান্তীর্য )-এর বিপরীত । অর্থাৎ ০১০৫৯ শব্দটি বাক- 


পদ্ধতিতে কার্যগত অক্ততার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা হায় যে, যখনই কোন 
গোনাহ্‌ হয়ে যায়, তা কার্যগত অক্ততার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অক্ত। এখানে কার্যগত 
অক্ততাই বোঝানো হয়েছে । এর জন্য অক্তান হওয়া জরুরী নগ্ন । কেননা, কোরআন পাক 
ও অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ মাফ হয়ে যায় 
--অমনোযোগিতা ও অক্ততাবশত হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির 
তাড়নাবশতই হোক। 

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই আয়াতে, দু'টি শর্তাধীনে গোনাহ্গারদের 
সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা i ৷ এক. তওবা অৰ্থাৎ গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত 


হওয়া | হাদীসে বলা- হয়েছে £ ১১ 801 ৮০) --অর্থাৎ 
অনুশোচনার নামই হল তওবা । 


দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা । কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের 
অন্তভূক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্বান 
হওয়া এবং কৃত গোনাহ্‌্র কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ 
করা, তা আল্লাহ্‌র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্‌র অধিকার ষেমন নামাষ, 
রোধা, যাকাত, হক্ত ইত্যাদি ফরষ কর্মে শ্রুটি করা! আর বান্দার অধিকার-___যেমন কারও 
অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়স্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নম্ট করা, কাউকে 
গালি -গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কম্ট দেওয়া ইত্যাদি । 


তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম সংশোধন করা এবং গোনাহ্‌র নিকটবতাঁ না হওয়া 
জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামাষ ও রোযা অমনোযোগিতাবশত তরক করা হয়েছে, সেগুলোর 


স্রা আল-আন'আম ৩১৭ 


কারা করা, যে খাকাত দেওয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব না 
করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্ব করানো 
প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য ।' যদি জীবদ্দশায় বদলী হত্ব ও অন্যান্য কার্ষের পুরোপুরি সুযোগ 
না মেলে তবে ওসীয়ত করে যাওয়া ঘাতে ওয়ারিস ব্যক্তিরা তার ফরষসমূহের ফিদিয়া 
(বিনিময়) ও বদলী হত্বের ব্যবস্থা করে। মোট কথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম 
সংশোধন করাই হথেষ্ট নমঃ বিগত ফরষ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরী । 


এমনিভাবে দি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত 

দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মূখে কষ্ট দিয়ে 

থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়-_উদাহরণত সংশ্লিষ্ট 

ব্যক্তি যদি মারা খায় কিংবা তার ঠিকানা অক্তাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌ 

‘তা'আলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা ষায়,সে সন্তুষ্ট হবে 
এবং খণের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে । 
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(৫৬) আপনি বলে দিন £ আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, 
তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের 
খুশীমত চলব না। কেননা, তাহলে আমি পথজ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্ত- 
ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন আমার কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি 
প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা ঘে বিষয়টি ত্বরিত 
সংঘটনের দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না। 
তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন £ 
যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র সংঘটিত হওয়ার জন্য দাবী করছ, তবে 
আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ্‌ জালিমদের সম্পর্কে 
যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত । 


৩১৮ :.. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আঁপনি (হঠকারীদেরকে) বলে দিন £$ আমাকে (আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ) 
সেসবের (অর্থাৎ বাতিল উপাস্যদের ) ইবাদত করতে বারণ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতকে) ছেড়ে যাদের ইবাদত রুর। (তাদের পথন্রষ্টতা প্রকাশ করার 
জন্য ) আপনি বলে দিন £ আমি তোমাদের (মিথ্যা) ধারণাসমূহের অনুসরণ করব না। কননা, 
যদি (নাউযুবিল্লাহ ) আমি এমন করি, তখন পথজ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত 
হবনা। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন আমার কাছে তো (ইসলাম ধর্ম সত্য হওয়ার ) 
একটি (প্রকৃষ্ট ) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে যা আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আমি প্রাপ্ত 
হয়েছি; অর্থাৎ কোরআন মজীদ---এটি আমার মো'জেষা এবং এ দ্বারা আমার সত্যতা প্রমা- 
গণিত হয় )। অথচ তোমরা (বিনা কারণে) এর প্রতি মিথ্যারোপ কর। (অর্থাৎ তোমরা 
যে বলে থাক---ইসলাম ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে আমাদের তা অস্বীকার করার কারণে আকাশ 
থেকে পাথর বধ্ধিত হোক কিংবা অন্য কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হোক। অন্য আয়াতে 
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তোমরা যে বস্তু শীঘ লাকী করছ (অর্থাৎ মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) তাআমার কাছে (অর্থাৎ 
আমার সামধ্যের মধ্যে ) নেই। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না ( আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
শাস্তি অবতরণের নির্দেশ হয়নি, অতএব আমি কিরূপে শাস্তি দেখাব 2) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সত্যকে (প্রমাণসহ ) বর্ণনা করে দেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। সেমতে তিনি 
আমার রিসালতের সুস্পস্ট প্রমাণ (হিসাবে) কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছেন (এবং অন্যান্য 
প্রকাশ্য মো'জেষা দেখিয়েছেন । বিশুদ্ধ প্রমাণরূপে এটাই যথেষ্ট । অতএব , তোমাদের 
ফরমায়েশী মো'জেষা প্রকাশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই আপাতত শাস্তি অবতরণ 
করে মীমাংসা করেন নি) আপনি বলে দিন £ যদি আমার কাছে (অর্থাৎ আমার সামর্ের 
মধ্যে) তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ (অর্থাৎ শাস্তি), তবে (এখন পর্যন্ত ) আমার 
ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ তে কোন দিনই ) মীমাংসা হয়ে যেত । বস্তুত আল্লাহ্‌ 
অত্যাচারীদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবহিত রয়েছেন (যে, কার সাথে কখন কি ব্যবহার 
করা হবে )। 


যোগসুত্ৰ ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের পক্ষ থেকে শীশ্র আযাব অবতারণের 


IA 


দাবী ও তার উত্তর ৩৬০০ 1 1৬ (শ্ৰেষ্ঠতম মীমাংসাকারী ) বাক্যে 
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এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ শক্তি-সামর্থ্য ১৪০) ৪ (৪1 (অত্যাচারীদের 
পর রা পপ | 


সূরা আল-আন'আম ৩১৯ 


সম্পর্কে সুপরিজ্তাত |) বাক্যে বণিত হয়েছে । পরবতাঁ আয়াতসমূহে বণিত হচ্ছে ষে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তি সব কিছুকে পরিবেস্টন করে রয়েছে । 
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৫৫৯) আর তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত 
কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন । কোন পাতা ঝরে নাঃ কিন্তু 
তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অঙ্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন 
আদ্র ও শুল্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই 
রান্রিবেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং ঘা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা 
' জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুখিত করেন-যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পর্ণ হয়। 
অনন্তর তারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন । অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, ঘা কিছু 
' তোমরা করছিলে । (৬১) তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের 
কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও ম্বত্যু আনে তখন আমার 
প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে তারা কোন ভ্রুটি করে না। 
(৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌছানো হবে। শুনে রাখ, 
ফয়সালা তারই এবং তিনি ভরত হিপাব গ্রহণ করবেন। 
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 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তার সামণ্যের মধ্যে সম্ভাব্য ) অদুশ্য বিষয়ের 


৩২০. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ভাণ্ডার রয়েছে (তন্মধ্যে যে বিষয়কে যখন, যে পরিমাণ ইচ্ছা, প্রকাশ করেন। আধাবের 
বিভিন্ন প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত । উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিষয়ের উপর অন্য কারও সামর্থ্য নেই। 
এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য যেমন বিশেষভাবে তাঁরই তেমনিভাবে এগুলোর পরিপূর্ণ 
ক্তানও অন্য কারও নেই। সেমতে) এসব গোপন ভাণ্ডারকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে 
না এবং স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্তাত রয়েছেন। কোন পত্র (পর্যন্ত রুক্ষ 

থেকে) পতিত হয় না, কিন্ত তিনি তাও জানেন এবং কোন শস্যকণা (পর্যন্ত) মুত্তিকার অন্ধ- 
কার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র ও শুক্ক দ্রব্য ফেল ইত্যাদির মত) পতিত হয় না, 

কিন্তু এ সবই প্রকাশ্য গ্রন্থে অর্থাৎ লওহে-মাহফুষে লিপিবদ্ধ ) রয়েছে । আর তিনিই ( অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা রান্রিবেলায় (নিদ্রার সময়) তোমাদের (অনুভূতি ও চেতনা সম্পকিত) 
আত্মাকে ক্ষণিকের জন্য নিশ্ক্রিয় করে দেন এবং যা কিছু তোমরা দিবসে কর তা ( সর্বদা ) 
জানেন অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুখিত করেন, যাতে (নিদ্রা ও জাগরণের এ চক্র দ্বারা 
পাথিব জীবনের ) নিদিষ্ট সময় পূর্ণ হয়। অনন্তর তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই ) দিকে ( মৃত্যুর 
পর) তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, ষা কিছু তোমরা 
(দুনিয়াতে) করছিলে (এবং তদনুষায়ী পুরগ্কার, প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করবেন) আর 
(তিনিই স্বীয় শক্তি-সা মর্থ। দ্বারা ) স্বীয় দাসদের উপর প্রতাপান্বিত এবং €হে বান্দা, তোমাদের 
উপর (তোমাদের কৃতকর্ম ও প্রাণের ) রক্ষণাবেক্ষণকারী (ফেরেশতা ) প্রেরণ করেন (যারা 
সারা জীবন তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন এবং তোমাদের প্রাণেরও হেফাষত করেন)। এমনকি, 
যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন (সে সময় ) আমার প্রেরিতরা (অর্থাৎ প্রেরিত 
ফেরেশতারা ) তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে সামান্যও ভ্রুটি করে না (বরং যখন 
হেফাষতের নির্দেশ ছিল, তখন হেফাষধতই করেছিল এবং ঘখন মৃত্যুর নির্দেশ আসে, তখন 
হেফাষতকারী ফেরেশতারা আত্মা করায়ত্তকারী ফেরেশতাদের সাথে একত্র হয়ে যায়। ) 
অতঃপর সবাই স্বীয় সত্যিকার প্রভুর দিকে প্রত্যপিত হবে । শুনে রাখ (সে সময় ) ফয়সালা 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই (কারকরী) হবে (এবং কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না) এবং তিনি 
দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। 


আন্ষঙ্িক জাতব্য বিষয় 


গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র £ সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত 
রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্যমূল ক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদের বিশ্বাস । 
বলা বাহুল্য, শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের 
যত গুণ আছে, সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট 
বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থা, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, 
ইচ্ছা, সৃজ্টি, অন্নদান ইত্যাদি । তিনি এস্ব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্ট জীব কোন 
গুণে তার সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দুটি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। এক. 
জ্ঞান; এবং দুই. শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, 
অগু-পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তার শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতে পরিবেষ্টিত ৷ 


সূরা আল-আন'আম ৩২১ 


উল্লিখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বণিত হয়েছে । এ দু'টি গুণ এমন যে, ষে ব্যক্তি এগুলোর 
প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্‌ ও অপরাধ করা 
কিছুতেই সম্ভবপর নয় । বলা বাহুল্য কথায়, কাজে, ওঠা-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি 
কারও চিস্তায় একথা উপস্থিত থাকে যে, একজন সর্বজানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন 
এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিত জান 
কখনও তাঁকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দেবে না। । তাই আলোচ্য আয়াত 
দু'ট মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরি্র সংশোধন করা ও 
সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। 


টি AA SS eed তা 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 1 ৩০ ০৮ এ 


Gra Si 


€১৬ শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন 6০ ও €৯০--উভয্লটিই হতে পারে। ৫০ 


পি | 
“এর অর্থ ভাণ্ডার এবং &%-এর অর্থ চাবি ; আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। 


তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক ৮৬০-এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার 


কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, “চাবির 
মালিক" বলেও “ভাগ্ডারের মালিক বোঝানো যায় । 


কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অঙ্গীম ক্ষমতা একমান্র আল্লাহ্‌র £ ৮৮ 


শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, ঘা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে সে 
বিষয়ে অবগত হতে দেন নি ।---( মাযহারী ) প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এ্রসব অবস্থা ও ঘটনা, 
যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত 
উদাহরণত কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, 
কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং 
কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে। 


দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত এ জণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্ত 
কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী, না কুশ্রী, সৎস্থভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের 
আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে। 


Pd পপ ০ 


০ 6৬০ ইটিভি অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার 


আল্লাহরই কাছে রয়েছে। ভিজা THU উদ্দেশ্য এই 
যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, 
৪১-- 


৩২২ তফসীরে মা'আআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে--তাও তার সামর্থ্যের অন্তর্গত । কোরআনপাকের 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


ASAD পাকা 90০৮০ পাতা এডি পাতা AT AY A 


ft OE 1 ঠা es ডি ৩ 1 as 


| অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে । কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্ত একটি 
বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি । 


মোট কথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নজীরবিহীন জ্ঞানগত পরা- 
কাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থাগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জান ও 
সামর্থ্য একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য । এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। 


আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী & এ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিস্ট্যর প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। পরবর্তা বাক্যে এ বি সৃস্পম্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি 


IA 


হাদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছেঃ 5 ঠা (৪০/42 } অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের 


এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ অবহিত নয়। 


তাই এ বাক্য্য দ্বারা দু’টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছেঃ এক. আল্লাহ্‌ তা'আলার পরি- 
ব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি- সামর্যের মাধ্যমে সব 
অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া; এবং দুই. তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ 
জ্ঞান ও সামর্থ্য অজিত না হওয়া । 


কোরআনের পরিভাষায় ৮৮৬৪ শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে-মাযহারীর বরাত দিয়ে 


বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ 
করলেও কোন সৃষ্ট জীব সে সম্পকে জ্ঞাত হতে পারেনি । এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য 
বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই 
দূর হয়ে যাবে। 


কিন্ত ৪ শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে। ফলে যে বস্তু : 
আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ এা্মঠ বলে অভিহিত করে, 


যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে । এর ফলে 
নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । উদাহরণত জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনা- 
বিদ্যা কিংবা হস্তরেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা “কাশৃফ 
' ও ইলহাম’ ( সত্য স্বর্গীয় প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান) দ্বারা কেউ কেউ 
ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজরা 
ঝড়-রম্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়-_-এসব বিষয় 
জনসাধারণের দৃষ্টিতে “ইলমে-গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্তান। তাই আলোচ্য আয়াত 


সূরা আল-আন'আম ৩২৩ 


সম্পকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক “ইলমে-গায়ব'কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য 
বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অজন করতে পারে। 


উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা “কাশ্ফ ও ইলহামের মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন 
ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে-গায়ব' বলা যায় না। 
এমনিভাবে উপকরণ ও মন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা 
অনুযায়ী ‘ইলমে-গায়ব’ নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর 
শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব 
খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। 
তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। ঘন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়; 
কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে । এরপর উপকরণ যখন 
শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া 
বিভাগ, একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও 
পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোন হাকীম-ডাক্তার আজ 
নাড়ি দেখে বছর -দু'বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত উঁষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে 
না। কারণ, স্বভাবত এর কোন ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না। 


মোট কথা ,চিহ, ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। 
লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আব সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। তবে সূক্ষম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না ঃ 
শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরই সবার চোখে ফুটে ওঠে। 


এতদ্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অজিত হয়, তা সবকিছু সত্তেও অনুমানের অতি- 
রিক্ত কিছু নয়। ইল্ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অজিত 
হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। 


জ্যোতিবিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইল্ম বটে, কিন্তু 
'গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় 
হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি 
ইদ্ডিয়গ্রাহ্য বস্তর গতি হিসাব করে সময় নিদিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোন রেল- 
গাড়ীর কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌছার খবর দিয়ে দিই । 
এছাড়া জ্যোতিবিজ্তানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। 
একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয় । 


গৰ্ভস্থ জ্ণ পুত্ৰ না কন্যা---এ সম্পর্কেও বিশেষজরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভি- 
জতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্রে নির্ভুল ৷ 
হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 


এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে 


গর্ভস্থ সন্তান পুন্ন কি কন্যা জানা যাবে । কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্স-রে যন্ত- 
পাতিও ব্যর্থ । 


৩২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মোট কথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে “গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবত যেসব বিষয়ের 
জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃতপক্ষে “গায়ব' নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন 
তাকে “গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়৷ 

এমনিভাবে কোন রসূল ও নবীকে ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীকে কাশ্ফ ও ইলহামের 
মাধ্যমে যে কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের ইল্ম দেওয়া হয়, দেওয়ার পর তা আর গায়ব থাকে 
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না। কোরআনে একে গায়ব না বলে এক্ষনি! £১! (গায়েবের খবর ) বলা হয়েছে। 
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কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে ৪ ০১ ২৯৯ ০৮১1৩ ২ 
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5%) 1 তাই আলোচ্য আয়াত 4৯ 31 ৫০৯ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌ 
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ছাড়া কেউ জানে না---এতে কোনরূপ প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই। 


এ বাক্যে আল্লাহ্‌ তা‘আলার ‘আলিমুল-গায়ব’ বা অদৃশ্য বিষয়ে জাত হওয়ার বিশেষ 
গুণটি বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্যমান 
বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই 
যে,তীর ক্তান সর্বব্যাপী; কোন অণু-পরামাণুও এ জ্রানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন রক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা 
তিনিই জানেন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি 
জানেন এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আদ্রও শুফ কণা তার জ্তানে ও লওহে-মাহফুষে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে । 


মোট কথা , জ্ঞান সম্পকিত দু”টি বিষয় একান্তই আল্লাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য । কোন 
ফেরেশতা, কোন রসূল কিংবা কোন সৃষ্ট জীব এতে তাঁর অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের 
অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দু”টি চি গুণই বণিত হয়েছে। এর প্রথম বাক্যে প্রথম 


BDA পা ee SAA 


বৈশিষ্ট্য ঃ 5১ ০০১৪ ৯) 69৬০ ১5১০ বলে বণনা করা হয়েছে এবং 


পরবর্তী বাক্যসমূহে সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে £ 


নাক লা wa পা এটি পাজি শী ৩ 


১15 ১৮) ৯ Ww ০০ অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ্‌ 


তা‘আলাই জানেন। ‘স্থলে ও জলে’ বলে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও দৃশ্য জগৎ বোঝানো হয়েছে; 
যেমন সকাল ও বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। 
এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার ক্তান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত। 


সুরা আল-আন'আম | ৩২৫ 


অতঃপর বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার জানগত- 
ভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেস্টন করা শুধু এ-ই নয় যে, বড় বড় বস্তগুলোর খবরই তিনি 
জানেন; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তও তাঁর ক্তানের 


A Irae GB কও 22S পা তি 


পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ ₹৪০৩৪ 91 & « 8292 ০ ৮৪৯ ৩ 2- অর্থাৎ 


সারা জাহানে কোন বৃক্ষের এমন কোন পাতা ঝরে না, রিতা । উদ্দেশ্য এই যে, 
প্রত্যেক রক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে, ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন। তার 
জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়া-চড়া করবে, কখন এবং কোথায় 
ঝরবে। অতঃপর কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা অতিক্রম করবে । ঝরার কথা উল্লেখ করার কারণ 
সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা । কেননা, বক্ষ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে 
পাতার ক্রমবিকাশ ও বনজ জীবনের সর্বশেষ স্ভতর। তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগা- 
গোড়া অবস্থার প্রতি ইজিত করা হয়েছে । 


ATA “93 A এ টি লা 


এরপর বলা হয়েছে ঃ ৩১১ ৩ ৬ o> ঠ অর্থাৎ ভগৃষ্ঠের 


গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শস্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তার টি আছে । প্রথমে রুক্ষপন্র 
উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, 
যা রুষক ক্ষেতে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা গড়ে 
থাকে, অতঃপর আল্লাহ্‌র জ্ঞান সমগ্র স্ম্ট জগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আদ্র ও শুক্ষ শব্দ দ্বারা 
ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত 
.আছে। কারও কারও -মতে প্রকাশ্য গ্রন্থ” বলে “লওহে-মাহ্ফুষ” বোঝানো হয়েছে এবং 
কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র জ্তান। একে “প্রকাশ্য গ্রন্থ” বলার কারণ এই যে, লিখিত 
বিষয়বস্তু যেমন ভূলদ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বব্যাপী 
জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে শুধু আনূমানিক নয়---সুনিশ্চিত । 


সৃষ্ট জগতের কোন কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয় ---এ ধরনের সর্বব্যাপী জান 
যে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলার বৈশিষ্ট্য কোরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পকে সাক্ষ্য 
দেয়। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে ঃ 
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A শে 
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অর্থাৎ সরিষা পরিমাণ কোন শস্যকণা যদি পাথরের বুকে বিজড়িত থাকে অথবা 


আকাশে ফিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ, তা'আলা তাকেও একত্র করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ, 
তা'আলা সুক্ষ জ্ঞানী, সর্বক্ত। আয়াতুল-কুরসীতে আছে ? 


৩২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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| অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তা'আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাতের সব অবস্থা সম্পর্কে 
জ্ঞাত! সব মানুষ একক্র হয়ে তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে 
পারে না। তবে যতটুকু জান আল্লাহ কাউকে দিতে চান।” সূরা ইউনুসে আছে $ 


8 cu তত টি পা পা 
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অর্থাৎ আসমান ও যমীনে এক কণা পরিমাণ রর আপনার পালনকর্তার জান থেকে 


টি জে 


GF A Aw শশত 
পৃথক নয়। সূরা তালাকে আছে 8 ০১০ 5৮ 0) ৮1 ১5 1 ৬ ws 
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---অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছে । 


এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বণিত হয়েছে। এসব 
আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়ের জান (যাকে কোরআনে অদৃশ্য বিষয় 
বলা হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা পূবে উল্লিখিত হয়েছে ) কিংবা সমগ্র সৃষ্ট জগতের সর্বব্যাপী 
জ্ঞান একমান্্র আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ । কোন ফেরেশতা কিংবা রসূলের জ্ঞানকে 
এরূপ সর্বব্যাপী মনে করা খুস্টানদের মত রসূলকে আল্লাহ্‌র স্তরে উন্নীত করা ও আল্লাহ্‌র 
সমতুল্য মনে করার শামিল, যা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা শু'আরায় 
শিরকের স্বরূপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে 8 2 ূ 


aA রা শান পি জিন পার্টি 
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অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবেঃ আল্লাহর কসম, আমরা ঘোর পথ- 
্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (অর্থাৎ মূর্তিদেরকে) বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য 
করে নিয়েছিলাম । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা নবী-রসূলদের এবং বিশেষভাবে শেক নবী 
(সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব ফেরেশতা ও পয়- 
গম্বরের চাইতে বেশী দান করেছিলেন। কিন্তু এটা জানা যে, আল্লাহ্‌ ত“আলার সমান কারও 
জ্ঞান নয় এবং হতেও পারে না। নতুবা খুস্টানদের মত রসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 
বাড়াবাড়ি হবে। তারা রসুলকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করে দিয়েছে, যার নাম শিরক-_- 
( নাউযুবিল্লাহ্‌ ) ৷ 


সূরা আল-আন"আম ৩২৭ ' 


এ পথন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হল। এতে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান সম্পকিত গণের 
বৈশিষ্ট্য বণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরমাণৃতে পরিব্যাপ্ত । 
দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তার সর্বশক্তিমান 
হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । এ গুণটিও তার সম্ভার বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতি রাতে তোমাদের আত্মা এক প্রকার করায়ত্ত করে নেন এবং 
পুনরায় প্রত্যুষে জাগ্রত করে দেন, যাতে তোমাদের নিদিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয় । 
সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার কুদ- 
রতের ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যর পর পুনরুগথানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে 
আসতে থাকে । হাদীসে নিদ্রাকে “মৃত্যুর ভাই” বলা হয়েছে । বাস্তব সত্য এই যে, নিদ্রা 
মানুষের সব শক্তিকে মৃত্যর মতই নিষ্ক্রিয় করে দেয় । 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে 
মানুষকে হুশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যু- 
বরণ করে জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র বিশ্বের 
সামগ্রিক মৃত্যু । অতঃপর সামগ্রিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হবে । 
যে জত্তা প্রথমোক্তটি করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় । আয়াতের 
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অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে । অতঃপর তিনি তোমাদেরকে 
কৃতক্ম বলে দেবেন অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রদান করা হবে । 

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুরই আরও বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সকল বান্দার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি বান্দাকে যতদিন জীবিত রাখতে চান, ততদিন 
তার জন্য দেহরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে তার ক্ষতি করার সাধ্য কারও থাকে না। 
- অতঃপর যখন জীবনের নিদিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার 
মৃত্যুর উসিলা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র অূটি করে না। মৃত্যুতেই 


| পা এটি 2 
সবকিছু শেষ হয়ে যায় না, বরং abl ৮1 1953 অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুন- 


রায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত করা হবে। সবশ্রেষ্ঠ বিচারপতির সামনে উপস্থিত 
এবং সারা জীবনের হিসাবের কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে যে, সফলকাম হবে 


৩২৮ তফসীরে ম'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


৬ A 
এবং শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে 8 40501 
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৮০ (৪ 4০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌, তা‘আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিই শুধু নন, বান্দাদের 


মাওলা এবং প্রভূও । তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বান্দাকে সাহায্য করবেন । 


শি লগ ওর পর 


এরপর বলা হয়েছে ঃ সা ৪) 1 নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তাঁরই । এখানে 


প্রশ্ন হতে পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে? তাই 
AA িানতা পাটি তা 


অতঃপর বলা হয়েছে ঃ us| ৪7৮1 3৯2 অৰ্থাৎ নিজের কাজের সাথে 


তুলনা করে আল্লাহ্র কাজকে বোঝা মূর্খতা বৈ নয়। তিনি অত্যান্ত গত হিসাব গ্রহণ 
করবেন। 


2৮০ ৮58 ন 
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(৬৩) আপনি বলুন £ কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, 
যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদের এ থেকে 
উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব । (৬৪) আপনি বলে 
দিনঃ আল্লাহ তোমাদের 'তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে । তথাপি তোমরা 
শিরক কর। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (তাদেরকে) বলুন £ কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার (অর্থাৎ দুঃখ 
বিপদ) থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে (মুক্তির জন্য, কখনও ) বিনীতভাবে এবং 
(কখনও )গোপনে আহবান কর (এবং বল)ষে, (হে আল্লাহ )যদি তুমি আমাদেরকে এ ( অন্ধ- 
কার) থেকে ( এখনকার মত ) মুক্তি দিয়ে দাও, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যাব। (অর্থাৎ বড় কৃতক্ততা হচ্ছে একত্ববাদ মেনে চলা---আমরা তা মেনে চলব। এ 
প্রশ্নের উত্তর যেহেতু নিদিষ্ট এবং তারাও অন্য উত্তর দেবে না, তাই) আপনি (ই) বলে দিন যে, 
আল্লাহ্‌ তা"আলাই তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন (যখনই মুক্তি পাও) এবং (শুধু উল্লিখিত 
অন্ধকার থেকেই কেন,) সব দুঃখ-বিপদ থেকে €( তিনিই তো উদ্ধার করেন, কিন্ত) তোমরা 


সূরা আল-আন'আম ৩২৯ 


(এরূপ যে,) তবুও (মুক্তি পাওয়ার পর যথারীতি ) অংশীবাদিতা করতে থাক (যা চূড়াত্ত 
পর্যায়ের অকৃতক্ততা অথচ ওয়াদা করেছিলে কৃতক্ততার। মোট কথা, দুঃখ-বিপদে তোমাদের 
স্বীকারোক্তি দ্বারা একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর অস্বীকার গ্রহণযোগ্য 
নয় )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


আল্লাহর জান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠী এবং নজীরবিহীন বিস্তৃতি বণিত হয়েছিল আলোচ্য 
আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ ও নমুনা বণিত হচ্ছে। 


প্রথম আয়াতে ৩১ ৮৬ শব্দটি $০১.৮ এর বহুবচন । অর্থ অন্ধকার ৷ 
9৯) 15101 ৩১ ৬এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক 
প্রকার রয়েছে? রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের 
ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্য «১ ৮০৪ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার 
করা হয়েছে । 


নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ 
অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে 
অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায় । তাই আরবদের 


বাক-পদ্ধতিতে ৯৬ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহাত হয়। আলোচ্য 
. আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদরা এ অর্থই বর্ণনা করেছেন । 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের হুশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম 
সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রসূলুল্লাহ সো)-কে নির্দেশ দিয়েছেন £ আপনি তাদেরকে জিজেস 
করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মৃখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব- 
দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌্কে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং 
কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ, ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, 
এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি আমাদের এ বিপদ 
থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কাষনির্বাহী মনে . 
করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে 
আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতা- 
বস্থায় কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে ? উত্তর নিদিষ্ট ও জানা । 
কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে, না যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন দেবদেবী 
এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি । তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ, তাআলা স্বয়ং র সৃলুলাহ্‌ 
(সা)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন £ একমান্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই তোমাদের 
এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্য সব কম্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন । 

৪২--- 


৩৩০ _তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে 
লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেবদেবীর পৃজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা 
ও মারাত্মক মুখতা ! 


আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বণিত হয়েছে ঃ এক. আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
শক্তি-সামর্থ্যঃ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। 
দুই. সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলারই করায়ত্ত 
এবং তিন. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেবদেবীর পূজাকারীরাও যখন 
বিপদে পতিত হয়, তখন একমান্তর আল্লাহ তা*'আলাকেই আহবান করে এবং তার প্রতিই 
মনোনিবেশ করে। 


শিক্ষণীয় 8 মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই 
হোক কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা 
মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ । আমরা মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী 
হওয়া সত্তেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ 
সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে । আমরা যদিও মৃতি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনিবাহী 
মনে করি না কিন্তু বস্তনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর 
চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 
মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই। 


বিপদাপদের আসল প্রতিকার ঃ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ওষধকে এবং 
প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মস্ত 
হয়ে পড়ি যে, ভ্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বারবার সুস্পম্ট ভাষায় 
বর্ণনা করেছে যে, পাথিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক ্‌ 
শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা । এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। 
কারণ, বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় 
কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্ববান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। 
এ বিষয়বন্তটি বোঝানোর দ্য কোরআন পাক বলে ঃ 
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অর্থাৎ আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির 
পূর্বে ---যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে । অন্য এক আয়াতে 
বলা হয়েছে $ 


পট লি পা কটি পাপা বিন কপার পাতা 59৮ পাপা পাতা 
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স্রা আল-আন'আম ৩৩১ 


অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন ।--( শুরা ) 


এ আয়াতের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ এ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ-- 
কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে 
কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোন-না-কোন গোনাহের প্রতিফল মনে করতে 
হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা অনেক গোনাহ্‌ ক্ষমাও করে দেন । 


বায়যাভী (র) বলেন £ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহ্গাররা যেসব রোগ-ব্যাধি 
ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদের রোগ- 
ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দুঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং 
জান্নাতে তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে । 


মোট কথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয়---এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোন অসুখ- 
বিসুখ, বিপদাপদ কষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্চতি। 


এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল 
ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছেই দোয়া করা। 


এর অর্থ এই নয় যে, বন্তনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, উষধ-পন্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির 

জন্য বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক । বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনিবাহী আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যব- 
হার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই স্থজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়া- 
মত! এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে । অগ্নি, বাতাস, 
পানি, মৃত্তিকা এবং পৃথিবীর সব শক্তি তার নির্দেশের অনুগামী ; তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নি 
দাহন করতে পারে না, পানি নির্বাপণ করতে পারে না, কোন ওষধ ক্রিয়া করতে পারে না 
এবং কোন পথ্য রোগীর ক্ষতি সাধন করতে পারে না। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ 
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অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু 


বস্তনি্ঠ সাজ-সরঞ্জামের পিছনে পড়েছে, তখন সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের 
অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে 8 (৫ 1099 ওহী নি 8 ৬৯১৯ ০১) 


বিচ্ছিন্নভাবে কোন উষধ কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমাণিত হওয়া কিংবা কোন 
বস্তগত কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করা অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর । 
কিন্ত যখন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বস্ত 
ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কস্ট দূর করার জন্য 


৩৩২  তর্ফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার হয়স্তা নেই। 
পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ এসব বস্তুর কল্পনাও করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার 
জন্য নতুন নতুন দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় সুদক্ষ 
ডাক্তার ও স্থানে স্থানে হাসপাতালের প্রাচুর্য কার না জানা আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের আগের 
মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 
এসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত মানুষ আজকের মত এত বেশী রুগ্ন ও দুর্বল 
ছিল না। এমনিভাবে আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে । 
দুর্ঘটনার কব্ল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নি-নির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহূর্তে তাৎ- 
ক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ ও তাত্ক্ষণিক সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছে। 
কিন্ত এসব বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের শিকার 
পূর্বের তুলনায় বেশী হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে শ্রষ্টার প্রতি অমনো- 
যোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক ছিল না, যতটুকু বর্তমানকালে রয়েছে। বিগত 
যুগে আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জামকে আল্লাহ্‌ তাআলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে 
ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকের মানুষ বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে 
সচেম্ট। তাই যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে 
পারে না। 


মোট কথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহকেই স্মরণ করে---এ ঘটনা 
থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য 
বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরর্জাম ও কলাকৌশলের চাইতে অধিক আল্লাহ্‌ তা“আলার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করাই মুগমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে অর্থাৎ সব কলাকৌশল 
সামগ্রিক হিসাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে । বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে 
আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বারবার আসে । 
রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে কিন্ত রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ 
রদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের তর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রযত্ধে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যত 
তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে। চুরি, 
ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা- 
কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মান্রা 
বেড়েই চলেছে । আফসোস ! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যত লাভ-লোকসানের উধ্র্বে উঠে 
অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । এর 
পর কোরআন বণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার 
পাওয়ার একমান্ত্র পথ হচ্ছে শ্রস্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলাকৌশলকেও 
তার প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা । এ ছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই। 
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(৬৫) আপনি বলুন 8 তিনিই শক্তিমান, যিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর 
দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে- 
উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের 
স্বাদ আস্বাদন করাবেন । দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি--- 
যাতে তারা বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। 
আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের উপর নিয্লোজিত নই। (৬৭) প্রত্যেক খবরের 
একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (আরও ) বলুন £ (তিনি যেমন মুক্তি দিতে সক্ষম, তেমনি ) তিনিই এ বিষয়ে 
শক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতি (তোমাদের কুফর ও শিরকের কারণে ) কোন শাস্তি তোমাদের 
উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন (যেমন প্রস্তর, বাতাস কিংবা তুফান, বম্টি ) কিংবা পদতল 
(মৃত্তিকা ) থেকে (প্রকাশ করবেন ; যেমন ভূমিকম্প কিংবা নিমজ্জিত হওয়া। এসব 
শাস্তির অবতরণ আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও ইচ্ছাধীন নয় । ইহকালে কিংবা পরকালে কোন-না- 
কোন সময় এরূপ হবে ।) কিংবা তোমাদেরকে (স্বার্থের দ্বম্ৰ দ্বারা বিভিন্ন ) দল-উপদলে 
বিভক্ত করে সবাইকে (পরস্পরের ) মুখোমুখি করে দেবেন (অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত করে দেবেন 
এবং তোমাদের একে অন্যের (প্রতি সংঘর্ষের স্বাদ) আস্বাদন করাবেন (এর এক একটি 
' তোমাদের উপর আপতিত করবেন অথবা সব বিপদাপদ একন্র করে দেবেন। মোট কথা, 
মুক্তিদান করা কিংবা শাস্তি প্রদান করা উভয় কাজেই তিনি শক্তিমান । হে মোহাম্মদ সো) 
আপনি দেখুন তো আমি কি (কি) ভাবে (একত্ববাদের ) প্রমাণাদি বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা 
করি! সম্ভবত তারা বুঝে যাবে এবং (শাস্তি দিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তিমান হওয়া এবং 
কুফর-শিরকের কারণে শাস্তি হয় জেনেও ) আপনার সম্প্রদায় কুরাইশরা এবং আরবরাও ) 
এ (শাস্তি )-কে মিথ্যা জান করে ( এবং শাস্তি না হওয়ায় বিশ্বাস করে ) অথচ তা নিশ্চিত 
(বাস্তবে পরিণত হবে। তারা একথা শুনে বলতে পারে যে, কখন হবে?) আপনি বলে 
দিনঃ আমি তোমাদের উপর (শাস্তি অবতারণ করার জন্য ) নিয়োজিত নই (যে, আমার 
বিস্তারিত খবর জানা থাকবে -কিংবা ব্যাপারটি আমার ইচ্ছাধীন হবে । তবে ) প্রত্যেক 
খবরের (মর্ম ) বাস্তবায়িত হওয়ার একটি সময় (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নিদিষ্ট ) আছে এবং 
অচিরেই তোমরা অবগত হবে (যে, সে শাস্তি এসে গেছে )। 


৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার সুবিস্তৃত জান ও নজীরবিহীন শক্তি-সামগ্থয 
উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং 
বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহবান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র 
স্থস্ট জগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তার দয়াও 
অসাধারণ । তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবের 
প্রতি দয়া ও মমতা নেই। : 


উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামণ্যের অপর পিঠ বণিত হয়েছে অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে-কোন আযাব ও যে-কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম তেমনিভাবে 
তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে-কোন শাস্তি 
দেওয়া তার পক্ষে সহজ । কোন অপরাধীকে শাস্থি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের 
ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। 
এ বিষয়বস্তটিই এভাবে বণিত হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শত্তিণ্মান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে 

কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে 

বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং একফকে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস 
করে দেবেন। 


আল্লাহ্‌র শাস্তির তিনটি প্রকার £ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে £ এক. 
যা উপর দিক থেকে আসে, দুই. যা নিচের দিক থেকে আসে এবং তিন. যা নিজেদের মধ্যে 


মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয় । ৪145 শব্দটিকে ৩% 5১ সহ 79 উল্লেখ 


করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার 
হতে পারে। 


তফসীরবিদরা বলেন £ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উশ্মমত- 
সমুহের মধ্যে অনেক রয়েছে। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বষিত 
হয়েছিল, .আ‘দ জাতির উপর ঝড়ঝন্ঝা চড়াও হয়েছিল, লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর 
প্রস্তর বষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল । 
আবরাহার হস্তি-বাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর 
কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চবিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়। 


সূরা আল-আন"আম ৩৩৫ 


এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন 
প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির 
আকারে এবং নীচের আযাব ভূ-তল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল । তারা 
একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের 
আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুন স্বীয় ধনভাগ্ডারসহ এ আযাবে-পতিত হয়ে মৃত্তিকার 
অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা ), মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন £ 
উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্‌ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ 
নিজ চাকর, নওফর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও 
আত্মসাৎকারী হওয়া । 


রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। 
মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ (৫৮০ 7০18 9১5 ৮০ অর্থাৎ 
তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে 


দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু এবং সুবিচা- 
রক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্চুর এবং অত্যাচারী 


হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি 14354 4৫ 122 -এর অর্থ তাই। 


মেশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ ( সা) বলেন ঃ 


---“আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ্‌ । আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি 
সব বাদশাহর প্রভূ । সব অন্তর আমার করায়ত্ত । আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য 
করে, তখন আমি বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্েহ-মমতা সৃচ্টি করে দিই। 
পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে 
তাদের প্রতি কঠোর করে দিই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে । তাই শাসক- 

বর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজকর্ম 
সংশোধন কর, যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিই । 


এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা ) বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ 
' (সা) বলেন £ ্‌ 


্‌ যখন আল্লাহ্‌ তাআলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম 
সহকারী দান করেন যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 
সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার 
জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদের তার পরামর্শদাতা ও অধীনস্থ করে 
. দেওয়া হয়। 


এসব হাদীস ও আলোচ্য তকফ্চসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে 
যেসব কম্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং যে কম্ট' অধীনস্থ 


৩৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব। এগুলো কোন 
আকফ্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি! হযরত 
সুফিয়ান সওরী (র) বলেনঃ যখন আমি কোন গোনাহ্‌ করে ফেলি , তখন এর ক্রিয়া 
স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেযাজেও অনুভব করি । এরা 
সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে । মওলানা রূমী বলেন ঃ 


১১ ৮৯৬ শু ৮৯ 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াতে তোমার উরধ্বতন শাসকবর্গ কিংবা অধঃস্তন কর্ম- 
চারীদের মাধ্যমে তোমাকে কষ্ট দায়ক কাজ-কারবারের বাহ্যিক আযাব দান করে প্ররুতপক্ষে 
তোমার গতিধারা নিজের দিকে ফিরিয়ে দিতে চান---যাতে তুমি সতর্ক হয়ে স্বীয় কাজকর্ম 
সংশোধন করে পরকালের বড় শাস্তি থেকে বেঁচে যাও। 


মোট কথা, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা )-এর তফসীর অনুযায়ী শাসক- 
বর্গের অত্যাচার ও নিপীড়ন উপর দিকের আযাব এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের বেঈমানী, 
কর্তব্যে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতা নীচের দিকের আযাব । উভয়টিরই প্রতিকার এক । 
অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম পর্যালোচনা 'করলে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার অবাধ্যতা 
পরিহার করলে সর্বশক্তিমান এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবেন যাতে এ বিপদ দূর হয়ে যাবে। 
নতুবা শুধু বস্তুগত কলাকৌশল দ্বারা এগুলো সংশোধনের আশা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। 
সর্বদাই এর অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঃ 


০৯২৯ 55016532৮2৪ 0 তত 
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উপর দিকের ও নীচের দিকের আযাবের যে বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত হল প্রকৃতপক্ষে 
এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, আয়াতে ব্যবহাত 01১০ শব্দটি আসলে সব- 
গুলো তফসীরকে পরিব্যাপ্ত করে। আকাশ থেকে বর্ধিত প্রস্তর, রক্ত, অগ্নি ও বন্যা এবং 
শাসকবর্গের অত্যাচার-নিপীড়ন---এগুলো সব উপর দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত । পক্ষান্তরে 
ভূ-পৃষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাতে কোন সম্প্রদায়ের তলিয়ে যাওয়া কিংবা ভূ-গর্ভের পানি স্ফীত 
হয়ে তাতে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে বিপদে পতিত হওয়া --- 
এগুলো সব নীচের দিকের আযাবের অন্তভু-ক্ত। 


AST AAT 


আয়াতে বর্নিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে ঃ ৫ rt 21--অর্থাৎ 


তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য 
দলের জন্য আযাব হয়ে যাবে। এতে ৮৮৬ শব্দটি ৮) ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর 


সূরা আল-আন“আম ৩৩৭ 


আসল অর্থ গোপন করা, আর্ত করা। এ অর্থেই / এ কাপড়কে বলা হয়” যা মানুষের 
দেহকে আরত করে এবং এ কারণেই Ae সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় 
অর্থাৎ যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আরুত ও অস্পম্ট হয়। 


৮৮০ শব্দটি ৪৮৮১ -এর বস এর গণ অনুসারী ও অনুগামী । কোরআনে 


বলা হয়েছে ঃ 51028 ২ ২০০৪০ ৩৮০ ৩15 5 অর্থাৎ নূহ আ)-এর অনুসারী 


হলেন ইবরাহীম আ)। সাধারণ প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে 8৯৮০ শব্দটি এমন 
দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্র হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক 
 হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পাটি । | 


তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে 8 এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল- 
উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমৃথি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 


হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ সো) মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন £ 5১৯ 1৮১7 8 87 
৬০৭ ৮৩১ এ ৮0810) অৰ্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফির হয়ে 


যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে। ---( মাযহারী ) 


হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়ান্কাস রো) বলেনঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ 
সো)-র সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ 
দোয়া করার পর তিনি বললেন $ আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি ঃ 
এক. আমার উম্মতকে ঘেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা এ দোয়া 
কবুল করেছেন । দুই. আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস' করা না হয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দোয়াও কবূল করেছেন! তিন. আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব- 
কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।-- . 
(মাযহারী ) 

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রো) থেকে বর্ণিত 
রয়েছে । এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শতকে 
চাপিয়ে দেবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর 
দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে আমাকে 
নিষেধ করা হয়েছে । ্‌ 

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের 
ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না, কিন্তু একটি আযাব 
দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে । এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 
দলীয় সংঘর্ষ । এ জন্যই রসূলুল্লাহ্‌ সো) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে- 
উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক ছ্ন্দ-কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। 

৪৩--. 


৩৩৮ _.. তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি 
নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক হুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে। 


ee 


সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 108 ॥ 5 


elie BG ASE HA AS a 


৮53 (১) ৩৮ | তা igiga ৬%) অর্থাৎ তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরো- 


ধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম । 


এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, 
তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী । 


2 ডেল 025 তা AS FA তা 


এক আয়াতে বলা হয়েছে 18১ )%) 2 ৬৪৩৭ টা ৬ পসরা 5 অর্থাৎ 


তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং হয়ে পড়ো না। 


ASA পা শালি পা AMS ঠিলা ee 


অন্য এক আয়াতে আছে ঃ LAE 1 15 8 DUNN, অর্থাৎ 
যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। 


এসব আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম এই যে, মতবিরোধ অত্যন্ত অশুভ ও নিন্দনীয় 
বিষয়। আজ জাগতিক ও ধর্মীয়, সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি ও ধ্বংসের কারণ চিন্তা 
করলে দেখা যাবে ফে, তাদের অধিকাংশ বিপদাপদের কারণ পারস্পরিক মতবিরোধ ও 
বিচ্ছিন্নতা । আমাদের কুকর্মের পরিণতি হিসেবেই এ আযাব আমাদের উপর সওয়ার হয়ে 
গেছে। এ জাতির এক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 
রাসুলুলাহ্‌। এ কালেমায় বিশ্বাসী পৃথিবীর ঘষে কোন অংশে বসবাসক্ষারী, যে কোন ভাষা- 
ভাষী, যে কোন বর্ণ ও বংশের সাথে সম্পর্কশীল, সবাই ছিল পরস্পরে ভাই ভাই। পাহাড় 
ও সমুদ্রের দুর্গম পথ তাদের এঁক্যে প্রতিবন্ধক ছিল না। বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য 
তাদের পথে বাধা ছিল না। তাদের জাতীয় এঁক্য এ কালেমার সাথেই জড়িত ছিল। আরবী, 
মিসরী, তুকা “হিন্দী, চীনার বিভাগ ছিল শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য ৷ মরহুম ইকবালের 
ভাষায় ঃ 
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আজ বিজাতির অশুভ চক্রান্ত ও অব্যাহত প্রচেষ্টা আবার তাদেরকে বংশ-ভাষা ও 
দেশভিত্তিক জাতীয়তায় বিভক্ত করে দিয়েছে । এর পর প্রত্যেক জাতি ও দল নিজেদের 
মধ্যেও অনৈক্য এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । 
ত্যাগ”তিতিক্ষা এবং বিজাতিকেও ক্ষমার চোখে দেখা যে জাতির অঙ্গভূষণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদ 


সূরা আল-আন'আম ৩৩৯ 


থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে জাতি বৃহত্তম স্বার্থ থেকেও হাত গুটিয়ে নিত, আজ সেই জাতির 
অনেকেই সামান্য ও নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঈমানের বৃহত্তম সম্পর্ককে বিসর্জন 
দিতে কুন্ঠিত হয় না। হীন স্বার্থ ও বাসনার এ দ্বন্দ্বই জাতির জন্য অশুভ এবং দুনিয়াতে 
জঘন্য শান্তিতে পরিণত হয়েছে। 


হ্যা, এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার যে, যে মতবিরোধ মূলনীতি ও বিশ্বাস 
ক্ষেত্রে হয় কিংবা হীন স্বার্থ ও কুবাসনার কারণে হয় তাকেই কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র আযাব 
ও আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী বলা হয়েছে । কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত ইজতিহাদের 
মূলনীতি অনুসরণ করে শাখাগত মাস‘আলাসমূহে প্রথম শতাব্দী থেকে সাহাবা, তাবেয়ী ও 
ফিকহবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ চলে এসেছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতবিরোধে 
উভয় পক্ষ কোরআন-সুন্নাহ্‌ ও ইজমা থেকে মুভি প্রমাণ পেশ করে এবং প্রত্যেকের নিয়ত 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা । কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সংক্ষিপ্ত ও 
অস্পম্ট শব্দের ব্যাখ্যায় এবং তদ্দ্বারা শাখাগত মাসআলা বের করার কাজে ইজতিহাদ ও 
মতের বিরোধ দেখা দেয় । এ ধরনের মতবিরোধকে এক হাদীসে রহমত আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। ্‌ | 
জামে-সগীর গ্রন্থে নসর মুকাদ্দাসী রে), বায়হাকী রে) ও ইমামুল-হারামাইনের 
বরাত দিয়ে বণিত আছে যে, &০৯ ) ০৮৮০1 ০১৮৮ আমার উম্মতের মতবিরোধ 


রহমতস্বরূপ। উম্মতে মুহাম্মদীর এ বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, এ উম্মতের হক্কানী আলিম 
ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ হবে, তা সব সময় কোরআন ও সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী 
হবে, সদুদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে হবে---জীকজমক ও অর্থোপাজনের হীন 
স্বার্থ এ মতবিরোধকে উস্কানি দেবে না। ফলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহেরও কারণ হবে না। বরং 
জামে-সগীরের টাকাকার আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (র)-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফিকহ্‌- 
বিদদের বিভিন্ন মত ও পথ পূর্ববর্তী পয়গম্করদের বিভিন্ন শরীয়তের অনুরূপ হবে। ' বিভিন্ন 
হওয়া সত্ত্বেও সবগুলো শরীয়ত ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলারই মনোনীত । এমনিভাবে মুজতা- 
হিদদের বিভিন্ন পথকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি অনুযায়ী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের বিধান বলা হবে । 


এ ইজতিহাদী মতবিরোধের দৃষ্টান্ত ইন্দড্রিয়গ্রাহ্য বস্তসমূহের মধ্যে ঠিক তেমন, যেমন 
শহরের প্রধান সড়কগুলোকে যাতায়াতকারীদের -জুবিধার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেওয়া 
হয়। এক অংশে বাস চলে, অন্য অংশে অন্য গাড়ী কিংবা ট্রাম। এমনিভাবে সাইকেল আরোহী 
ও পথচারীদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে, একই সড়ককে কয়েক ভাগে বিভক্ত করাও বাহ্যত 
একটি বিরোধের দুশ্য। কিন্ত যেহেতু সবার গতি একই দিকে এবং প্রত্যেক ভাগের যান্ত্রী একই 
গন্তব্য স্থলে পৌঁছবে, তাই পথের এ বিরোধ ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে যাতায়াতকারীদের 
জন্য উপকারী ও রহমত স্বরূপ । 


এ কারণে ই মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহ্বিদরা এ বিষয়ে একমত যে, ফিকহবিদদের 
উদ্ভাবিত কোন পথই বাতিল নয়। যারা এসব পথ অনুসরণ করে অন্যদের পক্ষে 


৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তাদেরকে গোনাহ্গার বলা বৈধ নয় ৷ মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহ্বিদদের মাযহাবের যে 
বিভিন্নতা, এর সারকথা এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, একজন মুজতাহিদ যে পথ অবলম্বন 
করেছেন তা-ই তাঁর মতে প্রবল । কিন্তু এর বিপরীতে অন্য মুজতাহিদের পথকেও তিনি 
বাতিল বলেন নাঃ বরং একজন অপরজনের সম্মান করেন । সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহবিদ 
এবং ইমাম চতুম্টয়ের অসংখ্য ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মাস'আলায় ভিন্ন মাযহাব ও 
জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক সম্মান ও 
শ্রদ্ধাবোধে উদ্বদ্ধ ছিলেন। কলহ-বিবাদ, হিংসা ও শন্তুতার কোন আশংকাই সেখানে ছিল 
না। এসব মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেও যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান 
ছিল, তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারও এমনি ছিল । 


এ মতবিরোধ হচ্ছে রহমতই রহমত। এটি সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়ক 
এবং অনেক শুভ পরিণতির বাহক । বাস্তবে মাস'আলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বর্ণনাকারী- 
দের মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকলে মোটেই ক্ষতিকর নয়, বরং মাস'আলার বিভিন্ন দিক 
ফুটিয়ে তুলতে ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে পেছতে সহায়তা করে। সততাপরায়ণ বুদ্ধিজীবীরা একক্রে 
বসলে কোন মাস'আলাতেই মতবিরোধ হবে না---এটা-অসম্তব । বোধশক্তিহীন, নির্বোধ 
কিংবা অধর্মপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই এটা সম্ভব, যারা গোম্ঠীগত স্বার্থের খাতিরে বিবে- 
কের বিরুদ্ধে একমত্য প্রকাশ করে থাকে । 


যে মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকে (অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য ও বিশ্বাস- 
গত মাস'আলায় না হয়ে শাখাগত ইজতিহাদী মাস“'আলায় হয়, যাতে কোরআন ও সুন্নাহ্‌ 
নীরব কিংবা অস্পম্ট ) এবং বিবাদ-বিসম্কাদ ও ঝগড়াঝাটির কারণ না হয় তা ক্ষতিকর 
নয়, বরং উপকারী এবং নিয়ামত ও রহমত । উদাহরণত সৃষ্ট জগতের সব বস্তুর আকার- 
আকৃতি, রঙ, গন্ধ এবং বৈশিস্ট্য ও কার্যকারিতা বিভিন্ন রূপ। জন্ত-জানোয়ারের মধ্যে 
বিভিন প্রকার আছে। মানব জাতির মেজাজ, পেশা, কর্ম ও বসবাসের পদ্ধতিতে বিভিন্নতা 
রয়েছে। কিন্তু সব বিভিন্নতা দুনিয়ার শ্রীর্দ্ধিতে এবং অসংখ্য উপকারিতা সৃম্টিতে সহায়ক । 


অনেক লোক এ বাস্তব সত্য সম্পকে ওয়াকিফহাল নয়। তারা ফিকহ্বিদদের বিভিন্ন 
মাযহাব এবং আলিমদের বিভিন্ন ফতোয়াকেও ঘৃণার চোখে দেখে । তাদেরকে বলতে শোনা 
যায় যে, আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে আমরা কোথায় যাব? অথচ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ 
পরিক্ষার । একজন রোগীর ব্যাপারেও চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা যায় । 
এমতাবস্থায় আমরা কি করি? আমাদের ধারণায় যে চিকিৎসক অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ, 
আমরা তাকেই চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করি এবং এজন্য ডাক্তারদের মন্দ বলি না। মোক- 
' দ্দমার উকীলদের মধ্যেও মতের পার্থক্য দেখা দেয় । আমরা যে উকীলকে অধিক যোগ্য ও 
অভিজ্ মনে করি, তার পরামর্শ মতই কাজ করি এবং অন্য উক্কীলদের কুৎসা গেয়ে ফিরি না। 
এ ক্ষেত্রেও এ নীতি অনুসরণ করা উচিত। কোন মাস'আলায় আলিমদের ফতোয়া বিভিন্ন রূপ 
হয়ে গেলে সাধ্যমত অনুসন্ধান করার পর যে আলিম জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ ভীতিতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, 
তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করতে হবে, অন্য আলিমের কুৎসা প্রচার করা যাবে না। 


হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) 'এলামুল-মুকিয়ীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ই দক্ষ মুফতী 


সুরা আল-আন*‘আম ৩৪১ 


নির্বাচন এবং মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহ্‌ভীরত 
মুফতীর ফতোয়াকে অগ্রাধিকার দান-_-এ কাজ প্রত্যেক মাস'আলা প্রার্থী মুসলমানের একান্ত 
দায়িত্ব। আলিমদের অনেকগুলো ফতোয়ার মধ্য থেকে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
তার কাজ নয়, কিন্তু মুফতী ও আলিমদের মধ্যে যিনি তার মতে অধিক ক্তানী ও আল্লাহ্ভীরু 
তাঁর ফতোয়া মেনে চলা অবশ্যই তার কাজ, কিন্তু অপরাপর মুফতী ও আলিমের বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটনা করতে পারবে না। এ দায়িত্ব পালন করার পর সে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে 
যাবে। ফতোয়াদাতা কোন ভুল করে থাকলে, তজ্জন্য সে-ই দায়ী হবে। 


মোট কথা এই যে, যে কোন মতবিরোধ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও যে-কোন মতৈক্য 
সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় ও কাম্য নয়। যদি চোর, ডাকাত ও বিদ্রোহীরা একজোট হয়ে 
পরস্পর একমত হয়ে যায়, তবে তাদের এ এক মত্য যে নিন্দনীয় ও জাতির পক্ষে মারাত্মক, 
তাকেনাজানে। এ এঁক্যবদ্ধতার বিপক্ষে জনগণ ও পুলিশের পক্ষ থেকে যে কোন প্রচেষ্টা 
ও ক্ষার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও 
উপকারী । 


বোঝা গেল যে, মতবিরোধের মধ্যে এবং কোন এক মত মেনে চলার মধ্যে কোন 
অনিষ্ট নেই; বরং যতসব অনিষ্ট অন্যের সম্পর্কে কুধারণা ও কটুক্তির মধ্যে নিহিত 
রয়েছে। এটি জ্ঞানবুদ্ধি ও ধামিকতার দৈন্যদশা এবং কুপ্ররৃত্ি ও কুবাসনার বাহল্যের 
ফলশ্তি । কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের জন্য 
রহমতের মতবিরোধও আযাবের মতবিরোধে পর্যবসিত হয়.এবং বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়ে 
একে অপরের বিরুদ্ধে মারামারি, হানাহানি এমন কি, খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 
তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ভণ্ণসনা, কটুক্তি ও পীড়াদায়ক কথাবার্তাকে মাযহাবের 
পৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান করে । অথচ এ ধরনের বাড়াবাড়ির সাথে মাযহাবের কোন সম্পর্কই 
নেই। রসূলুল্লাহ (সা)এ জাতীয় কলহ-বিবাদে লিপ্ত হতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে- 
ছেন। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে একে পথভ্রষ্টতার কারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।__- (তিরমিযী, 
. ইবনে মাজাহ ) 


দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সো)-এর স্বজন অর্থাৎ কোরায়শদের সত্য-বিরোধিতা 
উল্লেখ করে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আযাব কবে আসবে---তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে 
আপনি বলে দিন ঃ আমি এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নই। প্রত্যেক নিষয়ের একটি সময় ্‌ 
আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নির্ধারিত রয়েছে । সময় উপস্থিত হলে ERT হবে এবং এর ফলাফল 
তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে । 
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(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আম্মাতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, 
তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শম্মতান 
আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না। 
(৬৯) এদের ঘখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; 
কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা-_যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ 
করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পাথিব জীবন 
যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় 
কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও 
সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা সমগ্র জগতকেও বিনিময়রূপে প্রদান করে, তবু তাদের 
কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এরা এ সমস্ত লোক, যারা নিজেদের কৃতকর্মে জড়িত 
হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য উত্তপ্ত পানি এবং হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে-_কুফরের কারণে । 
(৭১) আপনি বলে দিনঃ আমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহবান করব, যে 





7 2? eo 








1 


সুরা আল-আন"আম ৩৪৩ 


আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না আর আমরা কি পশ্চাৎপদে 
ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? গু ব্যক্তির মত, যাকে 
শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে__সে উদন্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার 
সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে 8 এস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন ঃ 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি ঘাতে স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ 
হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর ও তাঁকে ভয় কর। তীর সামনেই 
তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। 
যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তীর কথা সত্য । যেদিন শিল্গায় 
ফু'ৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে 


জ্ঞাত। ‘ তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনাবলী 
(ও নির্দেশাবলী ) সম্বন্ধে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তাদের (নিকট বসা) থেকে বিমুখ হও, 
যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয় এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়, 
(অর্থাৎ এ ধরনের মজলিসে বসার নিষেধাক্তা স্মরণ না থাকে ) তবে ( যখন স্মরণ হয় ) 
স্মরণ হওয়ার পর আর অত্যাচারীদের সাথে উপবেশন করো না (তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কর ) 
এবং (যদি এরূপ মজলিসে যাওয়ার কোন জাগতিক কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজন থাকে, তবে 
এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে,) যারা (বিনা প্রয়োজনে এরূপ মজলিসে যাওয়াসহ অন্যান্য শরীয়ত- 
নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে) সংযম অবলম্বন করে, তাদের উপর এদের (অর্থাৎ ভৎ্সনাকারী 
মিথ্যারোপকারীদের) বিচারের (এবং ভৎ্সনার গোনাহের ) কোন প্রভাব পড়বে না (অর্থাৎ 
প্রয়োজনবশত এসব মজলিসে গমনকারীরা গোনাহ্‌গার হবে না)। কিন্তু তাদের দায়িত্ব 
(সামর্থ্য থাকলে ) উপদেশ দান করা---সম্ভবত তারাও (অর্থাৎ ভৎসনাকারীরাও এসব 
গহিত বিষয় থেকে ) সংযম অবলম্বন করবে (ইসলাম গ্রহণ করে হোক কিংবা তাদের খাতিরে 
হোক ) এবং (মিথ্যারোপের মজলিস্রেই কোন বিশেষত্ব নেই, বরং ) এরূপ লোকদেরকে 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের (এ) ধর্মকে যো মেনে চলা তাদের দায়িত্বে ফরয ছিল, 
অর্থাৎ ইসলামকে ). ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ এর সাথে ঠাট্রা-বিদ্র.প 
করে ) এবং পাথিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে ( অর্থাৎ এর ভোগ-বিলাসে মত্ত 
হয়ে আছে এবং পরকাল অবিশ্বাস করে। ফলে এ ঠাট্রা-বিদ্র পের ভয়াবহ পরিণাম দুষ্টি-, 
গোচর হয় না) এবং পরিত্যাগ করা ও সম্পর্ছেদ করার সাথে সাথে তাদেরকে) এ 
কোরআন দ্বারা (যার সাথে তারা তাট্টা-বিদ্রপ করে ) উপদেশও দান কর-_যাতে কেউ স্বীয় 
_কুকর্মের কারণে €আযাবে ) এমনভাবে জড়িত না হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন 
সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং অবস্থা এই হয় যে, যদি (ধরে নেওয়া যাক) সারা 
জগতকে বিনিময়রূপে প্রদান করে (যে, প্রতিদানে আযাব থেকে বেঁচে যাবে ) তবুও তার কাছ 
থেকে তা গ্রহণ করা হবে না (কাজেই উপদেশে এ উপকার আছে যে, কুকর্মের পরিণাম সম্পর্কে 
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হুঁশিয়ার হতে পারে, পরে মান্য করা বা অমান্য করা তার কাজ, সেমতে ) তারা বিদ্রপকারীরা) 
এমনই যে, (উপদেশ মেনে নেয়নি এবং ) স্বীয় (কু-) কর্মের কারণে €( আযাবে) জড়িত হয়ে 
পড়েছে (পরকালে এ আযাব এভাবে প্রকাশ পাবে যে,) তাদের অত্যন্ত উত্তপ্ত ( ফুটন্ত ) পানি 
পান করতে হবে এবং (এ ছাড়াও এবং এভাবেও ) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে স্বীয় কুফরের 
কারণে (কেননা, আসল কুকর্ম এটাই, বিদ্র.প ছিল এর একটি শাখা ) আপনি (সব মুসলমানের 
পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে ) বলে দিন £ আমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত (তোমাদের ইচ্ছা অনু- 
সারে) এমন বস্তর আরাধনা করব, যে আরাধনা করলে ) আমাদের কোন উপকার করতে 
পারে না এবং (আরাধনা না করলে ) আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না। ( অর্থাৎ 
উপকার ও ক্ষতি করার শক্তিই রাখেন না। আয়াতে মিথ্যা উপাস্য বোঝানো হয়েছে। তাদের 
কারও তো মূলতই শক্তি নেই এবং যাদের কিছু আছে, তাদেরও সত্তাগতভাবে নেই। অথচ 
যে উপাস্য হবে, তার মধ্যে কমপক্ষে মিন্র ও শন্রুর উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থাকা উচিত। 
অতএব আমরা কি এমন বস্তসমূহের আরাধনা করব £) এবং (নাউযুবিল্লাহ) আমরা কি 
(ইসলাম থেকে) পশ্চাৎপদে ফিরে যাব এর পর যে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের (সৎ-) 
পথপ্রদর্শন করেছেন ( অর্থাৎ প্রথমত, শিরক স্বয়ংই মন্দ, এরপর বিশেষত ইসলাম গ্রহণের 
পর তা আরও নিন্দনীয়। নতুবা আমাদের এমন দৃষ্টান্ত হবে ) যেমন কোন ব্যক্তিকে শয়তান 
কোন বনভুমিতে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করে দিয়েছে এবং সে উদদ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা 
করছে (এবং ) তার কিছু সহচরও ছিল, যারা তাকে ঠিক পথের দিকে (ডেকে ডেকে) আহ্বান 
করছে যে, (এদিকে ) আমাদের কাছে এস (কিন্তু সে চরম হতবৃদ্ধিতার কারণে বুঝেও না 
এবং আসেও না। মোট কথা এ সেই ব্যক্তি যে ঠিক পথে ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভূতের হাতে 
পতিত হয়ে বিপথগামী হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গীরা এখনও তাকে পথে আনার চেস্টা করছে, 
কিন্ত সে আসছে না,_-আমাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে যাবে। আমরাও ইসলামের পথ থেকে 
অর্থাৎ পথপ্রদর্শক পয়গস্কর থেকে পৃথক হয়ে যাব এবং পথভ্রষ্টকারীদের কবলে পড়ে 
পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এরপরও পথপ্রদর্শক পয়গম্বর শুভেচ্ছাবশত আমাদের ইসলামের প্রতি 
আহবান করতে থাকবেন, কিন্তু আমরা পথন্রষ্টতা পরিত্যগ করব না। অর্থাৎ তোমাদের 
ইচ্ছানুসারে কাজ করে আমরা কি নিজেদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করব ?) আপনি 
(তাদের ) বলে দিন $ (যখন এ দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, পথ থেকে বিপথগামী হওয়া 
মন্দ এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র (প্রদশিত ) পথই সুপথ (এবং তা হচ্ছে ইসলাম। 
অতএব ইসলামকে ত্যাগ করাই বিপথগামী হওয়া । সুতরাং আমরা তা কিরূপে ত্যাগ করতে 
পারি £) এবং (আপনি বলে দিন যে, আমরা শিরক কিরিপে করতে পারি ) আমাদের (তো) 
আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা স্বীয় পালনকর্তার পুরোপুরি আনুগত্যশীল হয়ে যাই (যা 
ইসলামেই সীমাবদ্ধ) এবং এই (আদেশ করা হয়েছে ) যে, নামায প্রতিষ্ঠিত কর (যা একত্ব- 
বাদে বিশ্বাসী হওয়ার স্প্টতম লক্ষণ ) এবং € আদেশ করা হয়েছে যে,) তাঁকে (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌কে ) ভয় কর ( অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করো না। শিরক হচ্ছে সর্বরহৎ বিরুদ্ধাচরণ | ) 
এবং তারই (আল্লাহরই ) দিকে তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন কেবর থেকে বের করে) 
একত্র করা হবে। (সেখানে মুশরিকদের শিরকের ফল ভোগ করতে হবে) এবং তিনিই 
(আল্লাহ্‌ তা‘আলাই ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এতে প্রধান ফায়দা এই যে, এ দ্বারা 


সুরা আল-আন'আম ্‌ ৩৪৫ 


শ্ষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয় । সুতরাং এটিও একত্ববাদের একটি প্রমাণ।) 
এবং (পূর্বে এ 972০ বলে হাশর অর্থাৎ কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া 


হয়েছে। একেও অসম্ভব মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে তা এত সহজ যে ) 
যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা বলে দেবেন হাশর ) তুই হয়ে যা, ব্যাস তা (হাশর তৎক্ষণাৎ ) 
হয়ে যাবে। তাঁর (এ) কথা ক্রিয়াশীল (ব্যর্থ হয় না) এবং হাশরের দিন যখন শিঙ্গায় (আল্লা- 
হর আদেশে দ্বিতীয়বার ফেরেশতার)ফু*ৎকার করা হবে, তখন সকল আধিপত্য (সত্যিকার- 
ভাবেও, বাহ্যতও ) বিশেষ করে তাঁরই আল্লাহ্‌ তা“আলারই ) হবে (এবং তিনি স্বীয় আধি- 
পত্যের বলে একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের ফয়সালা করবেন) তিনি (আল্লাহ্‌) অদৃশ্য বিষয় 

ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত (সুতরাং মুশরিকদের কর্ম এবং অবস্থাও তাঁর জানা আছে) এবং তিনিই 
প্রক্তাময় (তাই প্রত্যেককেই উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন এবং তিনিই রর (কারে রক 
থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব নয় )। 


আন্ঘজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বাতিলপন্থীদেব সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকার নির্দেশ 8 উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসল- 
মানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ, 
সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্‌। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। 
এর বিবরণ এরূপ ঃ 


প্রথম আয়াতে (৪5 9০ শব্দটি ০১ ঠ৯ থেকে উত্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে 


অবতরণ করা ও পানিতে চলা । বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও ৬১ ৯ বলা হয়। 
শি পি নর 05 


যা এহিটি সি হরির বুনি! EIS UN 
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ত এবং ৩ 544৯ ৪2 ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়৷ 


তাই ৩৬টা 5 ০১৯ -এর অনুবাদ এ স্থলে ‘ছিদ্রান্বেষণ’ (অর্থাৎ দোষ 

খোঁজাখু'জি করা ) কিংবা “কলহ করা'--করা হয়েছে । অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে 

খন, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্য 
প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। 


এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে । নবী করীম (সা)-ও 
এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও । প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সম্বোধন 
করাও সাধারণ মুসলমানদের শোনানোর জন্য । নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ 
মজলিসে যোগদান করেন নি। কাজেই কোন নিধেষাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। 


অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে 
88—- 


৩৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পারে 8 এক. মজলিস ত্যাগ করা, দুই. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রর্ত্ত হওয়া-_-তাদের 
দিকে ভ্রক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোঝানো 
হয়েছে, অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ 
ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল---নিষেধাক্তা স্মরণ না থাকার কারণে হোক 
কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসুলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা 
তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ---উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই 
মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ । অন্য এক 
আয়াতেও এ বিষয়বস্ত বণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে 

_ থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে। ্‌ 


ইমাম রাষী তফসীরে কবীর-এ বলেন $ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহ্‌র 
মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস 
ত্যাগ করে চলে যাওয়া । কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমাল কিংবা ইজ্জতের 
আশংকা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও 
জায়েষ। উদাহরণত অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা । কিন্তু 
বিশিষ্ট লোক---ধশীয়ি ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়---তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান 
থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন । 
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এরপর বলা হয়েছেঃ ১৮৯১ i be | ০---অর্থাৎ দি শয়তান 


তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে 
তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের 
মুদ্রাদোষ । কিন্ত রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, 
আল্লাহ্‌র রসূলও হদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূগে 
থাকতে পারে? 

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও (আ) ভুল 
করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভূল সংশোধন 
করে দেওয়া হতো । ফলে তারা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন নাঃ তাই পরিণামে তাঁদের 
শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় । 


মোট কথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে 
জড়িত হয়ে গড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন 8 ৮” &১) 
৩ ঠিত | ১ 201 ৩০1 অর্থাৎ আমার উশ্মতকে ভুলভ্রান্ত 


ও বিস্মৃতির গোনাহ এবং যে কাজ অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের 
গোনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে ।. 


ইমাম জাসসাস রে) আহকামুল-কোরআনে বলেন £ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা 


স্রা আল-আন"আম ৩৪৭ 


যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং 
তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা! প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ 
প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত ৷ হ্যা, সংশোধনের নিয়তে এরূপ 
মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই । আয়াতের 
শেষে বলা হয়েছে £ঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। 
এ থেকে ইমাম জাসসাস (র) মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধামিক ও 
উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্‌ ; তারা তখন কোন অবৈধ 
আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক । কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী 
লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে । তারা 
তখনও জুলুমে ব্যাপূত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই। 


কোরআন পাকের অন্য এক আয্মাতেও এ বিষয়বস্তটি পরিক্ষারভাবে বণিত হয়েছে ৪ 


এট ও সটঠিতে প Adore পাও , 9 রি ঠা পি পি 
yl ৮৮৮০ 09০ ৩৪১) ১91 1975) ১ 5---অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে 
মেলামেশা ও ওঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে । 


আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম রো) আর করলেন ঃ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা 
মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে 
বসে থাকে (এটি মন্ধা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের 
OUT এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ 


A Aw e AIG A wo 
5১ ০১০৫ ৬৫ টিং ৬০ BY ৩৪ 91 ০ ০৪ 
AIO AJ Br 


ous (৮৪০ 


অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের 
কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে 
দেওয়া। সম্ভবত দুস্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে। 

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
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উদ্ভূত । এর অর্থ অসন্তষ্ট হয়ে কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই ৪ আপনি 
তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ 
হতেপারেঃ এক. তাদের জন্য সত্যধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু একে তারা ক্রীড়া 
ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে । দুই. তারা আসল 


৩৪৮  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া SERRE TURE উভয় অর্থেরই সারমর্ম 
প্রায় এক । 
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এর পর বলা হয়েছেঃ Er ১) ৪ 5401 (৮8) 5__ অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী 


জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ ! অর্থাৎ 
তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও উদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণ- 
স্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিজ্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে 
তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না। 


এ আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু”টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ 
এক. উল্লেখিত বাক্যে বণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী । 


আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত 
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থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে 03 ৬9 1 শব্দ ব্যবহার 


করা হয়েছে । এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে গল্ভা। 


কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত । প্রথমত 
স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেস্টা করে। এতে 
ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায় । এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির 
কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেস্টা করে। 


পি 


আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন, যে, আল্লাহ্‌ অপরাধীকে যখন শাস্তি 
দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব 
এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকরী হবে না এবং কোন 
অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং 
শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্থরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ 
করা হবে না। 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
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সুরা আল-আন'আম ৩৪৯ 


অর্থাৎ “এরা এ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে 
জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে ।” অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ 
পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে । 


এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে 
শুধু পাথিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক । তাদের সংসর্গে 
ওঠা-বসাকারীও পরণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে । 


উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ 
থেকে বাঁচিয়ে রাখা । এটি যে কোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য 
উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিক্ততা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম 
ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে গড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের 
বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন 
মন্দের অনুভুতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ করতে থাকে। যেমন, 
এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্‌ করে, তখন 
তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে । সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই 
অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গোনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে । কিন্তু 
যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোনাহ্‌ করে চলে এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা 
করে না, তখন একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নৃরোজ্জ্বল মানসপট 
সম্পূর্ণ জী ধারণ করে । এর ফলশ্নতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। কোরআন 
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৬৯ 19; ৬৮৩ অর্থাৎ কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। 


ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে 
চিন্তা করলে বোবা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় 
পৌছায় । ৮৪০০ 4 ৪ ১৯ এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপুলেদেরকে এ 
ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেস্টা করা । 


পরবতী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়- 
বস্ত বণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বোঝা যায় । 
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(৭8) .জ্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আট) পিতা আযরকে বললেন ৪ তুমি কি 
প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় 
প্রকাশ্য পথন্রষ্টতায্ন নিপতিত । (৭৫) আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমগ্ুল ও 
ভুূমণ্ডলের অত্যাশ্চয বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম_-ঘাতে সে দুটু বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৬) 
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছম্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে 
পেল। বলল 8 এটি আমার পালনকর্তা । অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ 
আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, 
বলল £ঃ এটি আমার পালনকর্তা । অনন্তর যখন তা অদুশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ 
যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্র- 
দায়ের অন্তভূক্ত হয়ে ঘাব। (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল ঃ 
এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহস্তর। অতঃপর যখন তা ডূবে গেল, তখন বলল £ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমরা ঘেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। (৭৯) আমি 
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একমুখী হয়ে স্বীয় আনন এ সত্তার দিকে করেছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সুষ্টি 
করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। (৮০) তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল । 
দে বললঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ ; অথচ 
তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে 
ভয় করি না_-তবে আমার পালনকতাই যদি কোন কম্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তা 
প্রত্যেক বস্তুকে স্বীপ্ন জ্ঞান দ্বারা বেম্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? 
(৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভন্ন কর, 
অথচ তোমরা ভগ্ন কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের 
সম্পকে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, ঘদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। 
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আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম (আট তাঁর পিতা আযরকে বললেন £ 
তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ £ নিশ্চয় আমি তোমাক্ষে এবং তোমার গোটা 
সম্প্রদায়কে (যারা এ বিশ্বাসে তোমার সাথে শরীক ) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখছি। [ তারকাদের 
সম্পর্কে কথোপকথন পরে বণিত হবে । মাঝখানে পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকার কারণে ইবরাহীম 
(অ])-এর সুস্থ চিন্তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করা হচ্ছে ] এবং আমি এরূপ ( পরি- 
পুর্ণ ) ভাবেই ইবরাহীম আ)-কে নভোমণগুলের ও ভূমগুলের সৃষ্ট বস্তসমূহ €তত্তৃজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে ) প্রদর্শন করিয়েছি যাতে সে (শ্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ) জ্ঞানী হয়ে যায় এবং 
যাতে ( তত্ত্বক্তান বৃদ্ধির ফলে ) নিশ্চিত বিশ্বাসকারীদের অন্তভূক্ত হয়ে যায়! (অতঃপর বিত- 
কের পরিশিষ্টে তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন বণিত হয়েছে । কেননা, ইতিপূবে প্রতিমা- 
দের সম্পর্কে কথোপকথন শেষ হয়েছে---) অনন্তর (সেইদিন কিংবা অন্য কোন দিন ) যখন : 
রজনীর অন্ধকার তাঁর উপর (এমনিভাবে অন্য সবার উপরও ) সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি 
তারকা নিরীক্ষণ করল (যে, ঝিকিমিকি করছে ) সে (স্বজাতিকে সম্বোধন করে ) বলল ঃ 
€ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) এটি আমার (ও তোমাদের ) পালনকর্তা (এবং আমার অবস্থার 
পরিচালক । খুব ভাল; অল্পক্ষণের মধ্যেই আসল স্বরূপ জানা যাবে । সেমতে অল্পক্ষণ 
পর তারকাটি দিগন্তে অস্তমিত হল । ) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ 
আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। (ভালবাসা পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করার অপরিহার্য 
পরিণতি | সুতরাং সার কথা এই যে, আমি এটাকে পালনকর্তা মনে করি না ৷) অতঃপর 
(সে রান্ত্রিতিই কিংবা অন্য কোন রাত্রিতে) যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে (উদিত হতে) 
দেখল, তখন (পূর্বের ন্যায়ই) বলল £ এটি আমার (ও তোমাদের ) পালনকর্তা (এবং অবস্থার 
উত্তম পরিচালক, এবার অল্পক্ষগের মধ্যে এর দশাও দেখে নাও । সেমতে চন্দ্রও অস্তমিত 
হয়ে গেল। ) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল £ যদি আমার (সত্যিকার ) 
পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকেন, যেমন এ পর্যন্ত করে এসেছেন) তবে 
আমিও (তোমাদের ন্যায় ) বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তভূ্ত হয়ে যাব। অতঃপর (অর্থাৎ চাঁদের 
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ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে হলে কোন এক রাত্রির প্রত্যষে, আর যদি চাদের ঘটনা 
তারকার ঘটনার রাত্রিতে না হয়, তবে চাঁদের ঘটনার রাত্রির প্রত্যষে কিংবা এছাড়া অন্য কোন 
রাত্রির প্রত্যষে ) যখন সূর্যকে (খুব চাকচিক্য সহকারে ) ঝলমল করতে করতে উদিত হতে 
দেখল, তখন (প্রথমৌক্ত দু'বারের মতই আবার ) বলল ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) এটি 
আমার ( ও তোমাদের ) প্রভু (এবং অবস্থার পরিচালক এবং ) এটি তো সবগুলোর ( উল্লি- 
খিত তারকাসমূহের ) মধ্যে বৃহত্তর । (এতেই আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এহেন পালন 
কর্তাও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে ছোটদের তো কথাই নেই । মোট কথা, দিনের শেষে 
জূর্যও মুখ লুকাল।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ হে আমার সম্পৃদায় ! 
নিশ্চয় আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত (এবং তণ্প্রতি ঘৃণা পোষণ ! অর্থাৎ বিমুজ্তা 
প্রকাশ করছি + বিশ্বাসগতভাবে তো সদা সর্বদা মুক্তই ছিলাম ।) আমি (সব তরীকা থেকে) 
একমুখী হয়ে স্বীয় (বাহ্যিক ও আন্তরিক ) আনন এ সত্তার প্রতি (আকৃষ্ট করে তোমাদের 
কাছে প্রকাশ ) করছি, যিনি নভোমণ্ডল ও.ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি (তোমাদের ন্যায়) 
অংশীদারদের অন্তর্ভূক্ত নই। (বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম কোন দিক দিয়েই না)। অতঃপর তার 
সাথে তার সম্পূদায়[ অনর্থক) বিতর্ক করতে লাগল (তারা বলতে লাগল £ এটা প্রাচীন প্রথা 
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করতে দেখেছি । মিথ্যা উপাস্যদেরকে অস্বীকার করার কারণে তারা তাকে একথা বলে 
ভীতিপ্রদর্শনও করল যে, এরা তোমাকে বিপদে জড়িত করে দিতে পারে। হযরত ইবরাহীম 
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(আ)-এ'র জওয়াব *** *** ৮১৩13 5 দ্বারা একথা বোঝা যায়। ] সে (প্রথম কথার 


উত্তরে ) বলল £ তোমরা কি আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ) সম্পর্কে আমার সাথে 
(মিথ্যা) বিতর্ক করছ £ অথচ তিনি আমাকে (বিশুদ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে ) পথপ্রদর্শন 
করেছেন যা আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছি। (শুধু প্রাচীন প্রথা হওয়াই এ 
প্রমাণের জওয়াব হতে পারে না । সুতরাং এ কথা বলে দাবী সপ্রমাণ করা তোমাদের পক্ষে 
ফলদায়ক নয় এবং আমার পক্ষে ভ্রাক্ষেপযোগ্য নয় ) আর (দ্বিতীয় কথার উত্তরে বললেন 3) 
তোমরা যেসব বিষয়কে €( আরাধনার যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ) আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
অংশীদার স্থির করে রেখেছ, আমি তাদেরকে ভয় করি না যে তারা আমাকে কোন কষ্ট 
দিতে পারে । কেননা তাদের মধ্যে কুদরত” তথা শক্তিই নেই । কারও মধ্যে থাকলেও 
শক্তিতর স্বাতন্ত্র্য নেই ) কিন্তু আমার পালনকর্তা যদি কিছু ইচ্ছা করেন, (তবে তা ভিন্ন কথা-_ 
তা হয়ে যাবে, কিন্তু এতে মিথ্যা উপাস্যদের শক্তি কিভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাদেরকে ভয় 
করারই বা কি প্রয়োজন পড়ে 2 এবং) আমার পালনকর্তা (যেমন সর্বশক্তিমান £ উপরোক্ত 
বিষয়াদি থেকে তা জানা গেছে, তেমনি তিনি) প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের ( অর্থাৎ জান- 
সীমার) মধ্যে বেষ্টন (ও) করে আছেন। (মোট কথা শক্তি ও জ্ঞান তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
তোমাদের উপাস্যদের শক্তিও নেই, জ্ঞানও নেই ) তোমরা (শোন এবং) তবুও কি চিন্তা কর 
নাঃ (এবং আমার ভয় না করার কারণ যেমন এই যে, তোমাদের উপাস্যরা জান ও শক্তির 
ব্যাপারে শুন্যগর্ভ, তেমনি এ কারণও তো আছে যে, আমি কোন ভয়ের কাজ করিওনি। 


সুরা আল-আন'আম ৩৫৩ 


এমতাবস্থায়) আমি এগুলোকে কেন ভয় করব, যাদেরকে তোমরা (আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
আরাধনার যোগ্য হওয়া এবং পালকত্বের বিশ্বাসে ) অংশী স্থির করেছ, অথচ (তোমাদের ভয় 
করা উচিত, দু কারণে ঃ এক. তোমরা ভয়ের কাজ অর্থাৎ শিরক করেছ, যা শাস্তিযোগ্য। দুই. 
আল্লাহ তা'আলা যে সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু) তোমরা এ বিষয়ে 
(অর্থাৎ এ বিষয়ের শাস্তিকে ) ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার 
করেছ, যাদের (উপাস্য হওয়া ) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের প্রতি কোন €শব্দগত কিংবা 
অর্থগত ) প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। উদ্দেশ্য এই যে, ভয় করা উচিত তোমাদের ; কিন্তু উল্টো 
আমাকে ভয় দেখাচ্ছ---) অতএব (এ বির্বতির পরে চিন্তা করে বল, উল্লিখিত উভয় দলের 
মধ্যে) শান্তি লাভের (অর্থাৎ ভয়-ভীতিতে পতিত না হওয়ার) অধিক যোগ্য কে? ( এবং ভয়ও 
তা, যা বাস্তবে ধর্তব্য অর্থাৎ পরকালের ) যদি তোমরা (কিছু ) জ্ঞান রাখ । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তা আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা 
পূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র আরাধনার আহবান বণিত হয়েছিল। 


আলোচ্য আয্মাতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহবানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। 
এ ভঙ্গিতে স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম 
(আ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ । তাই গোটা আরব তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা 
একমত ছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি তকমুদ্ধ উল্লেখ করা 
হয়েছে, যা তিনি প্রতিমা ও তারকা-পৃজার বিপক্ষে স্বীয় সম্পূদায়ের সাথে করেছিলেন এবং 
সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন । 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন ৪ 
তুমি স্বহস্তে নিমিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা 
সম্প্রদায়কে পথন্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি । 


হযরত ইবরাহীম আ)-এর পিতার নাম "আযর'---এ কথাই প্রসিদ্ধ | অধিকাংশ 
ইতিহাসবিদ তার নাম “তারেখ” বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে “আঘর" তার উপাধি । 
ইমাম রাষী রে) এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলিম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
পিতার নাম “তারেখ' এবং চাচার নাম “আযর" ছিল । তীর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ 
করার পর মুশরিক হয়ে যান । চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে 
প্রচলিত রীতি । এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলা 
হয়েছে। যারকানী (র) “মাওয়াহিব গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমমাণও বর্ণনা 
করেছেন। 


বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান £ আযর হযরত ইবরাহীম আ)-এর পিতা হোন 
কিংবা চাচা-- সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম 
_ আ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন । রসূলুল্লাহ সো)-কেও অনুরূপ 


৩৫৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পানি ALATA Aen LT A AT 


নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ ১53 0 yl ysis 51 অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের 


শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন৷ সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে অ]রোহণপূর্বক সত্য প্রচারের 
জন্য পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেন। 


তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ বলা হয়েছে 8 এতে বোঝা যায় যে, পরিবারের কোন 
সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহবান করা সম্মানের 
পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তা-ই। আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও 
সংশোধনের কাজ নিকট-আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গন্থদের সুনত। 


দ্বিজাতি তত্ব 8 এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিবার ও সম্পুদায়কে 
নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেনঃ তোমার সম্পুদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত 
রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র পথে যে মহান 
ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে 
বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশ- 
গত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে 
সব জাতীয়তাই বর্জনীয়। 


১০ 5 1০] 1 ৬১ ও ভ ৮৯৪ ৯ 0105 
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কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম আ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে 
নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তার পদাংক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে ৪ 


AS পাক Cr A A A Gres aA 1৮১: শা ডে জি 
দর টির করলা (১০১ SS 
AS A “A 9৮৯৫ 0 ০ হি ও A 


অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য 
উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য । তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদের পরিক্ষার বলে 
দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদে র থেকে মুক্ত। জমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শন্ৃতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন 
তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও । 


বলা বাহল্য---এ দ্বিজাতি তত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রান্ট্রের জন্ম দিয়েছে। 
হযরত ইবরাহীম (আট সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাশ্মদী ও অন্য 
সব উম্মত নির্দেশানুষায়ী এ গন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 


সূরা আল-আন'আম ৩৫৫ 


এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্বের সফরে রসূলুল্াহ্‌ (সা) একটি কাফেলার 


এশা IF Oa 


সাক্ষাৎ পেয়ে জিড্েস করলেন $ তোমরা কোন্‌ জাতীয় লোক? উত্তর হল $ (45 ৬১০১ 


পা 9০2 


8৮ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি। (বুখারী ) এতে এ সত্যিকার ও কাল- 


জয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু 
থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদের পিতার 
দিকে সম্বন্ধ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত ls কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে 


A+ AF Ow ee AW AL 


সম্বন্ধ করে বলেছেনঃ 35১৯৮ oe নে ০৪11৯ ৬ অর্থাৎ হে আমার 


কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এই ইঙ্গিতই করা হয়েছে, যদিও বংশ 
ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্ৰিয়াকৰ্ম আমাকে 
তোমাদের সাথে সম্পর্কছেদ করতে বাধ্য করেছে । 


হযরত ইবরাহীম আ)-এর স্বজনরা ও তরে পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল । তারা 
প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও । এ কারণেই ইবরাহীম (আট এ দুটি প্রশ্নেই পিতা ও 
স্বজাতির সাথে তর্কুদ্ধে অবতীর্ণ হন । 


প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পথন্ত্র্টতা। পরবতী আয়াতসমূহে 
বণিত হয়েছে যে, তারকাপূঞজজ আরাধনার যোগ্য নয় । মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্তান-গরিমা উল্লেখ 
করে বলেছেন $ 


পা কটি তা শা শটে পা কিট পা শাক পান A 1৫৩ 


A A IA 


অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ)-কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদর্শন 
করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা 
লাভ করে। এর ফলশ্তিই পরবতী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বণিত 
হয়েছে। 


পল তি তা ন 
AVAL CA দিপা A গু ৫ 


১১9৯০ ৩- এ sgl bad ৯ ৮০৯ অর্থাৎ এক রান্লিতে 


যখন অন্ধকার সমাচ্ছনন হল এবং একটি নক্ষত্রের উর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে 
বললেন £ এ নক্ষত্র আমার পালনকর্তা । উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী 
এটিই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা । এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে । 


৩৫৬  তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥॥ তৃতীয় খণ্ড 

কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম (আট জাতিকে জব্দ করার চমৎকার 
সুযোগ পেলেন । তিনি বললেন $ A Le Ie | শব্দটি ০ 8১1 থেকে 
উত্তত । এর অর্থ অস্ত যাওয়া । ্‌ 


উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ্‌ কিংবা 
উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। মাওলানা রুমী নিম্নলিখিত 
কবিতায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন £ 


উড 24 
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এরপর অন্য কোন রান্রিতে চাদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে 
পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন £ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ) এটি আমার 
পালনকর্তা । কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে । সেমতে চন্দ্র যখন অস্তা- 
চলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাক- 
তেন তবে আমিও তোমাদের মত পথন্রস্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাদকেই স্বীয় 
পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা 
আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষন্ত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয় । 


এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন সত্তা, যার পক্ষ 
থেকে আমাকে সবক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয় । ৃ 


এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে গ্রভাবেই বললেন £ 
(তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) এটি আমার পালনকর্তা এবং রূহত্তম। কিন্তু এ রহত্তমের 
স্বরূপও অতিসত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে । . সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে 
জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন ৪ 


“AS ASF Gu BAe Au ae 


১১৯ টা 0 1 PS ও-_ অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি 


তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত । তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট 
বস্তকেই আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছ । 


অতঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব 
সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ অন্যের মুখাপেক্ষী এবং 
প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত । বরং সেই 
সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণগ্ুল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট 
সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্থনিমিত প্রতিমা এবং পরি- 
বর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে * আল্লাহ্‌য়ে ওয়াহদাহ লাশারী- 
কের দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভৃক্ত নই। 


সূরা আল-আন‘আম ৩৫৭ 


এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) পয়গম্করস্লভ প্রজ্তা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথম- 
বারেই তাদের নক্ষন্ত্-পূজাকে ভ্রান্ত ও পথন্রষ্টতা বলে আখ্যা দেন নি, বরং এমন এক পন্থা 
অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিক্ষ প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃ- 
স্ফর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে । তবে মৃতিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথম- 
বারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্যর্থহীন ভাষায় 
প্রকাশ করে দেন। কেননা, মৃতিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথন্রস্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও 
সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্্-পূজার ভ্রান্তি ও পথন্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না। 


নক্ষত্র-পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম আ)-এর বণিত যুক্তিতপ্রমাণের সারমর্ম এই 
যে, যে বস্ত পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবতিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় 
অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের 
উদয়, অস্ত এবং মধ্যবতী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে 
স্বাধীন নয়---অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে । কিন্তু 
হযরত ইবরাহীম আ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা 
প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ, করেছেন। কেননা, এগুলোর অস্তমিত 
হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দুষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি- 
প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গস্বররা সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন 
করেন । তাঁরা দার্শনিকস্লভ তাত্বিক আলোচনার পেছনে বেশী পড়েন নাঃ বরং সাধারণ 
জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ 
করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 
উদয় এবং তৎপরবতী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ 
করা যেত । 


প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ 8 হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ বিতক-পদ্ধতি 
থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অজিত হয়। প্রথম 
এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্ত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্ত্রে নম্রতাও 
সমীচীন নয়৷ বরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেন্ত্র ও সীমা রয়েছে৷ প্রতিমা-পৃজার ব্যাপারে 
ইবরাহীম আ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন । কেননা, এর ভ্রম্টতা প্রত্যক্ষ বিষয় । কিন্তু 
নক্ষত্র-পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি, বরং বিশেষ দূরদশিতার সাথে 
আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্রপু্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত 
নিমিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পম্ট নয় । এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি 
এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে 
আলিম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভরঞ্জনের পন্থা অবলম্বন 
করা। | | 

দ্বিতীয় নির্দেশ. এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম আট জাতিকে একথা 
বলেন নি যে, তোমরা এরূপ কর ; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় 
ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্ত্কে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন 


৩৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা । উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, 
তোমাদেরও এরূপ করা দরকার । কিন্তু বিজ্জনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত 
থাকেন--যাতে তারা জেদের বশবতাঁ না হয়ে পড়ে । এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, 
সত্যকথা বলে দেওয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা 
জরুরী ৷ 
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(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না 
তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। ৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি 
ইবরাহীমকে তীর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় 
সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি 
ইসহাক এবং ইম্নাকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নৃহকে 
পথ-প্রদর্শন করেছি__তীর সন্তানদের মধ্যে দাউদকে, সোলায়মানকে, আইউবকে, ইউসুফকে, 
মুসাকে ও হারানকে। এমনিভাবে আমি সৎকমীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৮৫) আরও 
যাকারিয়াকে, ইয়াহইয়াকে, ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পণ্যবানদের অন্তভু-ক্ত 
ছিল। (৮৬) এবং ইসমাঈলকে, ইয়াসা'কে, ইউনুসকে, লুতকে-_প্রত্যেককেই আমি সারা 








সূরা আল-আন'আম ৩৫৯. 


বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি । (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান- 
সন্ততি ও ভাইদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। 
(৮৮) এটি আল্লাহ্‌র হিদায়ত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান! যদি 
তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত । (৮৯) তাদেরকেই 
আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএব যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার 
করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা (আল্লাহ্‌র প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে 
মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই (কিয়ামতে ) শান্তি এবং তারাই (দুনিয়াতে ) সুপথগামী । 
(এরা হচ্ছে একমান্ত্র একত্ববাদীর দল---অংশীবাদীরা নয়। অংশীবাদীরা কোন-না-কোন 
সত্তাকে উপাস্য হিসাবে মান্য করে, এদিক বিবেচনায় যদিও আভিধানিক অর্থে তারা আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু শিরকও করে । ফলে তাদের বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। একত্ব- 
বাদীরাই যখন শাস্তি লাভের যোগ্য, তখন স্বয়ং তোমাদের ভয় করা উচিত। অনন্তর 
আমাকে তাদের সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা অনুচিত। কেননা, তোমাদের উপাস্যর। ভয়ের 
যোগ্য নয়; আমিও কোন ভয়ের কাজ করিনি এবং দুনিয়ার ভয় ধর্তব্যও নয়। তোমাদের 
অবস্থা এ তিন দিক থেকেই ভীতিজনক ) এবং এটি [ অর্থাৎ এ যুক্তি যা ইবরাহীম (আ) একত্ব- 
বাদ সপ্রমাণ করার জন্য কায়েম করেছিলেন ] আমার (প্রদত্ত ) যুক্তি ছিল, যা আমি ইবরাহীম 
(আ)-কে তার সম্পূদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম । [যখন আমার প্রদত্ত ছিল তখন অবশ্যই 
_উচ্চস্তরের ছিল। ইবরাহীম আ)-এর-ই কি বিশেষত্ব ] আমি (তো ) যাকে ইচ্ছা, (জ্ঞানগত ও 
কর্মগত) মর্যাদায় সমুন্নত করি। (সেমতে সব পয়গম্বরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি ।) 
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্তাময়, মহাক্জানী। তর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা 
জানেন এবং প্রত্যেককেই তার উপযুক্ত পরাকাষ্ঠা দান করেন) এবং [ আমি ইবরাহীম 
(আ)-কে যেমন জ্ঞান ও কর্মের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা দান করেছি তেমনি আপেক্ষিক পরা- 
কাষ্ঠাও প্রদান করেছি ; অর্থাৎ তাঁর উধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষদের মধ্যে অনেককেই 
পরাক্ষাষ্ঠা দান করেছি। সেমতে ] আমি তাঁকে (এক পুত্র) ইসহাক দান করেছি এবং 
(এক পৌন্্র) ইয়াকুব দান করেছি । (এতে অন্য সন্তান নেই বোঝা যায় না এবং উভয় 
জনের মধ্যে ) প্রত্যেককেই আমি (সৎ) পথ প্রদর্শন করেছি এবং ইবরাহীমের পূর্বে 
আমি নূহ আ)-কে[ যার সম্পকে খ্যাত আছে যে, তিনি ইবরাহীম আ)-এর পূর্বপুরুষ এবং 
পূর্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অধঃস্তন পুরুষের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকে, সৎ ] পথ-প্রদর্শন করেছি এবং 
তাঁর [ ইবরাহীম আ)-এর আভিধানিক, প্রচলিত কিংবা শরীয়তগত ] সন্তানদের মধ্যে 
(শেষ পর্যন্ত যারা উল্লিখিত হয়েছেন সবাইকে সৎ পথ-প্রদর্শন করেছি অর্থাৎ) দাউদ (আ)- 
কে এবং তোর পুন্ত ) সোলায়মান আ)-কে এবং আইউব আ)-কে এবং ইউসুফ আ)-কে 
এবং মুসা আ)-কে এবং হারান আ)-কে € সৎপথ প্রদর্শন করেছি,) এবং (যখন তারা 


৩৬০ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সৎপথে চলেছেন, তখন আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদানও দিয়েছি---যেমন সওয়াব ও অধিক 
নৈকট্য। আমি সৎকাজের জন্য যেমন তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি, ) তেমনিভাবে (আমার 
চিরন্তন রীতি এই যে, ) আমি সগকমীঁদেরকে (উপযুক্ত ) প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং আরও 
(আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি, ) যাকারিয়া আ)-কে এবং (তাঁর পুন্র ) ইয়াহ্ইয়া আ)-কে 
€ এবং এরা ) সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আরও (আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি ) 
ইসমাঈল (আ)-কে এবং ইয়াসা আ)-কে এবং ইউনুস (আ)-কে এবং লূত আ)-কে এবং 
€ তাদের মধ্যে ) প্রত্যেকেই (তৎকালীন ) সারা বিশ্বের উপর (নবুয়ত দ্বারা) গৌরবান্বিত 
করেছি এবং আরও তাদের (উল্লিখিতদের ) কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও 
ভ্রাতাদেরকে (সৎপথ প্রদর্শন করেছি ) এবং আমি তাদের সেকল )-কে সরল পথ (অর্থাৎ 
সত্য ধর্ম) প্রদর্শন করেছি, যে ধর্ম তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল, ) আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে 
যা) সুপথ হয়ে থাকে) তা এই (ধর্ম)। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথ 
প্রদর্শন (অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার ব্যবস্থা ) করেন ( বর্তমানে যারা আছে তাদেরকেও এই 
অর্থে এ পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যে পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ; গন্তব্যস্থলে পৌছা না 
পৌছা তাদের কাজ; কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ পথ পরিত্যাগ করে শির্ক অবলম্বন 
করেছে) এবং (শিরক এতদূর দ্বণিত যে, যারা পয়গম্বর নয়, তাদের তো কথাই নেই ) যদি 
ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তারা (উল্লিখিত পয়গম্বররা ) ও (নাউযুবিল্লাহ ) শিরক করতেন, 
তবে তারা যা কিছু (সৎ) কর্ম করতেন, তাদের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যেত। (পরের 
আয়াতে নবুয়তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ) এরা (যারা উল্লিখিত হয়েছেন ) এমন ছিলেন 
যে, আমি তাদের (সমষ্টি )-কে (এশী) গ্রন্থ, হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম । 
(কাজেই নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, মন্ধার কাফিররা আপনাকে অস্বীকার 
করবে । কেননা, এর অনেক নযীর আছে । অতএব যদি নেষীর থাকা সত্বেও) তারা 
(আপনার ) নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কেননা) আমি তার 
(অর্থাৎ স্বীকার করার) জন্য এমন সম্পূদায় স্থির করেছি (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার ) 
যারা এতে অবিশ্বাস করবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূৰ্ববৰ্তী 'আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীয় পিতা ও নমরাদের সম্প্ব- 
দায়ের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় বণিত হয়েছিল। এতে প্রতিমাপূজা ও নক্ষত্র- 
পূজার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্ণনা করার পর তিনি স্বজাতিকে বলেছিলেন £ 
তোমরা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছ যে, প্রতিমাদেরকে অস্বীকার করলে তারা আমাকে 
ধ্বংস করে দেবে। অথচ প্রতিমাদের ভয় করা উচিত ন্য়। কেননা, তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট 
বস্তুকে বরং সৃষ্ট বস্তুর হাতে তৈরী প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে কঠোর 
অপরাধ করেছ। এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সর্বক্ত ও শক্তিমান, তাও কোন বুদ্ধিমানের 
অজানা নয়। এমতাবস্থায় তোমরাই বল, শাস্তি লাভের যোগ্য কারা এবং কাদের ভয় করা 
উচিত? 


সূরা আল-আন'আম ৩৬১ 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে £ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ 
ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের 
সাথে কোনরূপ জুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে- 
কিরাম চম্কে উঠেন এবং আরঘ করেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, 
যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে 
নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বণিত হয়েছে । 
এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কিঃ মহানবী সো) উত্তরে বললেন £ তোমরা আয়া- 


তের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে “জুলুম” বলে শিরককে বোঝানো ডি | 
IBA DBA 


দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ ১%" ১১ sy ie ০1 


(নিশ্চয় শিরক বিরাট জুলুম )। কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির 
কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাগ্ত। | 


মোট কথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, রূক্ষ, নক্ষত্র, সমূদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা 
নিরৃদ্ধিতাবশত এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি 
করে ফেলবে--এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম 
(আ) তাদের নিগৃঢত কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ তা"আলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার 
ব্যাপারে সর্বশক্তিমান ৷ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে--অথচ এ ভয় তো তোমরা 
কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই---তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর 
---এটা নির্বু দ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আন্তাহ তা“'আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশংকা নেই। 


AS AS A AY AL AL 


এ আয়াতে (৮৩5) (৮৪১ bo pl () 2-বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ সো)-র 


ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ রিকি গোনাহ্‌নয়। কিন্তু (৮ শব্দটি $7% 
ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে । অর্থাৎ যাবতীয় 


শিরকই এর অন্তভূক্ত। 19৮8 শব্দটি ৮/৯) থেকে উদ্ভাত। এর অর্থ পরিধান করা 


কিংবা মিশ্রিত করা । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার 
শিরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে তার যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও 
অন্যকে কোন কোন এঁশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ । 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মৃতিপূজারী হয়ে যাওয়াই 
শুধু শিরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজাপাঠ রে না এবং 
ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে, কিন্ত কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্‌র ' 
কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরক্কে 

৪৬- | 


৩৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এবং তাদের মাযারকে “মনোবান্ছা পূরণকারী” বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যত মনে করে যে, 

আল্লাহ্‌র ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি 
বায়ার 

উচ্চারণ করা হয়েছে 8 ৮৩ 403 ১ $%১ 


দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন $ স্বজাতির বিরুদ্ধে বিতর্কে হযরত ইব- 
রাহীম আ) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা 
ছিল আমারই অবদান। আমিই তাঁকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
বলে দিয়েছি । কেউ যেন স্বীকার, জান-বুদ্ধি ও বাঠ্মতার জন্য গবিত না হয় । আল্লাহ্‌ 
তা“আলার সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না। নিছক মানববৃদ্ধিই সত্যোপলব্ধির 
জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুণ দার্শনিক পথভ্রচ্ট হয়ে যায় 
এবং অনেক অশিক্ষিত মূর্খ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়। মওলানা দূমী রে) 
চমতকার বলেছেন ঃ 
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আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ র ৩১ ৬০ ৩৩ 3 ৮১১ অর্থাৎ 


আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা সমুন্নত করে দিই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে রি ইবরাহীম আ) সারা বিশ্বে 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ 
করেছেন, ইহুদী, খুস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ নিবিশেষে সবাই যে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, 
তাও আমারই দান । এতে কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই । 


এরপর ছয়টি আয়াতে সতের জন পয়গস্থরের তালিকা বণিত হয়েছে । তাঁদের মধ্যে 
কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম আ)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং কেউ 
কেউ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাঁদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পূণ্যবান হওয়া 
এবং সরল পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই ধর্মের 
কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম আ) আল্লাহ্‌র 
পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন । এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা পরকালের উচ্চ 
মর্তবা ও চিরস্থায়ী শান্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাঁকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন । 
কেননা, তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবাই তাঁরই সন্তান-সন্ততি 
ছিলেন। হযরত ইসহাক (আট) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পয়গম্বর 
রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাইল (আট) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল আও- 
য়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়্যুল আত্মিয়া, খাতামুন্নাবিয়্ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সো) 
জন্মগ্রহণ করেছেন । তারা সবাই হযরত ইবরাহীম আ)-এর বংশধর । এতে আরও জানা 
গৈল যে সম্মান, অপমান এবং মুক্তি ও শাস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়া-কর্মের 


সুরা আল-আন"আম ৩৬৩ 


উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন নবী বা ওলী থাকা সন্তান-সন্ততির মধ্যে 
কোন আলিম এবং পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত । এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। 


আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গণ্ধরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) 
হযরত ইবরাহীম আ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি । বলা হয়েছে 8 
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হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম আ)-এর কন্যা 
পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌন্র নন--দৌহিত্র। অতএব, তাকে বংশধর কিরূপে বলা যায় £ 


অধিকাংশ আলিম ও ফিকহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ৮০১১ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র 


সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হোসাইন রো) 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধরভুক্ত | 


দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লুত (আট সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভূক্ত নন, বরং তিনি 
ভ্রাতুষ্পুন্র। এর উত্তরও সুস্পম্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিত্ব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুস্পুন্রকে 
পুন্র বলা সুবিদিত। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অবদানসমূহ বর্ণনা করে 
এআইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্‌ তা*আলা 
তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্ত দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব 
অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার সমগ্র 
পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা। সাথে 
অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও 
পথভ্রস্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ সো)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা 
আপন স্বীরুত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত । 


অস্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তই বণিত হয়েছে । পরিশেষে মহানবী (সো)-কে সান্ত্বনা দিয়ে 
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অর্থাৎ আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং 


পূর্ববর্তী সব পয়গন্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি 
দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি 
স্থির করে রেখেছি । তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী সো)-র আমলে বিদ্যমান মুহাজির 
ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ ‘বিরাট জাতির’ অন্তরভূ ক্ত । 
এ আয়াত তাদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী! কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রশংসার 


স্থলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন । (৪7০) ৮5 ৩৯১1278৮৩৫1 ০৩1 
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০ ১৪১ ক 
(৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও 
তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন 
পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মান্। (৯১) তারা আল্লাহকে 
যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি যখন তারা বলল $ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু 
অবতীর্ণ করেন নি। আপনি জিজ্ঞেস করুন £ এ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মা নিয়ে 


এসেছিল? ঘা জ্যোতি বিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হিদায়ত স্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্ত- 
পত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে 


Ge 
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এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত না। 
আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ্‌ নাধিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক 
রৃত্তিতে ব্যাপ্ত থাকতে দিন। (৯২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; 
বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্থ বতী- 
দেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায 
সংরক্ষণ করে। (৯৩) এ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে অথবা বলে $ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে । অথচ তার প্রতি কোন ওহী 
আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন। 
যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা স্বত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত 
করে বলে বের কর স্বীয় আঙ্মা। অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে! 
কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে । 
(৯8) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেরূপ আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ । আমি তো 
তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, ঘাঁদের সম্পকে তোমাদের দাবী ছিল 
যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আমি যে দুঃখিত না হওয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার কথা বলি, এর কারণ এই যে, 
সব পয়গম্বর তাই করেছেন। সেমতে উল্লিখিত ) এরা এমন ছিলেন, ষাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(এ ধৈর্যের ) পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব (এ ব্যাপারে ) আপনিও তাদের (ধৈর্যের ) পথ 
অনুসরণ করুন। (যেহেতু আপনাকেও এ বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা, তাদের 
সাথে আপনার কোন লাভ-লোকসান জড়িত নেই যে, আপনি দুঃখিত ও অধৈর্য হবেন, তাই 
এ বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য প্রচার ক্কার্ষের সময় ) আপনি (এ কথাও ) বলে দিন যে, আমি 
তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের ) জন্য কোন বিনিময় চাই না (যা গেলে 
লাভ এবং না পেলে ক্ষতি হয়---আমি নিঃস্বার্থ উপদেশ দিই )। এ (কোরআন ) তো শুধু 
সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ (যা পালন করলে তোমাদের উপকার এবং পালন না করলে 
তোমাদেরই ক্ষতি ) এবং তারা ( অবিশ্বাসকারীরা ) আল্লাহ, তা'আলাকে যথার্থ সম্মানে সম্মা- 
নিত করেনি, যখন তারা গোল ভরে ) বলে দিল ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন 
কিছু (অর্থাৎ কোন গ্রন্থ) এখনও অবতীর্ণ করেন নি। (এরূপ উক্তি করা অরুতক্ততা। কেননা 
এ থেকে নবুয়তের প্রশ্নটি অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নবুয়ত অস্বীকার 
করে সে আল্লাহ্‌কে মিথ্যারোপ করে, অথচ আল্লাহ্‌কে সত্য জ্ঞান করা ফরয। সুতরাং উপরোক্ত 
উক্তি দ্বারা ফরয কৃতজ্ঞতায় ভ্রটি করা হয়। এ হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক উত্তর । পরবর্তী বাক্যে 
জব্দ করার জন্য বলা হচ্ছে---) আপনি (তাদেরকে ) বলুন £ (বল তো) গ্রগ্রস্থ কে অবতীর্ণ 
করেছে, যা মূসা (আ) আনয়ন করেছিলেন (অর্থাৎ তওরাত, যাকে তোমরাও মান্য কর) যার 
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অবস্থা এই যে, তা (স্বয়ং) জ্যোতি (সদৃশ সুস্পম্ট ) এবং (যাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য এসে- 
ছিল, সেই ) মানব-মগ্ডলীর জন্য শরীয়ত বর্ণনা করার কারণে ) উপদেশস্বরূপ---যাকে 
তোমরা €হীনস্থার্থ চরিতার্থ করার জন্য ) বিক্ষিপ্ত পন্রে রেখে দিয়েছ, যা (অর্থাৎ যতটুকু পন্র 
ইচ্ছা) প্রকাশ করছ (অর্থাৎ যাতে তোমাদের স্ার্থবিরোধী কোন কথা নেই) এবং বহলাংশকে 
(অর্থাৎ যেসব পন্রে স্বার্থবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে ) গোপন করছ? (এ গ্রন্থের 
মাধ্যমে ) তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষাদান করা হয়েছে, যা (গ্রন্থ প্রাপ্তির পূর্বে ) 
তোমরা (অর্থাৎ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেসব বনী ইসরাঈল বিদ্যমান ছিলে ) জানতে 
না এবং তোমাদের (নিকটবতাঁ) পূর্ব পুরুষরা জানত না। [উদ্দেশ্য এই যে, যে তওরাতকে 
প্রথমত তোমরা মান্য কর, দ্বিতীয়ত জ্যোতি ও হিদায়ত হওয়ার কারণে যা মান্য করার যোগ্য, 
তৃতীয়ত যা সর্বদা তোমাদের ব্যবহারে আছে, যদিও ব্যবহারটি লঙ্জাজনক-_-কিন্ত এর কারণে 
অস্বীকার করার অবকাশ তো নেই এবং চতুর্থত তোমাদের পক্ষে তা খুব বড় নিয়ামত এবং 
অনুগ্রহের সামগ্রী, যার দৌলতে তোমরা আলিম হয়েছ, এ দিক দিয়েও একে অস্বীকার করার 
জো নেই। এখন বল, এগ্রন্থুটি কে অবতীর্ণ করেছে ? এ প্রশ্নের উত্তর সুনিদিষ্ট। কারণ, তারাও 
অন্য কোন উত্তর দিত না, তাই স্বয়ং মহানবী সো)-কে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া 
হচ্ছে---] আপনি (তাই ) বলে দিন £ আল্লাহ্‌ তা“আলা (উল্লিখিত গ্রন্থ ) অবতীর্ণ করেছেন। 
(এতে তাদের ব্যাপক দাবী বাতিল হয়ে গেল।) অতঃপর (এ উত্তর শুনিয়ে ) তাদেরকে তাদের 
ক্রীড়ামূলক রূত্িতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।' (অর্থাৎ আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে ।-_না 
মানলে আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি নিজেই বুঝে নেব। ) এবং (তওরাত যেমন আমার 
অবতীর্ণ গ্রন্থ, তেমনিভাবে ) এ (কোরআন )-ও (যাকে অসত্য প্রমাণ করা ইহুদীদের উপরোক্ত 
উক্তির আসল উদ্দেশ্য--) এমন গ্রন্থ, যাকে আমি (আপনার প্রতি ) অবতীর্ণ করেছি, যা (কল্যাণ 
ও) বরকত বিশিষ্ট । €(সেমতে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও মেনে চলা ইহকাল ও পরকালে 
সাফল্যের কারণ এবং ) পূর্ববতী (অবতীর্ণ) গ্রস্থসমূহের € আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়ার) সত্যতা 
প্রমাণকারী । ( অতএব, আমি এ কোরআন সৃষ্ট জীবের উপকার ও আল্লাহ্‌র গ্রস্থসমূহের 
সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অবতীর্ণ করেছি। ) এবং (এ কারণে অবতীর্ণ করেছি যে,) যাতে 
আপনি € এর মাধ্যমে ) মনক্কাবাসী ও পার্খবতাঁদের (বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তির ) ভয় 
প্রদর্শন করেন ( যার বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং ব্যাপক ভয়ও প্রদর্শন 


Aw FA ee ABI 


করেন যে, 5 od CD ০১০৮ এবং (আপনার ভয় প্রদর্শনের পর যদিও 


সবাই বিশ্বাস স্থাপন না করে, কিন্তু) যারা পরকালে (পূর্ণ ) বিশ্বাস রাখে ফেদ্দ্বারা শাস্তির 
শংকা হয়, তাথেকে আত্মরক্ষার চিন্তা জাগে এবং সর্বদা এতিহাসিক কিংবা যৌক্তিক যে 
কোন প্রমাণের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ ও মুক্তির পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়) তারা তো এর 
(অর্থাৎ কোরআনের ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (ই) এবং (বিশ্বাসের সাথে সাথে এর 
কাজকর্মও যথারীতি সম্পাদন করে। কেননা, বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের উপর পূর্ণ মুক্তির 
ওয়াদা নির্ভরশীল ৷ সেমতে ) তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে । (যা দৈনিক পাঁচবার করা 
হয়। এমন কঠিন ইবাদতই যখন তারা সংরক্ষণ করে, তখন অন্য সহজ ইবাদত যা মাঝে 
মাঝে করতে হয়, তা অবশ্যই পালন করবে । মোট কথা, কেউ মানুক বা না মানুক---আপনি 


সুরা আল-আন“আম ৩৬৭ 


তজ্জন্য চিন্তিত হবেন না। যারা নিজের মঙ্গল চাইবে, তারা মানবে---যারা চাইবে না, তা 
মানবে না। আপনি নিজের কাজ করুন )। এবং গ্র ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হবে, 
যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ (আরোপ ) করে (এবং সাধারণ নবুয়ত কিংবা বিশেষ 


Ne লগ 


নবুয়ত অস্বীকার করে; যেমন পূর্বে কারও কারও উক্তি বিত হয়েছে ৫ &) | 67১ 1৮ 


পল 1৮ কে ৬93 এ শা শত শি 


aS a এবং কেউ কেউ বলত ঃ 9) 108 4) 1 ১৮] ) কিংবা দাবী 


করে যে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার কাছে কোন কিছুর ওহী আসেনি 
€ যেমন, মুসায়লামা প্রমুখ )। এবং (এমনভাবে তার চাইতে বড় জালিম কে) যে দাবী করে 
যে, যেরূপ কালাম আল্লাহ্‌ তা'আলা [ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাবী অনুযায়ী ] নাযিল করেছেন, 
এমনি কালাম আমিও অবতীর্ণ করে (দেখিয়ে) দিই ।. (যেমন, নর প্রমুখ বলত । মোট- 
কথা, এরা সবাই বড় জালিম ।) আর (জালিমদের অবস্থা এই যে,) যদি আপনি (তাদেরকে) 
তখন দেখেন (তবে ভয়ংকর দৃশ্য দুষ্টিগোচর হবে ) যখন [ উল্লিখিত জালিমরা মৃত্যুর 
(আত্মিক) মন্ত্রণায় (নিপতিত ) হবে এবং (মৃত্যুর ) ফেরেশতারা (যারা মালাকুল মওতের 
সহকর্মী--তাদের আত্মা বের করার জন্য তাদের দিকে ) স্বীয় হস্ত (প্রসারিত করে) বলে 
যাবে (যে,) হ্যা, ( শীঘু ) তোমাদের আত্মা বের কর (কোথায় ) লুকিয়ে ফিরতে---দেখ ) আজ 
( মৃত্যুর সাথেই ) তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রাদান করা হবে । (অর্থাৎ সে শাস্তিতে 
শারীরিক কম্ট ও আত্মিক ০ আছে ।) কারণ, রা আল্লাহ্‌র প্রতি 


পাশা্ছ তী লাল ঢেল AS 


মিথ্যা বলতে ( যেমন HIS S51 কং 17৮ ইত্যাদি । ) 


এবং তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ থেকে ( যা হিদায়তের উপায় ছিল, মেনে 
নেওয়ার ব্যাপারে ) অহংকার করতে (এ অবস্থা হবে মৃত্যুর সময় ) এবং (কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা বলবেন ঃ) তোমরা আমার কাছে (বন্ধু ও সাহায্যকারী ) থেকে নিঃসঙ্গ 
(হয়ে ) এসেছ (এবং এমনভাবে এসেছ ) যেমন আমি প্রথমবার (জগতে ) তোমাদের সৃষ্টি 
করেছিলাম । ( অর্থাৎ দেহে বস্ত্র ছিল না এবং পায়ে জুতা ছিল না) এবং আমি তোমাদের 
যা (দুনিয়াতে সাজ-সরঞ্জাম ) দিয়েছিলাম, (যে কারণে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিলে ) 
তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ € সাথে কিছুই আনতে পারলে না। উদ্দেশ্য এই যে, পাথিব ধন- 
সম্পদের ভরসা করো না। এগুলো এখানেই থেকে যাবে ।) এবং (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
স্বীয় মিথ্যা উপাস্যদের সুপারিশের ভরসা করত । অতএব ) আমি তোমাদের সাথে (এক্ষণে ) 
তোমাদের সৃপারিশকারীদের দেখছি না, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেও তারা তোমাদের সাথে 
নয় যাদের সম্পকে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আমার ) অংশী- 
দার। (অর্থাৎ আরাধনার ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করতে, তাদের সাথে 
তাই করতে ।) বাস্তবিকই তোমরা (এবং তাদের ) পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে । 
(অর্থাৎ আজ তোমরা তাদের প্রতি অসন্ত্ট এবং তারা তোমাদের প্রতি । এমতাবস্থায় কি 


৩৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সুপারিশ করবে ) এবং তোমাদের € উল্লিখিত ) সব দাবী অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, (কোন 
কাজেই আসেনি ! কাজেই এখন বিপদের অন্ত থাকবে না )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববতাঁ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরাট 
অবদান এবং তাঁর উচ্চ মর্ধাদা উল্লিখিত হয়েছিল। এতে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে 
এবং বিশেষভাবে মক্কা ও আরববাসীদের কার্যত একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তু 
বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে আসল প্রতিদান তো কিয়ামতের পর জান্নাতেই পাবে, কিন্তু 
দ্ুনিয়্াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এমন মর্তবা ও ধন-সম্পদ দান করেন, যার সামনে দুনিয়ার 
সব ধন-সম্পদ নিম্পুভ হয়ে ষায়। উদাহরণত হষরত ইবরাহীম আ) পিতা-মাতা, দেশ ও 
জাতি সবই আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বিসর্জন দেন। অতঃপর খানায়ে-কা“বা নির্মাণের মহান কাজের 
জন্য সিরিয়ার তৃণ সজ্জিত শস্য-শ্যামল ভূমি পরিত্যাগ করে মক্কার বালুকাময় ধূসর মর্- 
ভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিজনভূমিতে ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ 
দেওয়া হলে অনতিবিলম্বে তা পালন করেন । একমাল্ন আদরের পুন্রকে কুরবানী করার নির্দেশ 
দেওয়া হলে যথাসাধ্য তা পালন করে দেখান । 


হযরত ইবরাহীম (আট) আল্লাহ্‌র জন্য স্বজাতি ও স্বগোন্ত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে 
আম্বিয়া (আ)-র একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তার সন্তান- 
সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল 
কুরা অর্থাৎ মন্ধা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লান্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি 
সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানবজাতির ইমাম ও নেতারূপে বরিত হন। 
বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শনে একমত । ্‌ ্‌ 


এক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্থরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই 
ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁদেরকে দীনের খিদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন 
করেছেন । 


আলোচ্য আয়াতসম্হের প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সম্বোধন করে মন্কাবাসী- 
দের শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃ-পুরুষ হওয়ার কারণেই অনু- 
সরণীয় হতে পারে না ষে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণষোগ্য মনে করতে হবে। 
আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে ষে, যার অনু" 
সরণ করা হবে সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে 2 কিনা। তাই আম্বিয়া ডি একটি সংক্ষিপ্ত 


পপি পি পি ডি 


তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে $ &1 ১৪ 3৪ ৬৪ ১ ৩৪ 5 1 অর্থাৎ 


সূরা আল-আন'আম ৩৬৯ 


এরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ 
“A টিটি পাটি তা 


টি ৮ 1১৫/১-__অর্থাৎ আপনিও তাদের হিদায়ত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন । 


রি দু’টি নির্দেশ রয়েছে £ঃ এক. আরববাসী ও সমগ্র উন্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহা- 
পুরুষদের পদাংক অনুসরণ কর । 
দুই, রসুলুল্লাহ সো)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পর্ববতী পয়গম্ধরদের 
পশ্থা অবলম্বন করুন । 


এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্িয়া আ)-র শরীয়তসম্হে শাখাগত ও 
আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ 
হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী সো)-কে পূর্ববরী পয়গম্থরদের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের 
অর্থকি£ দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে 
সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববতী পয়গম্থরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়নি, বরং দীনের মূলনীতি একত্ববাদ, রিসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা 
উদ্দেশ্য । এগুলো কোন পয়গন্থরের শরীয়তেই পরিবতিত হয়নি । আদম আআ) থেকে শুরু 
করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত 
বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের 
ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে। 


এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত 
ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্থরদের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন ।--( মাযহারী ইত্যাদি ) 


এরপর মহানবী সো)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী 


Ade & ঠিতিলান তা HB ad 


পয্পগম্ঘররাও করেছেন । ঘোষণাটি এই $ 5 ১11৯1 8৮০ ৮৭1 43 


গে লি FA 


০:০০) ০4১ ১৫3. 1 অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব 


নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা 
এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। 
এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা । শিক্ষা ও প্রচার কার্ষের জন্য . 
কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন নীতি ছিল। প্রচারকার্ 
কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য । 


দ্বিতীয় আয়াতে এসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রস্থ অবতীর্ণই করেন নি, গ্রন্থ ও রসূল প্রেরণ 
ব্যাপারটি মূলত ভিত্তিহীন। 
৪৭--- 


৩৭০ তফচসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুথায়ী এটি মূতি পূজারীদে'র উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট । 
কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে 
এটি ইহুদীদের উক্তি । আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত এরই সমর্থন করে । এমতাবস্থায় 
তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল। 
ইমাম বগভী (র)-র এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা 
তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল । 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেছেন £ ষারা এমন বাজে কথা বলেছে 
তারা ঘখোপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে চেনে নি। নতুবা এরূপ ধূষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের 
মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় এঁশী গ্রস্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে 
দিন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত 
তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছ, সে 
তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন £ তোমরা এমন বক্রুগামী যে, যে তওরাতকে 
তোমরা এশী গ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা 
একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পন্লে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে ষখনই 
মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে 
পার। তওরাতে রসূলুল্লাহ (সা)-র পরিচয় ও গুণাবলী সম্পকিত ০ ছিল! ইহুদীরা 


we €প৯ ও রি 


ক 


সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে ০৯ 1) ৪ ৬১ 512৮ 


বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। ৮৯8০৪ শব্দটি. ৮/৬১-এর বহুবচন । এর অর্থ 
কাগজের পাতা । 


ad ও ৮05৬১ 


এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ নি ৮ ৩ (৮০৩ 5 


তি তে চা AIA 


৮ 2০১1 Y 5 ৮০১ [অৰ্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের 


চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ- 
দাদাদেরও জানা ছিল না। | | 


পা ASAT A AT a AS রা বত? 2) 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ০4443 ৮১৯ ৮১১১ dr 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ কৰছে ? 
এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে ; আপনিই বলে দিনঃ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই অবতীর্ণ করেছেন। 
মখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন 
তারা ষে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন। 


সুরা আল-আন"আম ৩৭১ 


তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি 
পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ' 

পক, পা নাল পারল A 500 5 ৮০52 পা পাকি 3 Aen GB Or পাতা 
EER 5) U০ $UW yt 2 U৯, 


AT Aer Ilsa 3 


৪5১ 3 sl 


অর্থাৎ তওরাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ--একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, 
তেমনিভাবে এ কোরআনওু আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে 
এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন 
করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, এ 
্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জনা অবতীর্ণ হয়েছিল । তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল 
যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল-কুরা অর্থাৎ মস্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় 
বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিস্ত কোন বিশেষ পয়গণ্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ 
হয়নি । তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের 
জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে । মস্তা মোয়াযযমাকে কোরআন পাক “উম্মূল-কু'রা” বলেছে। 
অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, এতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই 
পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কিবলা এবং মুখ 
ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু ।---€ মাযহারী ) 


AAA Ae 


উম্মূল-কুরার পর ৮৪১৯ ৬৮০ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ব বর্তী 


এলাকা । পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তভূক্ত। 
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 


ক ee 1৮ 5০ + a3 55. পবন পতিত এ ৫4 


৩০৯১৪ ৪৮০ Ge ৩ ৩০৬ ৪3১৮৩ ore ৬৭9 


অর্থাৎ যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে 
এবং নার্মায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পকে হ'শি- 
যার করা হয়েছে । অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর 
বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা--_এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া । যে ব্যক্তি 
পরকালে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌্ভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং 
পৈত্ক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে । 


চিন্তা করলে দেখা যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সবরোগের মূল কারণ । কুফর ও 
শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশৃন্তি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় 
ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ 


৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে 
মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে । এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা 
বরং কোন রুকু এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি । 
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(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী ; তিনি জীবিতকে 
স্বত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। ইনিই আল্লাহ্‌, অতঃপর তোমরা 
কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? (৯৬) তিনি প্রভাত-রশ্মির উল্মেষক। তিনি রান্রিকে আরামদায়ক 
করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ 
(৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষন্ত্রপুঞ্জ সুজন করেছেন-_যাতে তোমরা স্থল ও জলের 
অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও । নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত 
বর্ণনা করে দিয়েছি । (৯৮) আর তিনিই তোমাদের একমাত্র জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা, স্থিতি ও গচ্ছিত হওয়ার স্থল। নিশ্চয় আমি 
প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে। 












তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী ( অর্থাৎ মৃত্তিকায় পোতার পর 
তিনিই বীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন।) তিন জীবিত (বস্ত)-কেমৃত (বস্তু ) থেকে 
বের করেন (যেমন, বীর্য থেকে মানুষ জন্মগ্রহণ করে ।) এবং তিনি মৃত ( বস্তু )-কে জীবিত 
(বস্তু ) থেকে বের করেন। (যেমন মানুষের দেহ থেকে বীর্ষ প্রকাশ পায়।) ইনিই আল্লাহ্‌ ! 
(যার এমন শক্তি )। অতঃপর তোমরা (তার আরাধনা ছেড়ে) কোথায় (অন্যের আরাধনার 
দিকে ) উল্টো চলে যাচ্ছ? তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা রান্নি থেকে) প্রভাতের উন্মেষক (অর্থাৎ 
রাত্রি শেষ হয় এবং প্রভাত ফুটে ওঠে ।) এবং তিনি রান্ত্রিকে আরামদায়ক করেছেন ( অর্থাৎ 
সব শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ রান্দিতে নিদ্রা যায় এবং আরাম লাভ করে )। আর সূর্য ও চন্দ্রকে 
(অর্থাৎ এদের গতিকে ) হিসাবের জন্য রেখেছেন -( অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ । ফলে 


সূরা আল-আন"আম ৩৭৩ 


সময় নিরূপণ করা সহজ হয়)। এটি তের্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ হওয়া) এঁ সত্তার নির্ধারণ, 
যিনি (সর্ব ) শক্তিমান, (এরূপ গতিশীলতা সৃজ্টি করার শক্তি তার আছে এবং ) জ্ঞানময় 
(এ গতিশীলতার উপযোগিতা ও রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। তাই এ বিশেষ ভঙ্গিতে সৃজন 
করেছেন ) এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের (উপকারের ) জন্য নক্ষন্রপু্জ সৃষ্টি করেছেন। 
(উপকার এই যে) যাতে এদের দ্বারা (রাত্রির ) অন্ধকারে---স্থলে এবং জলেও পথপ্রাপ্ত 
হও । নিশ্চয় আমি (এসব একত্ববাদ ও নিয়ামত দানের ) প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
করে দিয়েছি। যদিও সবার কাছেই তা পেৌছাবে কিন্তু উপকারী ) তাদের জন্য -ই হবে) 
যারা (ভালমন্দের কিছু খবর রাখে । কেননা, এরাই চিন্তা-ভাবনা করে ।) এবং তিনি 
(আল্লাহ্‌ ) তোমাদের (সবাই )-কে এক ব্যক্তি অর্থাৎ আদম আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
অনন্তর পরবতাঁতে বংশরৃদ্ধির পরম্পরা এভাবে চলে এসেছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে ধাতুর 
স্তরে ] এক জায়গায় বেশীদিন অবস্থানের (অর্থাৎ জননীর গর্ভীশয় ) এবং এক জায়গায় 


অল্পদিন অবস্থানের (অর্থাৎ পিতার মেরুদণ্ড) ৮৮ ৬৯ ৬০ উজ ১৯ 


নিশ্চয় আমি (একত্ববাদ ও নিয়ামতদানের এসব) প্রমাণাদি (ও) খুব বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করে দিয়েছি, (কিন্তু এর উপকারও পূর্বের ন্যায় ) তাদের জন্য -ই হবে, ) যারা বুদ্ধি- 


বিবেচনার অধিকারী । (এ হচ্ছে--*৮*৬ সি] হে J বাক্যের বিশদ বর্ণনা)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পর্ববর্তা আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদশিতা বণিত 
হয়েছিল। এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও 
শক্তি সম্পকে অক্ততা । তাই আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের এ রোগের 
প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামত ও 
অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি শ্রম্টার 
মাহাত্ম্য ও তার অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত 
কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীতি আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী। এতে আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যের এক 
বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে । শুক্ষ বীজ ও শু আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে 
শ্যামল ও সতেজ রক্ষ বের করে দেওয়া একমান্ত্র জগৎ শ্রম্টারই কাজ--এতে কোন মানুষের 
চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ্‌র শক্তির বলে বীজ ও আটির ভেতর থেকে যে 
নাজুক অংকু'র গজিয়ে ওঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে 
সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেস্টার মূল বিষয়। লাঙল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, 
পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এস চাইতে বেশী কিছু নয় যে, অঙ্করের পথে কোনরূপ 
প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে । এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের 


৩৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অঙ্করোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রঙ-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল- 
ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বৃদ্ধি ও মস্তিফ তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী করতৈ 
অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানবীয় কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোর- 
আনের অন্যত্র বলা হয়েছে 8 
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অর্থাৎ তোমরা কি এ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও ? এগুলো 
থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি? 
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দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে 8 হও | ৩ ৬০০ ce 
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এস] ৬০ ০০৯০০ অর্থাৎ আল্লাহ তা"আলাই ম্থৃত বন্ত থেকে জীবিত বস্ত সৃষ্টি 


করেন। মৃত বস্ত যেন, বীর্য ও ডিম---এগুডলো থেকে মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারের স্থৃজ্টি হয়, 
এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্ত থেকে মৃত বস্ত বের করে দেন---যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত 
বস্তু থেকে বের হয় । ্‌ 
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আল্লাহ্‌র কাজ । অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন্‌ দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা 
করছ ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য 
বলতে শুরু করেছ । 


ARTERY ৃ্‌ | 
দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ৮৮০৮1 ৯)৩--৬১ শব্দের অর্থ ফাঁককারী 
€৮০1 শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল । ৬০ 1 5) ৬ এর অর্থ প্রভা- 


তকে ফাঁককারী ; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাক করে প্রভাতের উন্মেষকারী । 
এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জীন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ । প্রতিটি চক্ষু- 
স্নান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর্র প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জীন, 
মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বত্রস্টা আল্লাহ্‌ 
তাণআলারই কাজ । 

রান্ত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট 
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থেকে উদ্ভূত। যেখানে পৌছে মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে, তাকেই এ 


dP 


বলা হয়। একারণেই মানুষের বাসগৃহকে কোরআনে ১ বলা হয়েছেঃ (৯৫ 
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০, ৮9 ৪৯ ৩০ 19 কেননা কুঁড়ে ঘর হলেও মানুষ সেখানে পৌঁছে স্বভাবতই 


স্বত্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা রান্রিকে 
AA 


BE 
প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন । ০৮০] ৪) বাক্যে এসব 


নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা মানুষ দিবালোকে অর্জন করে---রান্রির অন্ধকারে নয় । এরপর 
Lar 


i AB শত এটি 
৪, 0৮০1 ০১ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দিনের বেলা সব কাজ-কারবার 


করে বিধায় দিবালোক যেমন একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে 
করো না। এটিও একটি বড় নিয়ামত । রান্রে সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ আরাম 
করে পরদিন আবার নবোদ্যমে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায় । নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত 
পরিশ্রম সহ্য করতে পারত না। 


রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নিদিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং 
আল্লাহ তাআলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ । এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া 
যায়। তাই এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্ক্ষেপও করে না। 
চিন্তা করুন, যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুষায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নিদিষ্ট 
করত, তবে কেউ হয়ত সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং কেউ 
রাতের বিভিন্ন অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত ! ফলে দিবা-রান্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অহরহ 
মান্ষ কাজ-কারবার ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাকটরী সর্বক্ষণ চালু থাকত। এর 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি হিসাবে নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কমীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত । কেননা 
কর্মীদের হট্টগোলে নিদ্রিতদের নিদ্রা ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কমীদের কাজ 
বিঘ্নিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই 
হতে পারে । আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয়---প্রত্যেক প্রাণীর 
উপর রান্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য। 
সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জীব-জন্ত নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি মানুষ বাধ্যতাম্লকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। 
সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রান্রির অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। 
কেননা অধিক আলোতে স্বভাবতই সুনিদ্রা আসে না। 


চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোন 
সময় নিদিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা 


৩৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নেই। দ্বিতীয়ত সব মানুষ যদি কোন চুক্তি অনুসরণ করে নিদ্রা যেত, তবে জন্ত-জানোয়ারকে 
কে চুক্তি অনুসরণে বাধ্য করতে পারত। তারা নিবিদ্বে ঘোরাফেরা করত এবং নিত্রিত 
মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র ত ছনছ করে ফেলত। আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তিই বাধ্যতা- 
মূলকভাবে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তর-জানোয়ারের এ নিদিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে 


Eo 


আন্তর্জাতিক চুজি'র প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। ও ৩ 14815 ১৩5 
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সৌর ও চান্দ্র হিসাব $ বলা হয়েছে ঃ । 64 280 45215 ৩৯০, 


একটি ধাতু । এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের 
উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন । এর ফলে মানুষ 
বছর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। 


আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল 
ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে । হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক 
মিনিট বা এক সেকেগ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্য কোন ওয়ার্ক- 
শপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় 
না। এ উজ্জ্বল গোলকদয় নিজ নিজ কক্ষপথে নিদিস্ট গতিতে বিচরণ করছে £ 
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হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকেও পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ 
অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং 
কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ 
বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা 


রয়েছে। কিন্তু ১৪১৫, 43 (১০ 13 5 ৮৮ ৮৮49) এরা (হে মনের উজ্ভল্য ! 
তুমি আমার জন্য বিপদ হয়ে দাড়িয়েছ। ) এসব গোলকের অপরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা 
মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে । ফলে মানুষ একথা 
ভুলে গেছে যে, রা 596) ১৩১৫ ০! & ০34% 5535 (এ রঙিন পর্দার 
অন্তরালে কোন প্রেমাস্পদ রয়েছে ) গ্রশী গ্রন্থ, পয়গম্বর ও রসূলরা এ সত্য উদ্ঘাটন করার 
জন্যই অবতীর্ণ হন । 


কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় 
প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, 
সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে 
দূরে রাখার জন্য ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র মাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে । 
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যেহেতু ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, 
তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য! প্রয়োজন বশত 
সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র 
হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ । এতে রমযান 
কিংবা যিলহজ্ব ও মহররম কবে হবে----তা অক্তাত হয়ে ঘাবে । 
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আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ 111 9) J ০) ১ অৰ্থাৎ 


এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা---যাতে কখনও এক মিনিট. ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় 
না---একমান্ত্র আল্লাহ, তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান 
এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী । 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


AA এ্পান Ade ar AJ PI ভারলি তা 
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অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষন্তরও আল্লাহ্‌ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃ- 
প্রকাশ । এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল 
ও স্থলপথে ভ্রমণ করা'র সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, 
তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ 
বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপু্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। 

এ আয়াতেও মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন 
একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে । এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও 
কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণ মনা এবং আত-প্রবঞ্চিত। 
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এরপর বলেছেনঃ ৬ 5৭৯ 15 ঠা 373 অথাৎ আমি 


শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত. 
করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহ্‌কে চেনে না, তারা বেখবর ও 
মচেতন। 


AG A ASA A 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে $ ৪৯১13 ০৮৯ ৩ (5০ ১ টি 
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৩৭৮ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


3 2১22 ody শব্দটি 91 91৮ থেকে উদ্ভূত । কোন বস্তুর অবস্থান 
স্থলকে ৯৮০৯০ বলা হয়। ES শব্দটি ৮৮১১১ 5) থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ 
কারও কাছে কোন বস্ত অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেওয়া । অতএব ৪১৮৯ এ 
জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্ত অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়। 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সভা থেকে অর্থাৎ 
আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি 
স্বল্পকালীন অবস্থান স্থুল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে । এ কার-. 
ণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে । কেউ বলেছেন ঃ € ১০ 
ও 1৮৮০ যথাক্রমে মাত্গর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন $ কবর ও পরলোক । 
এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে । 
কাজী সানাউল্লাহ পানীপর্থী রে) তফসী'র মাযহারীতে বলেছেন ঃ ০ হচ্ছে পর- 
লোকের বেহেশত ও দোযখ । আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো 
স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা গৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কবর ও বর- 
যখই হোক---সবগুলোই হচ্ছে £১ 3৯৯০ অর্থাৎ সাময়িক অবস্থান-স্থল। কোরআন 
পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা যায় । আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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84৮ ৩০ 04৮ ৩৯৮ ১০--অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরো- 
ৰঠ 


হণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই ঘে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন 
মুসাফির সদৃশ । বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্ররুতপক্ষে সে জীবন-সফরের 
বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে । 
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বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৃষ্ট জগতের তামাশায় মত্ত হয়ে যারা আসল বাসস্থান এবং 
আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে যায়, শেষ এ আয়াতে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে-_যাতে 
তারা প্ররুত সত্য অনুধাবন করে এবং দুনিয়ার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়। 
মাওলানা জামী রে) চমৎকার বলেছেন £ 
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(৯৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা 
সবপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি । অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, 
ঘা থেকে যৃগ্ম বীজ উৎপন্ন করি । খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে 
এবং আঙুরের বাগান, যয়তুন-আনার পরস্পর লাদৃশ্যধূত্ত এবং সাদুশ্যহীন। বিভিন্ন 
গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর--যখন নেগুলো ফলস্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি 
লক্ষ্য কর--নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য। (১০০) তারা 
ভ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই স্থম্টি করেছেন। 
তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিন্র 
ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে । (১০১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ুলের আদি স্তরচ্টা । 
কিরূপে আল্লাহ্র পূত্র হতে পারে? অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই ? তিনি যাবতীয় 
কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্ত সম্পর্কে সুবিজ্ঞ । (১০২) ইনিই আল্লাহ্‌_তোমাদের 
পালনকর্তা । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রম্টা। অতএব তোমরা 
তীরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী । 


















তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর তিনি (আল্লাহ) আকাশ থেকে (অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে ) পানি বর্ষণ 
করেছেন, অতঃপর আমি এ (একই পানি ) দ্বারা রঙ-বেরঙের সবপ্রকার উদ্ভিদ (মাটি থেকে) 
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উৎপন্ন করেছি, (একই পানি ও মাটি থেকে এত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করা, যাদের 
রঙ, গন্ধ, স্বাদ ও উপকারিতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরতের কত 
বিস্ময়কর কারসাজি!) অতঃপর আমি এ (কুড়ি ) থেকে (যা প্রথমে মাটি ভেদ করে নির্গত 
হয় এবং হলদে রঙ হয় ) সবুজ শাখা বহির্গত হি (শাখা ) থেকে আমি উৎপাদন 


করি যুগ্ম বীজ। (এ হচ্ছে শস্যের অবস্থা 3 টাও 2 টী 5 ও বাক্যে সংক্ষেপে তা 


উল্লিখিত হয়েছে । ) এবং খেজুরের কাঁদি থেকে ফলের গুচ্ছ বের করি, যা ( ফলভারে ) 
নিচে নুয়ে পড়ে এবং (এ পানি দ্বারাই আমি) আউঙ্রের বাগান (উৎপন্ন করেছি ) এবং যয়তুন 
আনার €েক্ষ উৎপন্ন করেছি) যা (কতক আনার ও কতক যয়তুন ফলের আকার আকৃতি, 
পরিমাণ ও রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং (কতক ) 
একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যহীন। প্রত্যেকটির ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সেগুলো ফলত্ত 
হয় (তখন সম্পূর্ণ কাচা, বিস্বাদ ও অব্যবহারযোগ্য হয়) এবং (অতঃপর ) এর পরিপক্কতা 
লক্ষ্য কর (তখন সবগুণে পরিপূর্ণ হয়। এটিও আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ) এ (গুলোর) 
মধ্যে ও একত্ববাদের ) প্রমাণাদি (বিদ্যমান ) রয়েছে ---( প্রচারের দিক দিয়ে যদিও 
সবার জন্য, কিন্তু উপরুত হওয়ার দিক দিয়ে ) তাদের (-ই) জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন 


((-এবং চিন্তা) করে। €এ হচ্ছে ফল-মুলের বর্ণনা, যা সংক্ষেপে (৪৯425 বাক্যাংশে 
বণিত হয়েছিল )। 


এবং তারা (মুশরিকরা স্বীয় বিশ্বাস মতে ) শয়তানদের (সেই ) আল্লাহ্র (যার গুণা- 
বলী ও কর্ম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ) অংশীদার স্থির করে রেখেছে (ফলে তাদের প্ররোচনায় 
তারা শিরক করে এবং আল্লাহ্‌র বিপরীতে তাদেরকে মেনে চলে )। অথচ তাদেরকে (স্বয়ং 
তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও ) আল্লাহ্‌, তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন (যখন স্রষ্টা অন্য কেউ 
নয়, তখন উপাস্যও অন্য কেউ না হওয়া উচিত।) এবং তারা (কতক মুশরিক.) আল্লাহ্‌র 
জন্য (স্বীয় বিশ্বাসে ) পুন্র ও কন্যা বিনা প্রমাণে গড়ে নিয়েছে যেমন খুষ্টানরা মসীহ আ)- 
কে এবং কতক ইহুদী হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুন্র এবং আরবের মুশরিকরা 
ফেরেশতাদের আল্লাহ্‌র কন্যারূপে অভিহিত করত | ] তিনি পবিভ্র ও সমুন্নত তাদের 
বর্ণনা থেকে---( অর্থাৎ তার অংশীদার এবং পুন্র-কন্যা হওয়া থেকে ) তিনি নভোমণ্ডল ও 
ভুমগুলের আদি শ্রষ্টা। ( অর্থাৎ নাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অন্য কোন 
আদি শ্রষ্টা নেই। সুতরাং উপাস্যও অন্য কেউ হবে না। এতে অংশীদার না থাকা বোঝা 
গেল। সন্তান না থাকার প্রমাণ এই যে, সন্তানদের স্বরূপ তিনটি ঃ এক. স্বামী-স্ত্রী থাকা, 
দুই. উভয়ের মিলন এবং তিন. জীবিত বস্ত সৃচ্টি হওয়া । অতএব ) কিরূপে আল্লাহ্‌র 
সন্তান হতে পারে, যখন তার কোন সঙ্গিনী নেই এবং তিনি (যেমন তাদেরকে রা ঃ 
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ভাবে) তিনি সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং (তিনি যেমন একক শ্রম্টা, তৈমনি এ বিষয়েও 
তিনি একক যে,) তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ । €(আদি-অন্ত সবদিক দিয়েই । এ গুণেও 
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তাঁর কোন অংশীদার নেই । জ্ঞান ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এতদ্বারাও প্রমাণিত 
হল যে, অন্য কোন স্রষ্টা নেই।) ইনি (যার গুণাবলী বণিত হয়েছে ) আল্লাহ্‌-__তোমাদের 
পালনকর্তা । তাঁকে ছাড়া আরাধনার যোগ্য কেউ নেই। সবকিছুর শ্রষ্টা (যেমন পূর্বে বণিত 
হয়েছে। এসব গুণ যখন আল্লাহ্‌র-ই, ) অতএব তোমরা তার ই ) আরাধনা কর এবং 
তিনি (-ই ) সবকিছুর সম্পাদনকারী। (অন্য কোন সম্পাদনকারীও নেই। সুতরাং তার 
আরাধনা করলে তোমরা সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে---অন্যে কি দেবে £ মোট কথা, 
শ্র্টাও তিনি, সর্বক্ত তিনি এবং সম্পাদনকারীও তিনি। এ সবের দাবীও এই যে, উপাস্যও 
তিনিই হবেন )। 


আন্ষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়মাতসমূহের বিষয়বস্ততে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে । 
এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. উর্বজগণ্, দুই, অধঃ 
জগৎ এবং তিন. শ্ন্যজগৎ । অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শুন্যজগতে সৃষ্ট 
বস্তুসমূহ ৷ প্রথমে অধঃজগতের বস্ত বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ এগুলো আমাদের অধিক 
নিকটবর্তী । অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে 8 এক. মাটি থেকে 
উৎপন্ন উদ্ভিদ, রুক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তর বর্ণনা । প্রথমোক্তটি 
প্রথমে বণিত হয়েছে । কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পম্ট এবং অপরটি যেহেতু 
আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সুক্ষা। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎ- 
সকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল । এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে 
ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ । এর পর শ্ন্যজগতের উল্লেখ করা 
হয়েছে, অর্থাৎ সকাল ও বিকাল । এর পর উর্বজগতের সৃষ্ট বস্ত বণিত হয়েছে, অর্থাৎ 
সূর্য, চন্দ্ৰ ও নক্ষত্ররাজি । অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে 
এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে 
উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে । কিন্ত বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণী 
বিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের 
বর্ণনা অগ্রে রাখা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ 


বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই ১০ (৯০ 


যাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছে । উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে ; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা 
বীজ ও অ+টির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃম্টির 
প্রসঙ্গ টানা হয়েছে । এতে আরও একটি সুক্ষ কারণ থাকতে পারে । তা এই যে, সূচনার 
দিক থেকে রুজ্টি উধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দুরত্ব অতিক্রমের 
দিক দিয়ে শুন্য জগতের বস্তু । 
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(১০৩) কোন কিছুরই দুষ্টিসীমা তকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি 
সকলের দুম্টিকেই পেতে ও বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্মা দশা, সূবিজ্ত। 
১০৪) তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। 
অতএব, থে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই 
ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক মই। (১০৫) এমনিভাবে আমি নিদর্শনাবলী 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি_-ঘাতে তারা না বলে যে, আপনি তো এগুলো অধ্যয়ন করে 
বলছেন এবং ঘাতে আমি একে সুধীরন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি 
এ পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আনে । তিনি ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন 
তবে তারা শিরক করত না। আমি আপনাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি 
তাদের কাষনিবাহীও নন। 



















তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(তার সর্বক্ত হওয়া এবং এ গুণে একক হওয়া এরূপ যে, ) তাঁকে কারও দৃষ্টিসীমা 
বেম্টন করতে পারে না---(ইহকালেও না এবং পরকালেও না। ইহ্কালে তাঁকে দর্শন করা 
সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব । শরীয়তের বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত। পরকালে বিভিন্ন 
প্রমাণ অনুযায়ী জান্নাতীরা যদিও তাঁকে দর্শন করবে, কিন্তু দুষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ বেম্টন করা 
সম্ভব হবে না। যে দুষ্ট বস্তূর বাহ্যিক অবস্থা দর্শনেন্দ্রীয় দ্বারা বেষ্টন করা অসম্ভব, তার 
অভ্যন্তরীণ স্বরূপ বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা বেষ্টন করা ততোধিক অসম্ভব ৷ কেননা, বাহ্যিক 
অবস্থার চাইতে আভ্যন্তরীণ স্বরূপ অধিকতর সূক্ষমম এবং বিবেক-বৃদ্ধিও দর্শনেন্দ্রিয়ের চাইতে 
অধিকতর ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত।) এবং তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) সকল দৃষ্টিকে 
(সেগুলো তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম, অবশ্যই ) বেষ্টন করেন। (এমনিভাবে অন্যান্য 
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বস্তকেও জান দ্বারা বেষ্টন করেন----্ঠাণ 558% ০৯ 2৯5) এবং (তিনি সবাইকে 
শে / শর্প পি 


বেষ্টন করেন এবং তাঁকে কেউ বেষ্টন করে না---এ থেকে জরুরী হয়ে গড়ে যে,) তিনিই 
সৃক্ষাদর্শী, সুবিজ্ত । (অন্য কেউ নয়। জ্ঞানের এ গুণে আল্লাহ্‌ তা'আলা একক। আপনি 
তাদেরকে বলে দিন যে, ) নিশ্চয় এবার তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে সত্য দর্শনের 
উপায়াদি (অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি ) এসে গেছে। 
অতএব যে (এগুলো দ্বারা সত্যকে ) প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজের উপকার করবে এবং যে 
অন্ধ হবে, সে নিজের ক্ষতি করবে এবং আমি তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের ) 
পর্যবেক্ষক নই। (অর্থাৎ অশালীন কাজ করতে না দেওয়া যেমন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব 
তদ্রপনয়। আমার কাজ শুধুমান্র প্রচার করা ।) এবং (দেখ) এমনি (উত্তম )-রূপে আমি 
নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করি (যাতে আপনি সবাইকে পৌছে দেন এবং) যাতে তারা (অর্থাৎ 
অবিশ্বাসীরা বিদ্বেষবশত একথা) না বলে যে, আপনি তো (কারও কাছ থেকে এসব 
বিষয়বস্তু) পড়ে নিয়েছেন। (উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তাদেরকে আরও জব্দ করা যায় যে, 
আমি তো এমন বিস্তারিতভাবে সত্যকে প্রমাণিত করতাম, পক্ষান্তরে তোমরা অর্থহীন 
বাহানা তালাশ করতে ) এবং যাতে আমি একে (অর্থাৎ কোরআনের বিষয়বন্তকে ) সুধী- 
রন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দিই। (অর্থাৎ কোরআন অবতারণের উপক্কার তিনটি ঃ 
এক. যাতে আপনি প্রচারকার্ষের পুরস্কার লাভ করেন, দুই. যাতে অবিশ্বাসীরা অধিক 
অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং তিন. সুধীরুন্দ ও সত্যান্বেষীদের সামনে সত্য ফুটে ওঠে। 
সুতরাং) আপনি (কে মানে, কে মানে না তা দেখবেন না বরং ) আপনার পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে যে পথে চলার প্রত্যাদেশ হয়েছে, সে পথ অনুসরণ করুন ; (এ পথে চলার 
জন্য এ বিশ্বাসই প্রধান যে,) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং (এতে অটল 
থেকে ) মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না (যে, আফসোস, তারা ইসলাম গ্রহণ করল না 
কেন?) এবং (লক্ষ্য না করার কারণ এই যে, ) যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা 
শিরক করত না (কিন্তু তাদের দুক্ষর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা 
করেছেন। তাই এর কারণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এমতাবস্থায় আপনি এ চিন্তা করবেনই 
কেন!) আমি আপনাকে তাদের (ক্রিয়াকর্মের ) তত্ত্বাবধায়ক করিনি এবং আপনি 
(দুক্ষর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ) ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন । 
( অতএব তাদের অপরাধসমূহের তদন্ত এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভার যখন আপনাকে 
অর্পণ করা হয়নি, তখন আপনি উদ্বিগ্ন হবেন কেন?) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে )| শব্দটি )}-এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং 
দৃষ্টিশক্তি 51১৩! শব্দের অথ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
এ স্থলে 51,৩ শব্দের অর্থ ‘বেষ্টন করা’ বর্ণনা করেছেন।---€ বাহরে-মূহীত ) 


৩৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজন্তর দৃষ্টি 
একন্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সত্তাকে বেস্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দু”টি বিশেষ গুণ বণিত হয়েছে। এক. সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও 
দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। 

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রো)-র এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ 
এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে 
যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত 
দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্তাকে পুরোপুরি বেস্টন করা সম্ভবপর নয়।---€( মাযহারী ) 

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ্‌ জীবজন্তর 
দুষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর রৃহত্তম মণ্ডলকে 
দেখতে পারে এবং চতুদি:ক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ £ এদের 
বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয় । কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু 
এসব গ্রহকে চতুদিক বেম্টন করে দেখতে পারে । 

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ । এর দ্বারা শুধু ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য 
বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও 
উধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অজিত হতে পারে? 


01৮০ ০৮০ ৬৯৮৮ ৪ ও ৩৬০ ০55) 
৪৪ ৬৪৫ ১ উিখখি ১9 ০০৬০ ৬৬৫ এ ৬৭ 
(তুমি অন্তরে জাগরিত হও, বিবেকে ধরা দাও না। আমার বুঝতে বাকী নেই যে, 
এটাই তোমার পরিচয় )। 
আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী অসীম । মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা 
সবাই জানে যে, কোন অসীমকে কোন সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না। তাই 
বিশ্বের যত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের নিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলীর অনুসন্ধান 
ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং যত সূফী মনীষী “কাশফ" (অন্তর্ৃষ্টি ) ও “ইলহাম? 
(গ্রশী জ্ঞান )-এর আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার 
করেছেন যে, আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না। 
সির 
চাদ ১০ 25 ০১901 082 
শেখ সাদী রে) বলেন $ ্‌ ্‌ 
তু ০৪৯১১ (৮০০১ ৮০6 তি 
পি ৬৮০০ ১০৫ ৬১৬ জ 


সূরা আল-আন'আম ৩৮৫ 


স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা £ মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখতে পারে কি না, 
এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা“আতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। 


A “wu 


এ কারণেই হযরত মূসা (আ) যখন ৮৬০1 ১) (হে পরওয়ারদিগার, আমাকে দেখা 


এজ 


[09 


দাও) বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ৬ 17 ৬) 


(তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসা (আ)-ই যখন এ উত্তর 
পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মু’মিনরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে । টা সহীহ. হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । স্বয়ং কোরআন 


শা পা তা Gr ঢে চে 


পাকে বলা হয়েছে £ ৪১5 338) 901875 ১৯০ 98 5 3৭" 9 কিয়ামতের দিন 


অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে। 
তবে কাফির ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌কে দেখার গৌরব থেকে 


AUD a ad ঢেলে 


বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে $ (৪2) ১১৮ (৪১1 1s 


পা কঠিন 2৯ পা টু পম 


RIF Py *$8-_অৰ্থাৎ কাফিররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে 


আড়ালে ও বঞ্চিত থাকবে। 


পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে---হাশরে অবস্থানকালেও 
এবং জান্নাতে পেনছার পরও । জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্বর্হৎ নিয়ামত । 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌ বলবেন, 
তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নিয়ামতের প্রয়োজন 
হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, আপনি আমাদেরকে 
দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশী আমরা আর কি চাইব। 
তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হবে। এটিই 
হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত সোহায়েব রো) থেকে 
বণিত হয়েছে । ১5. ্‌ 

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রস্লুল্লাহ সো) এক চন্দ্রালোকিত রানে সাহাবীদের 
সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন £ (পরকালে ) 
তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে। 


তিরমিযী ও মসনদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে 
৪৯-- 


৩৮৬ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


বণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাদেরকে প্রতি- 
দিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন । 


মোট কথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে 
সব জান্নাতী এ নিয়ামত লাভ করবে ! রসূলুল্লাহ সো) মে'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ 
করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ । শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রে) 
বলেন £ আকাশসম্হের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের 
উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পাথিব সাক্ষাৎ বলা যায় 
না। 


3 ATA IF ads পা 


এখন প্রশ্ন থাকে যে ঃ ১০৮ SS ১১৮ /-__, আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, 


মানুষ আল্লাহ, তা“আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে £ 
এর উত্তর এই যে, আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব । আয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং 
অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুদিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, 
তার সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম। 


কিয়ামতের দেখাও চতুদিক বেস্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার 
মত শক্তি মানুষের চোখে নেই । তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে 
এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে । কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে 
চতুদিক থেকে বেস্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না। 


আয়াতে বণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিবেস্টন- 
কারী । জগতের অণুকণা পরিমাণ বস্তও তার দৃষ্টির অন্তরালে নয় । সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান 
এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তর 
পক্ষে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে 
পারে না। কেননা, এটা আল্লাহ ভারা? বিশেষ গুণ । 


AS 


এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ Sl ৯৮১ eS 3-_আরবী অভিধানে $৮) 


শব্দটি দু’ অর্থে ব্যবহাত হয় ঃ এক. দয়ালু, দহ সুক্ষ বস্ত যা ইন্দ্িয়ের সাহায্যে অনুভব 
করা যায় না কিংবা জানা. যায় না। 


এনা শব্দের অর্থ, যে খবর রাখে । বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ সূক্ষম। তাই 


ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্ট 
জগতের কণা পরিমাণ বস্তও তার জান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে ৮৪৯৮) শব্দের 
অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্জিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে 
পাকড়াও করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গোনাহর কারণেই পাকড়াও 
করেন না। 


দ্বিতীয় আয়াতের 79৮৭ শব্দটি ১১)৬১-এর বহবচন। এর অর্থ বৃদ্ধি ও জ্ঞান। 


সূরা আল-আন'আম ৩৮৭, 


অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্তরিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে $$ ৮৪ 


বলে এসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব 
রূপকে জানতে পারে । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেক্ষে তোমাদের 
কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কোরআন, রসুল (সা) ও বিভিন্ন 
মো'জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসূলের চরিন্ত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। 
এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায় । 


অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুগ্নান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার 
সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, 
সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের তত্বাবধায়ক নই । অর্থাৎ মানুষকে 
জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রসূল (সা)-এর দায়িত্ব নয়, 
ঘেমনটি তত্বাবধায়কের দায়িত্ব হয়ে থাকে । রসুলের একমান্ত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী পেঁছিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া ৷ এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ রা, 
না করা মানুষের দায়িত্ব । ্‌ 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ও রিসালতের যেসব প্রমাণ বণিত হয়েছে, তৃতীয় 


“lA 3 এপ te 


আয়াতে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে £$ 5৬)! ০১৯ DS অর্থাৎ 


আমি এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি। 


পর্ণ ছি এটি পাল ও A Cu তা ee AS Ae তা 


এরপর বলা হছে ৩৯58) ০৬৮১৩ ৩৮ )৩ (9) 58% এর 


মর্ম এই যে, হিদায়েতের সব সাজান, মো‘জেযা, অনুপম প্রমাণাদি---যেমন, কোরআন 
---এক্জন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে 
জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার 
সমতূল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে 
চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে---সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে 

যে-কোন হঠকারী অবিশ্বাসীরও রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্ত 


যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে ৮৯০) এ অর্থাৎ এসব জ্ঞান- 
বিজ্তান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন। 
পা & ঠা AL Cu পা 


সাথে সাথেই বলা হয়েছে 8৩ 9০ (* টি ২১৬১ 5-এর সারমর্ম এই যে, 


সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোট কথা এই 
যে, হিদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনে রাখা হয়েছে । কিন্ত কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত 
হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হয়ে গেছেন। 


৩৮৮ _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ততীয় খণ্ড 


চতুর্থ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে £ কে মানে, আর কে মানে না---- 
আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং এ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে । এর প্রধান বিষয় হচ্ছে 
এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই । এ প্রত্যাদেশ প্রচারের 
নির্দেশও রয়েছে । এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, 
তারা কেন গ্রহণ করল না। 


পঞ্চম আয়াতে এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যদি সৃম্টিগতভাবে ইচ্ছা 
করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের 
দুক্ষৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেন নি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির 
সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন । এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান 
করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্বাব- 
ধায়ক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে 
আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন । কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার 
উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত । 
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সুরা আল-আন‘আম ৩৮৯ 
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(১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে 
ছেড়ে। তাহলে তারাও ধুষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে 
আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর 
স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে 
দেবেন যা কিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি 
তাদের কাছে কোন নিদর্শন আলে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি 
বলে দিন £ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ! তোমাদের 
কে বলল যে, ঘখন তাদের কাছে নিদর্শনাব্ী আসবে, তখন তারা বিশবাস স্থাপন 
করবেই? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি 
প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্ান্ত ছেড়ে 
দেব। (১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতারণ করতাম এবং তাদের 
সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে 
দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ চান। কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য শন্তু করেছি শয়তান, 
মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে চাকচিক্যময় কথাবার্তা 
শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব 
আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন। (১১৩) যাতে চাকচিক্যমম্ 
বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা 
একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে এসব কাজ করে, যা তারা করছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ সেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে ) গালি দিও না, তারা মুশরি- 
করা ) আল্লাহকে € অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তওহীদকে ) উপেক্ষা করে যার উপাসনা করে। ( যদি 
তোমরা এমন কর) তাহলে অক্ততাবশত সীমালংঘন করে (অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে ) তারা 
আল্লাহ্‌কে গালি দেবে। বস্তুত এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের যে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া 
হয় না, সেজন্য বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, আমি (দুনিয়াতে তা) এমনিভাবে 
(যেমন হচ্ছে ) সকল ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে তাদের কর্ম (ভাল হোক কিংবা মন্দ) সুশোভিত 
করে রেখেছি । অর্থাৎ এমন সব কারণ সংঘটিত হয়ে যায়, যদ্দরুন প্রত্যেকের কাছে তার 
ধর্ম পছন্দনীয় মনে হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ জগৎ আসলেই একটি পরীক্ষা কেন্দ্র । 
কাজেই এখানে শাস্তি দেওয়া জরুরী নয়।) অতঃপর (অবশ্য যথাসময়ে) স্ীয় পালনকর্তার 
কাছে তাদের (সবাইকে ) যেতে হবে। অনন্তর (তখন ) তারা (দুনিয়াতে ) যা কিছু করত, 
তিনি তা তাদেরকে বলে দেবেন (এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন)। এবং তারা 


৩৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


(অবিশ্বাসীরা ) স্বীয় কসমে খুব জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খেয়েছে যে, যদি তাদের 
(অৰ্থাৎ আমাদের) কাছে তাদের প্রাথিত ( নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে ) কোন নিদর্শন 
আসে, তবে তারা (অর্থাৎ আমরা ) অবশ্যই তর্প্রতি (অর্থাৎ নিদর্শনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন 
করবে । (অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশকারীর নবুয়ত মেনে নেবে । ) আপনি ( উত্তরে) বলে দিন ঃ 
নিদর্শনাবলী সব আল্লাহ্‌র করায়ত্ত, ( তিনি যে ভাবে ইচ্ছা, সেগুলো পরিচালনা করবেন । 
এতে অন্যের হস্তক্ষেপ করা এবং ফরমায়েশ করা অন্যায় । কেননা, কোন্‌ নিদর্শনটি প্রকাশ 
হওয়া উপযুক্ত এবং কোন্টি প্রকাশ না হওয়া উপযুক্ত তা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না। তবে 
পয়গম্বর প্রেরণের সময় কোন নিদর্শন প্রকাশ করা উপযুক্ত তা নিশ্চিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রিসালতে মুহাম্মদীর সত্যতার অনেক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন । এগুলোই যথেষ্ট । এ 
হচ্ছে তাদের ফরমায়েশের জওয়াব ।) এবং (মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, এসব নিদর্শন 
প্রকাশ হলে ভালই হয় । এতে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে । তাই মুসলমানদের 
সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,) তোমরা কি খবর রাখ (বরং আমি খবর রাখি ) যে, তারা 
(ফেরমায়েশী ) নিদর্শন যখন আসবে (চরম শন্তুতাবশত ) তখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না 
এবং (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে ) আমিও তাদের অন্তরকে ( সত্যান্বেষণের 
ইচ্ছা থেকে ) এবং তাদের দৃষ্টিকে (সত্য দর্শন থেকে ) ঘুরিয়ে দেব। (আর তাদের এ 
বিশ্বাস স্থাপন না করা এমন) যেমন তারা এর (অর্থাৎ কোরআনের ) প্রতি (যা একটি বিরাট 
মো'জেযা ) প্রথমবার (যখন আগমন করেছিল) বিশ্বাস স্থাপন করেনি। (কাজেই এখন 


বিশ্বাস না করাকে অসম্ভব মনে করো না) এবং ( 3041 ০514 অর্থাৎ দৃষ্টিকে 


$6488 


অকেজো করে দেওয়ার অর্থ বাহ্যিক ৮৫) নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে,) আমি তাদেরকে 
তাদের অবাধ্যতায় ( ও কুফরে ) উদ্ভ্রান্ত ( অস্থির ) থাকতে দেব, ( বিশ্বাস স্থাপনের তৌ- 
ফিক হবে না। এটা অভ্যন্তরীণ ০৮১৪১ ) এবং (তাদের হঠকারিতা এরূপ যে, ) আমি 
যদি (একটি নয়, কয়েকটি এবং বিরাট বিরাট ফরমায়েশী নিদর্শনও প্রকাশ করতাম £ উদা- 


পা লেডি VLA 


হরণত ) তাদের কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতাম (যেমন তারা বলে 8 09১1 9) 
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8 ০১1] )) এবং তাদের সাথে ম্বতরা € (জীবিত হয়ে ) কথাবার্তা বলত (যেমন তারা 
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1 fi ॥ 
বলেঃ 0৬ 1453৬ ) এবং তোরা তো শুধু এতটুকুই বলে যে, 43 
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৮৮১ রি /০)] ১) আমি (এতটুকুতে ক্ষান্ত হতাম না বরং) সমস্ত ( অদৃশ্য ) বিষয়কে 


(জান্নাত, দোযখ ইত্যাদি সহ) তাদের কাছে তাদের চোখের সামনে এনে একত্র করতাম, 
(যে, তারা খোলাখুলি দেখে নিত ) তবুও তারা কদ্নিনকালেও বিশ্বাস স্থাপন করত না, 


সৃরা আল-আন“আম . ৩৯১ 


কিন্ত যদি আল্লাহ্‌ চান (এবং তাদের বিধিলিপি পরিবর্তন করে দেন,) তবে ভিন কথা । 
(অতএব তাদের হঠকারিতা ও দুম্টামির অবস্থা যখন এই এবং তারা নিজেরাও তা জানে 
যে, কখনও তাদের বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা নেই, তখন নিষ্ফল হওয়ার কারণে নিদর্শনা- 
বলীর ফরমায়েশ না করাই সঙ্গত ছিল) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খতা করছে (যে, বিশ্বাস 
স্থাপনের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনর্থক ফরমায়েশ করে চলছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ মূ্খতা ) 
এবং (তারা ঘে আপনার সাথে শন্তুতা করে---এটা নতুন কিংবা আপনার ব্যাপারেই নয়; 
বরং তারা আপনার সাথে যেমন শব্রুতা করে ) এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শন্ত্ররূপে 
অনেক শয়তান সৃষ্টি করেছিলাম---কিছু মানব (যাদের সাথে তাদের আসল কাজকর্ম 
ছিল) এবং কিছু জিন (ইবলীস ও তার বংশধর ) তন্মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ ইবলীস ও 
তার বাহিনী ) অন্য কিছু সংখ্যককে ( অর্থাৎ কাফির মানুষের মনে ) মুখরোচক বিষয়ের 
ওয়াসওয়াসা প্রদান করত প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে । (অর্থাৎ কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের 
কথাবার্তা যা বাহ্যত পছন্দনীয় হলেও প্ররুতপক্ষে তা ছিল মারাত্মক, একটা প্রতারণা । 
যখন এটা নতুন নয়, তখন এ জন্য দুঃখ করবেন না যে, তারা আপনার সাথে এরূপ ব্যবহার 
কেন করে! আসলে এতে কিছু রহস্যও রয়েছে । তাই তাদের এসব কাজ করার সামথ্যও 
হয়ে গেছে) এবং আল্লাহ যদি (এরূপ ) চাইতেন (যে, তারা এরূপ কাজ করতে সমর্থ না 
হোক, ) তবে তারা এরূপ কাজ করতে পারত না। (কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে 
তাদেরকে এ সামর্থ্য দান করা হয়েছে । ) অতএব (যখন এতে এ উপকারিতা রয়েছে, তখন ) 
তাদেরকে এবং তাদের ( ধর্ম সম্পর্কে ) মিথ্যাপবাদ রটনাকে আপনি ছেড়ে দিন (এ চিন্তায় 
পড়বেন না। আমি স্বয়ং নিদিষ্ট সময়ে এর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব । উপরোক্ত 
রহস্য ও প্রজ্তাসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম )। এবং (শয়তানরা কাফিরদের এজন্য কুমন্ত্র- 
ণায় নিক্ষেপ করত ) যাতে এর প্রতি (অর্থাৎ প্রতারণামূলক বাক্যের প্রতি) তাদের অন্তর 
আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে (যথোপযুক্ত ) বিশ্বাস করে না। € উদ্দেশ্য, কাফির সম্প্রদায় ; 
_মদিও তারা আহলে-কিতাব, কেননা তারাও পরকালে যথোপযুক্ত বিশ্বাস করে না। যদি 

করত তবে নবুয়ত অস্বীকার করার দুঃসাহস করত না। কেননা, তজ্জন্য কিয়ামতে 
শাস্তি প্রদান করা হবে। ) এবং যাতে (অন্তর আকৃষ্ট হওয়ার পর ) তাকে (আন্তরিক বিশ্বাস 
দ্বারাও) পছন্দ করে নেয় এবং যাতে (বিশ্বাসের পর ) এসব কাজ (-ও ) করতে থাকে, যা 
তারা করত । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাস'আলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ 
ও উপায় হওয়াও বৈধ নয় । 


ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নযুল এই £ রসূলুল্লাহ (সা)-র 
পিতৃব্য আবু তালিব যখন অন্তিম রোগে শষ্যাশায়ী ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সো)-র শন্তুতায়, 
নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। 
তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে থাকে ঃ আবু তালিবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন 


৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয়খ খণ্ড 


সমস্যা হয়ে দীঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমা- 
দের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে ঃ আবূ তালিব জীবিত থাকতে 
তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে । কাজেই 
এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবৃ্‌ তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা 
বলে নিই। 


প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আব. তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাত্ষ্পুত্রের 
প্রতি তার অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ, সো)-র শত্রুদের মোকাবিলায় সব সময় 
তার ঢাল হয়ে থাকতেন। 


কতিপয় কোরায়েশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালিবের কাছে যাওয়ার জন্য 
একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমূখ 
সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক 
এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সে আবু তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 
প্রতিনিধিদল ক সেখানে পেঁছিয়ে দিল । 


তারা আবূ তালিবকে বলল £ আপনি আমাদের মান্যবর সর্দার ৷, আপনি জানেন, 
আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কম্টে ফেলে রেখে- 
ছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে 
আমরা তার সাথে সন্ধি স্থাপন করব । তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে 
ইচ্ছা উপাস্য করবেনঃ আমরা কিছুই বলব না। 


আবু তালিব রসূলুল্লাহ, সা)-কে কাছে ডেকে বললেন £ এরা সমাজের সর্দার, আপ- 
নার কাছে এসেছেন। রসুলুল্লাহ, (সা) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন £ আপনারা 
কি চান £ তারা বলল $ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের 
মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব 
না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে। 


রসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে 
আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা 
সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত 
হয়ে যাবে? 


আবু জাহল উচ্ছুসিত হয়ে বলল £ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ 
করতে সম্মত | বলুন বাক্যটি কি £ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ । 
একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালিবও রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে বললেন £ 
ভ্রাতুঙ্গুন্র, এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলেমা 
শুনে ঘাবড়ে গেছে । 


রসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ চাচাজান, আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কলেমা 
বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, 


সুরা আল-আন'আম ৩৯৩ 


তবুও আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরায়েশ সর্দারদের নিরাশ 
করে দিলেন । 


এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল 8 হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের 
মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং এ সত্তাকেও, আপনি 
নিজেকে যার রসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
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অর্থাৎ আপনি এ প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদের তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। 
তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলা শুরু করবে পথন্্রম্টতা ও অক্ততার কারণে । 


ABI তা 
এখানে 7৯১ J শব্দটি ত ধাতু থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ গালি দেওয়া । 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশব কালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুক্ষেও 
কখনও গালি দেন নি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের 
হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে । কোরায়েশ সর্দাররা এ ঘটনাকে 
রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালি- 
গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহকে গালিগালাজ করব। 


এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে । এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের 
সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে । এখানে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল ; 
যেমন বলা হয়েছে ঃ 
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কে সম্বোধন করা হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ 


আয়াতে সম্বোধনকে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে 
ABI শা 


(44) } বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সো) তো কখনও কাউকে 


গালি দেন নি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তা তাঁর মনোকম্টের কারণ হতে 
পারে । তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে । ফলে সব সাহাবায়ে-কিরামও এ ব্যাপারে 
সাধারণ হয়ে যান।---(বাহ্‌রে মুহীত ) 
এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের 
৫০--- 


৩৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয়; অদ্যাবধি এগুলো তিলাও- 
মাত করা হয়। 


উত্তর এই--কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহাত হয়েছে, সেখানে 
বিতক হিসাবে কোন সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও 
মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান বক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না 
যে, এতে প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্জ-বিদ্রপ করা হয়েছে । এ 
সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে 
পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষনুটি আলোচনা : 
করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে । আদালতের সামনে 
প্রদত্ত এ ধরনের বিরৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে । 
এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বণিত হয় । এগুলোই 
অন্যন্্র ও অন্যভাবে বণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো 
বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না। 


এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অক্তান, শক্তিহীন ও 
অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত 
স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদুরদশিতাও ফুটে ওঠে। 


এটি নটিকপান পা পা ঠেলা 


বলা হয়েছে ৪ ৮১৪০০) 3 ₹১৬০। ৯৮- অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক 
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Be 


৮৩ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা---সবাই জাহাম্নামের ইন্ধন । 


এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়-_পথন্রষ্টতা ও ভ্রাস্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। 
ফিকহবিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে 
পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভূক্ত হবে এবং নাজায়েয হবে। যেমন মকরূহ 
স্থানসমূহে কোরআন তিলাওয়াত যে নাজায়েয তা সবাই জানে ।---(রূহুল-মা“আনী) 

মোট কথা, রসূলুল্লাহ সো)-র মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য 
উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশংকা ছিল না। 
তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা 
নিষেধ করা হয়েছে। 

এ ঘটনা এবং এ সম্পকিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে 
দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়েছে। 


কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপঃ উদাহরণত একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে 


সুরা আল-আন“আ'ম ৩৯৫ 


যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ এবং কোন-না-কোন স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে 
কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশুচতিতে মানুষ গোনাহে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদের 
মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্াদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত 
তা সওয়াব এবং প্রশংসনীয়ও বটে কিন্তু এর ফলশ্তিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমা 
পূজারীরা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে মন্দ বলবে । অতএব, ষে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে 
এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 


হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বণিত রয়েছে । একবার রসূলুল্লাহ (সা) হযরত 
আয়েশা রো)-কে বললেন ঃ জাহিলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা*বাগুহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে 
কোরায়েশরা তার পুননির্মাণ করে । এ পুনমির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির 
খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমত কা*বার যে অংশকে “হাতীম" রলা হয়, তাও কা“বাগুহের অংশ- 
বিশেষ ছিল। কিন্তু পুননির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত 
কা“বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল । একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের 
জন্য নিদিষ্ট ছিল। জাহিলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা 
রেখেছে। এটিও ভূপুষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা*বাগুহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী 
হতে পারে; প্রত্যেকেই যেন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রসূলুল্লাহ (সা) আরও 
বললেন £ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কাবাগুহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ- 
রূপে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার 
সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা“বাগুহ বিধ্বস্ত করলে তাদের 
মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি। 


এটা জানা কথা যে, কা"বাগৃহকে ইবরাহিমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি 
ইব্ধাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অক্ততার কারণে এতে আশংকা আঁচ করে 
রসূলুল্লাহ (সা) এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, 
কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশান্তাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ 
কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায় । 


কিন্তু এতে রাহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ 
রয়েছে । তা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফির নিধন ফরয 
করেছে । অথচ কাফির নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, ক্লোন মুসলমান কোন 
কাফিরকে হত্যা করলে কাফিররাও মুসলমানদের হত্যা করবে । অথচ মুসলমানকে হত্যা 
করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে । অতএব , উপরোক্ত মূলনীতি 
অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন 
তিলাওয়াত, আযান ও নামাধের প্রতি অনেক কাফির ব্যঙ্-বিদ্রপ করে । অতএব আমরা 
কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজেদের ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব? 


এর জওয়াবও স্বয়ং আবু মনসুর থেকে বণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে । শর্তটি এই যে, ফাসাদ অবশ্যস্তাবী হওয়ার 


৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিম্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্ত- 
ভুক্ত যেন না হয় । যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা । এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য 
সম্পর্কযুক্ত নয় । এমনিভাবে কা*বাগৃহের নির্মাণে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার 
উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় 
অনিষ্টের আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং 
ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত 
আচরণের কারণে তাতে কোন অনিম্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন 
অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যদ্দূর সম্ভব 
অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেম্টা করা হবে। 


এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী রে) ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রে) উভয়েই 
এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌছে দেখলেন, সেখানে 
পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে । এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে 
সিরীন (র) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন । কিন্তু হযরত হাসান বসরী রে) বললেন £ 
জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরী কাজ কিভাবে ত্যাগ করতে পারি ? 
জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট 
দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেস্টা করা হবে। 


এ ঘটনাটিও রূহল-মা“আনীতে বণিত রয়েছে । তাই আলোচ্য আয়াত. থেকে উদ্ভূত 
মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তার বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরীয়তের 
উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে 
তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অনস্তভূক্ত হলে 
অনিষ্ট অবশ্যস্তাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না। 


এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহবিদরা হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা 
বলেছেন £ পিতা যদি অবাধ্য পূত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে 
বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে---যদ্দরুন তার কঠোর গোনাহ্গার হওয়া 
অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে 
বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন £ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হত। 
এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গোনাহ্‌ পুত্রের উপর 
বর্তাবে না।---€(খোলাসাতুল ফাতাওয়া ) | 


এমনিভাবে কাউকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় 
যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে হদ্দরুন আরও অধিকতর 
গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী রে) 
স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন £ 


উ ০০ ৮ An 5) 558 
_ ৬০ 59 1 ঠ 9৯৯১ রন 


সূরা আল্‌-আন'আম ৩৯৭ 


অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে 
স্বল্পবৃদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে । তবে শর্ত এই 
যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। 

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তভুক্ত---ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়়া- 
স্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে---তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজঞানী 
লোকক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য 
পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে 
কাফিররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ 
করা হয়নি । স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নযূলে বণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার 
সারমর্ম তাই ছিল যে, কোরায়েশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন 
করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রসূলুল্লাহ (সো) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে 
আমার হাতে রেখে দেয় তবুও আমি তওহাদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না। 


তাই এ মাস'আলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার ' হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ 
করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে 
কোন ধৰ্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির 
আশংকার কারণে পরিত্যাগ করা যাবে না। 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সুস্পষ্ট মো‘জেযা 
ও আল্লাহ তা“আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকেরা সেগুলো দ্বারা 
উপরুত হয়নি এবং নিজেদের অস্বীকৃতি ও জেদের উপর অটল রয়েছে । পরবর্তী আক্মাত- 
সমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে 
বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জেযা দাবী করেছে; যেমন ইবনে জরীর (রা)-এর বর্ণনা 
অনুযায়ী কোরায়েশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে 
পরিণত হওয়ার মো'“জেযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে 
নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব। 


রূসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জেযা প্রকাশ পায় তবে 
তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল । তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার জন্য 
দাড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) 
প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে .আমি এক্ষণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। 
কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের 
বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মো'জেঘা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। 
এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল 
হয়েছে । দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কাফিরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জাত 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ছিলেন! তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন £ এখন আমি এ মো" জযার দোয়া করব না। 
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এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রাথিত মো ডে উন্নত হলে মুসল- 
০14৩৪ 


মান হওয়ার জন্য শপথ করল । এর পরবতী ও ঘি ৩১৮1 ৬] 


আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মো'জেযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছাধীন। যেসব মো'জেযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল 
এবং যেসব মোণজেযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম । কিন্ত্ত 
বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, 
রসূলুল্লাহ (সা) রিসালতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য 
মো'জেযা আকারে উপস্থিত করেছেন । এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার 
এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে । কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে 
অন্য সাক্ষ্য দাবী করা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; যেমন আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত 
করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য 
মানি না। অমুক নিদিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি 
কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না। 


এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা প্রকাশিত 
হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে আমরা তো 
অমুক ধরনের মো“জেযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব। 


এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদের সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে 
যে,নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরে'র কাছে তা শুদ্ধরূপে পেছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে 
তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো 
উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়! যদি 
তা উদ্দেশ্য হত, তবে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান 
করেদিতে সক্ষম। এসব আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দান করার জন্য আরও বলা 
হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত মো'জেযাসমৃহও সুস্পজ্টরূপে প্রকাশ করে দিই, তবুও 
তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও 
অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে । কোন মো'জেযা দ্বারা এর 


0৮ ০ পরত শা 


প্রতিকার হবার নয় । সবশেষে HO pad LU 155 আয়াতে 


এ বিষয়বস্তুই বণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রাধিত মো‘জেযাসমূহ দেখিয়ে দিই; 
বরং এর চাইতেও বেশী ---ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যা- 
লাপ করিয়ে দিই, তবুও তারা মানবে না। পরবতী দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে সান্ত্বনা 
দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শরুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় 


সূরা আল-আন"আম ৩৯৯ 


নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্থরেরও অব্যাহতভাবে শন্তু, li অতএব আপনি এতে মনঃক্ষুগ 
হবেন না। 
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(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ 
তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন! আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, 
তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতএব আপনি সংশয় প্রকাশকারীদের অন্তভূ্ত হবেন না। (১১৫) আপনার পালনকর্তার 
বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুসমম্বিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে । তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী 
নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । (১১৬) আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের 
কথ মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে! তারা 
শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। 
(১১৭) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে খুব জাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথ- 
গামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে। 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আপনি বলে দিন £ আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালতে মতবিরোধ সম্পফিত 
যে ব্যাপার রয়েছে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আমি যার দাবীদার এবং তোমরা তার অবিশ্বাসী 
--এ বিষয়ের ফয়সালা শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এভাবে হয়ে গেছে যে, 
তিনি আমার দাবীর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ কোরআন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন । 
কিন্ত তোমরা এরপরও মেনে নিচ্ছ না।) তবে কি (তোমরা চাও যে, আমি আল্লাহ্‌র এ 
ফয়সালাকে যথেম্ট মনে না করি এবং ) আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ফয়সালাকারী 


৪০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অনুসন্ধান করি? অথচ তিনি এমন (পূর্ণ ফয়সালা করেছেন ) যে, একটি গ্রন্থ (যা স্বীয় 
অলৌকিকতায় ) স্বয়ংসম্পূর্ণ, তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ( এটি স্বীয় অলৌকিকতার 
কারণে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট । অতএব অলৌকিকতা ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
প্রেরিত হওয়া---এ দু’টি হচ্ছে এর পূর্ণতা । এছাড়া অন্যান্য দিক্ক দিয়েও এটি পূর্ণ । 
আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হিদায়ত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাৰলীর জন্য যথেষ্ট । সেমতে ) 
এর (পূর্ণতার তৃতীয় এক) অবস্থা এই যে, (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) এর (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়বস্তসমূহ 
খুব বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আর € এর পূর্ণতার চতুর্থ অবস্থা এই যে, পূর্ববর্তী 
্রস্থসমূহে এর আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল । এটি এর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই লক্ষণ । 
সেমতে ) আমি যাদেরকে গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইজীল ) দান করেছি, তারা নিশ্চিতভাবে 
জানে যে, এটি (অর্থাৎ কোরআন ) আপনার পানলকর্তার পক্ষ থেকে বাস্তব সত্যসহ প্রেরিত 
হয়েছে। (একথা সবাই জানে যে, এটা সত্য। কিন্ত এরপরেও যারা সত্যভাষী ছিল, তারাই 
তা প্রকাশ করেছে, যারা হঠকারী ছিল, তারা প্রকাশ করেনি।) অতএব আপনি সংশয়- 
কারীদের অন্তভুক্ত হবেন না। (পূর্ণতার পঞ্চম অবস্থা এই যে”) আপনার পালনকর্তার 
(এ) কালাম সত্য ও সুষম হওয়ার দিক দিয়ে (-ও ) সম্পূর্ণ। (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাসের 
সত্যতা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমতা এর মধ্যে নিহিত । পূর্ণতার ষষ্ঠ 
অবস্থা এই যে,) তাঁর (এ) কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই ( অর্থাৎ কারও পরিবর্তন 


কানে তে লালে রাশি 


lr) Fad 
ও বিকৃতকরণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এর সংরক্ষক--- ৪৮১৬) ৪০ ৩1০ )বস্তত 


(এমন পূর্ণ প্রমাণ পেয়েও যারা মুখে ও অন্তরে এর প্রতি মিথ্যারোপ করে) তিনি (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তাদের কথাবার্তা ) শ্রবণ করেছেন € এবং তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ) খুব ভাল করেই 
জানেন (সময় হলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন )। আর ( স্স্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও ) 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এমনি (অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট রয়েছে ) যে, যদি (ধরে নিন ) আপনি 
তাদের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র (সরল ) পথ থেকে বিপথগামী 
করে দেবে, (কেননা, তারা নিজেরাও বিপথগামী । সেমতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ) তারা শুধু 
ভিত্তিহীন কল্পনারই অনুসরণ করে এবং ( কথাবার্তায় ) সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা বলে । 
(আর তাদের বিপরীতে আল্লাহ্‌র কিছু সংখ্যক বান্দা সরল পথেও রয়েছেন। আর) নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তা তাদেরকে ৫-ও ) খুব ভাল জানেন, যারা তার (প্রদশিত সরল ১ পথ 
থেকে বিপথগামী হয়। আর তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার ( প্রদশিত ) 
পথের অনুসরণ করে (অতএব, বিপথগামীরা শাস্তি পাবে এবং সরল পথের অনুসারীরা 
পুরস্কৃত হবে )। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসম্‌ হে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ও কোর- 
আনের সত্য ও অভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মো জেযা ও প্রমাণাদি দেখা ও জানা সত্ত্বেও 
হঠক্ারিতাবশত বিশেষ বিশেষ ধরনের মো“জেযা প্রদর্শনের দাবী করে। কোরআন পাক 
তাদের বক্র দাবীর উত্তরে বলেছে যে, তারা যে সব মো'জেযা এখন দেখতে চায়? সেগুলো 


স্রা আল-আন'আম ৪০১ 


প্রকাশ করাও আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয় । কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও 
অবাধ্যতা পরিহার করবে না। আল্লাহ্‌র চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর এর ফলশুচতি 
হবে এই যে, সবাইকে আযাব গ্রাস করে নেবে । 


এ কারণেই দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রাথিত মো'জেযা প্রকাশ করতে 
দয়াবশত অস্বীকার করেন এবং যেসব মো'জেযা এ যাবত তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, 
সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন। আলোচ্য আম্নাতসমূহে 
এসব যুক্তি-প্রমাণ বণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাক 
সত্য এবং আল্লাহর কালাম। 


প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও 
নবুয়তে মতবিরোধ সম্পকিত ব্যাপার বিদ্যমান । আমি রিসালতের দাবীদার এবং 
তোমরা অবিশ্বাসী । শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা 
এভাবে দেওয়া হয়ে গেছে যে, আমার দাবীর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কোর- 
আনের অলৌকিকতা । কোরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহ্‌র 
কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা 
কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক। এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে 
সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
স্্ীয় জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ইযযত-আবরূ সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্য 
থেকে একটি লোকও এমন বের হল না, যে কোরআনের মোকাবিলায় দু'টি আয়াতও রচনা 
করে দেখিয়ে দিতে পারে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, ঘিনি কোথাও কারও কাছে কোন শিক্ষা 
গ্রহণ করেন নি---তিনি এমন বিস্ময়কর কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা 
করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি 
মো'জেযাটি যথেষ্ট ছিল না কি? এটি প্রকৃতপক্ষে শ্ৰেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে 
এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রসূলুল্লাহ (সো) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল এবং কোরআন 
আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। 


প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 
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৩০৯ ১৯৭1 এ 1 41 18৯ (অৰ্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 


এ কসাজার গর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। 
এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোর- 
আনের সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ 


কি OA Ine LAT A 9 ও 


(০০ ০ 0৫1 ত1091 এ 1৯ এতে কোরআন পাকের চারটি 


বিশেষ পূর্ণতার কথা বণিত হয়েছে 8 এক. কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । 
দুই, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ--এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম । 
৫১--- 


৪০২ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। তৃতীয় খণ্ড 


তিন. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে । চার, 
পূর্ববর্তী আহলে-কিতাব ইহুদী ও খুস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা 
প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি । 
কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন 


ea ASU তা G LAIST 


করা হয়েছেঃ ৪৪:০০ ৬০ ৩3 ১ অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর 


আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ সো) কোন 
সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন £ আমি 
কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি---(ইবনে-কাসীর ) এতে বোঝা গেল যে, এখানে 
রসূলুল্লাহ সো)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোককে শোনানোই এর 
উদ্দেশ্য । এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে । 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে 
পারে ? 


দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বণিত 
হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্‌র কালাম-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ 


পাঠে কি কেপা 25 ewe পল A্ঢরা 


৮ ০ পিসি ই 2৬) ১৮৮৩ ০৯ অর্থাৎ আপনার 


(শে a” ভা 
পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন 
পরিবর্তনকারী নেই। 


A BY A ur Jerr 


৬৬) শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বণিত হয়েছে এবং ৪ ) ০৮: বলে কোর- 


আনক্ষে বোঝানো হয়েছে ।-_-( বাহ্রে-মুহীত ) কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু’প্রকার । 
এক. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎ কাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা 
এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বগিত হয়েছে এবং দুই. যাতে মানব জাতির 
কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বণিত হয়েছে । এ দুই প্রকার বিষয়বন্ত সম্পর্কে কোরআন 


পাকের ১০১ ও ০০__ দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।  ১এ-এর সম্পর্ক 
প্রথম প্রকারের সাথে । অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বণিত 
হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরাপ ভ্রান্তির আশংকা নেই। এ ১০ 
-এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলার 
সব বিধান ১৫ তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক.। এ ৬০ শব্দের দুটি অর্থঃ এক- ইনসাফ, 
যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুষমতা। 


সূরা আল-আন"আম ৪০৩ 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্ররুত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, 
মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি 
অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য 


চে Gard SF ues 


এক আয়াতে বলা হয়েছে £ ৯০ 59180 4) 1789১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা 


ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন না। আলোচ্য 
আয়াতে (4৮৬ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু d ১৪2 ১০ 
বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এ সব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 


কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক---একথাটি একমান্র 
আল্লাহ্‌ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে । জগতের কোন আইনসভা 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা 
করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার 
ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয় । ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি 
পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও 
সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উধ্র্বে। এটা 
একমান্ত্র আল্লাহ, তা'আলার কালামেই সম্ভবপর । তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি 
(অর্থাৎ কোরআনের বণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির 
ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই । কোরআন 
বণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার 
ও সমতাভিত্তিক। এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবতিতার চুল 
পরিমাণ লংঘন নেই ।) কোরআন যে আল্লাহর কালাম ---তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


Ca ws Ea 


কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, ৪ 0১০ %-- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 


1 a শাল প্রা গে 


কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল 
প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমুলকভাবে 
পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উধ্রে।- আল্লাহ্‌ স্বয়ং 


পা ডে ওঠে পর পট পা ডি AAU SI A 


ওয়াদা করেছেন $ 555১ ১ 0 315 5830 005৩স্$৩। অর্থাৎ আমিই 


কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক । এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, 
এ রক্ষাব্যহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে £ কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর 
অতিবাহিত হয়ে গেছে । প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শন্তুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের 


808 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তুলনায় বেশী ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি | 
অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা"আলা 
কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন---এ আয়াতে ইজিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সো) সর্বশেষ পয়গম্বর 
এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ । একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই । কোরআনের 
অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বণিত হয়েছে । 


টিক A চিন পণ, 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ৮০ ০৬ ৪৯ ১-- অর্থাৎ তারা যেসব 


কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্‌ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন । তিনি প্রত্যেকের কার্ষের 
প্রতিফল দেবেন। 


তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর 
অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট । আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় 
কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে । এক 
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জায়গায় বলা হয়েছে £ . AF CREE 


অন্যত্ৰ বলা হয়েছে ঃ 


৮5৮৬ চি পানি পা পট পট 


“ote fol ৬৮০০) ০৩] 361 ০5 উদ্দেশ এইযে, সংখ্যাধি- 


ক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য 
করতে থাকে । কাজেই রসূলুল্লাহ সো)-কে বলা হয়েছে ঃ 


পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, 
তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে । কেননা, তারা বিশ্বাস'ও মতবাদে শুধুমাত্র 
কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমান্তর ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা 
চালিত হয়। 


মোট কথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা 
চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী । 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং 
যারা আল্লাহ্‌র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, 
তিনি বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত 
করবেন । 


সুরা আল-আন'আম oo 80৫ 
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(১১৮) অতঃপর যে জন্তর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ 
কর--যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কোন্‌ কারণে তোমরা এমন 
জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ এ 
সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; কিন্ত 
সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও । অনেক লোক 
স্বীয় ভ্রান্ত প্রতি দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করতে থাকে । আপনার পালনকর্তা সীমা 
অতিক্রমকারীদের হথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ 
কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। 
(১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; 
এ ভক্ষণ করা গোনাহ । নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে-_যেন তারা 
তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক 
হয়ে যাবে। 




































AS 4 রা 
যোগসূত্র $ পূর্ববর্তী আয়াতে £৮১ 1 5 শব্দে বিপথগামীদের অনুসরণ সর্বা- 
বস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
বিশেষ বিষয়ে অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাটি যবেহরুত ও অ-যবেহ্কৃত জন্তর 
হালাল হওয়া সম্পকিত। ঘটনা এই যে, কাফিররা মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার 
উদ্দেশ্যে বলল যে, তোমরা অদ্ভুত লোন্ক বটে, আল্লাহ্‌র মারা জন্তন্ষে তো তোমরা খাও না, 
কিন্ত নিজের মারা অর্থাৎ যবেহ করা জন্তুর মাংস খেতে দ্বিধা কর না।---( আবু, দাউদ, 


৪০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


হাকেম ) কোন কোন সাহাবী ইরুঙগাহ হর হারে এস সন্দেহ বর্ণনা করেন । এতে 


শা নটি নতি 


আলোচ্য আয়াতসমূহ 5১১৯ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় ।---€ আবু দাউদ, তিরমিযী ) 


উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা মূসলমান-_ আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলতে 
সংকল্পবদ্ধ। কোন্টি হারাম আর কোন্টি হালাল তা আল্লাহ্‌ তা'আলা বিস্তারিত বর্ণনা 
করে দিয়েছেন । অতএব, এ বর্ণনা অনুযায়ী চলতে থাক । হালাল বস্তুকে হারাম এবং 
হারাম বন্তক্ষে হালাল হওয়ার সন্দেহ করো না এবং মুশরিকদের কুমন্তরণার প্রতি জ্রক্ষেপ 
করো না। 


এ উত্তর সম্পর্কে তাত্বিক আলোচনা এই যে, মূলনীতি সপ্রমাণের জন্য যুক্তিভিত্তিক 
প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। কিন্তু মূলনীতি প্রমাণিত হয়ে গেলে তার বাস্তবায়ন 


ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে 8515) 0$১ ০ অর্থাৎ এতিহাসিক প্রমাণাদিই যথেষ্ট, যুক্তি- 
ভিত্তিক প্রমাণাদির প্রয়োজন নেই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর । কারণ এতে 
সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কেননা, শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণাদির 
অবকাশ নেই। তবে কোন সত্যান্বেষী আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রত্যাশীর সামনে অকাট্য প্রমাণাদি 
প্রাসজ্গিকভাবে বর্ণনা করে দিলে ক্ষতি নেই৷ কিন্তু বিতর্কের ক্ষেত্রে তা মা কুরে আপন কাজে 
মগ্ন হওয়া এবং আপত্তিকারীর প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করাই বান্ছনীয় । হ্যা, আপত্তিকারী যদি 
কোন শাখার যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী হওয়া প্রমাণ করতে চায়, তবে তার উত্তর 
দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু মুশরিকদের এ সংশয় সৃষ্টিতে এমন কোন আশংকাই নেই। 
তাই এর উত্তরে শুধু মুসলমানদের উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব 
বাজে কথায় কান দিয়ো নাঃ সত্যে বিশ্বাসী ও কর্মী হয়ে থাক। এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতে 
মুশরিকদের সন্দেহের স্পষ্ট ভাষায় উত্তর না দেওয়াতে নারে আপত্তি করা যায় না। 
কিন্তু এ সত্ত্বেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । আয়াতে 11: অর্থাৎ খাওয়ার আদেশ 
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FA 2 


. ---উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম'ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, এটা (৮ 355 ও 


কে 


যবেহ করার সময় হবে এবং &1 (৮176৯ 00. দু'ভাবে হবে ॥ এক. যবেহ না 


করাঃ এবংস্দুই. যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করা। অতএব, উত্তরের 
সারমর্ম এই যে, দু'টি বিষয়ের সমষ্টির উপরই হালাল হওয়া নির্ভরশীল £$ এক. যবেহ, 
যা অপবিত্র রক্ত বের করে দিয়ে জন্তুকে পবিত্র করে দেয় । এ অপবিভ্রতাই হালাল না 
হওয়ার কারণ ছিল। দুই. আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা। এটি বরকতের কারণ এবং 
রক্তবিশিষ্ট জন্তসমূহের হালাল হওয়ার শর্ত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রাগ্তির জন্য পরিপন্থী 


সূরা আল-আন'আম ৪০৭ 


বিষয়কে দূর করা এবং শর্ত বিদ্যমান হওয়া দুইটি-ই জরুরী । অতএব এতদুভয়ের সমস্টি 
দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হবে । : 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্বে যখন জানা গেল যে, কাফিরদের অনুসরণ নিন্দনীয় ) অতএব ঘে (হালাল ) 
জন্তুর উপর (যবেহ করার সময় ) আল্লাহ্‌র নাম (শরীক্ষবিহীনভাবে ) উচ্চারিত হয় তা 
থেকে (নিধিঘ্মে) ভক্ষণ কর (এবং তাকে অনুমোদিত ও হালাল মনে কর---) যদি তোমরা 
তার বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (কেননা, হালালকে হারাম মনে করা বিশ্বাসের পরিপন্থী ৷) 
এবং কোন ( বিশ্বাসজনিত ) কারণে তোমরা এমন জন্ত থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর 
(যবেহ করার সময় ) আল্লাহ্‌র নাম (শরীকবিহীনভাবে ) উচ্চারিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ 
তাণআলা (অন্য আয়াতে) এঁ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য 
হারাম করেছেন। কিন্ত তাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড় । 
(আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা জন্ত হারামের সে বিবরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তা 
ভক্ষণ করতে বিশ্বাসগত দ্বিধা কেন ? মুশরিকদের সন্দেহ সৃস্টির প্রতি মোটেই ভ্রাক্ষেপ করো 
নাকেননা,) নিশ্চয়ই অনেক লোন (তাদের মধ্যে এরাও, যারা নিজের সাথে অন্যান্যকেও ) 
স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অক্ততাবশত বিপথগামী করে (কিন্ত কতদিন তারা এ কাজ করবে ।) 
এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা“আলা (ঈমানের) সীমা অতিক্রমকারীদের (যাদের মধ্যে 
এরাও রয়েছে,) খুব পরিজ্ঞাত আছেন। (সুতরাং একযোগে শান্তি দেবেন।) এবং তোমরা 
প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। (উদাহরণত হালালকে হারাম মনে করা প্রচ্ছন্ন 
গোনাহ । এর বিপরীতটিও তেমনি ) নিশ্চয় যারা গোনাহ করছে, তারা অতি সত্বর ( কিয়া- 
মতে ) তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে এবং যেসব জন্তুর উপর ( উল্লিখিত নিয়মে ) আল্লাহ্র 
নাম উচ্চারিত না হয়, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না (যেমন, মুশরিকদের এমন জন্ত ভক্ষণ 
করা) এবং নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়নি এমন জন্ত ভক্ষণ করা) 
দুক্ষর্ম। € মোটকথা, বর্জন ও গ্রহণ কোন কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।) এবং 
(তাদের সন্দেহ-সংশয় ভ্রক্ষেপযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, ) অরশ্যই শয়তানরা তাদের 
( এসব ) বন্ধুদের (এবং অনুসারীদের এসব সন্দেহ ) শিক্ষা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে 
(অনর্থক) তর্ক করে। (অর্থাৎ প্রথমত এসব সন্দেহ কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী । 
দ্বিতীয়ত, এগুলোর উদ্দেশ্য শুধু তর্ক-বিতর্ক করা । তাই এসব জ্রক্ষেপযোগ্য নয়।) বস্তুত 
যদি তোমরা (আল্লাহ্‌ না করুক) তাদের (বিশ্বাস অথবা কর্মে) আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় 
তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (কারণ, এতে আল্লাহ্‌র শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাঞ্ষে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অথচ উভয় শিক্ষাকে সমতুল্য মনে করাও শিরক । অর্থাৎ তাদের 
আনুগত্য শিরকতুল্যই মন্দ কাজ। তাই এর ভূমিকা অর্থাৎ জ্রক্ষেপ করা থেকেও বিরত 
থাকা কর্তব্য )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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__ উত্তয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজ- 
পক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্ত । এগুলো ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করলে এদের 
শিকার করা জন্ত জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। 
অবশ্যই জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ করতে হবে। যবেহ করার সময় 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণও দুই প্রকার হতে পারে---এক. সত্যিকার উচ্চারণ এবং দুই. 
অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ । যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্র 
নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্র 
নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে। 


তর 
রি 


(১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন 
একটি আলো দিয়েছি, ঘা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি এ ব্যক্তির 
সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে_ দেখান থেকে বের হতে পারছে নাঃ এমনিভাবে 
কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ) ছিল পরে আমি তাকে জীবিত (অর্থাৎ মুসলমান) 
করেছি এবং তাকে এমন একটি আলোকে € অর্থাৎ ঈমান ) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের 
মধ্যে চলাফেরা করে। € অর্থাৎ আলোকটি সর্বদা তার সাথে থাকে। ফলে সে সব রকম 
ক্ষতি; যেমন পথন্্ষ্টতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ঘোরাফেরা করে ) সেকি 
(দুরবস্থায় ) গ্র ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে (পথন্রম্টতার ) অন্ধকারে (নিমজ্জিত ) 
রয়েছে (এবং) তা থেকে বের হতে (অর্থাৎ মুসলমান হতে ) পারছে নাঃ (এটা আশ্চর্যের 
বিষয় নয় যে, কুফর অন্ধকার সদৃশ হওয়া সত্ত্বেও সে তা থেকে কেন বের হয় না। কারণ 
এই যে, মুমিনদের কাছে যেমন তাদের ঈমান ভাল মনে হয়।) তেমনিভাবে কাফিরদের 
দৃষ্টিতেও তাদের কাজকর্ম (কুফর ইত্যাদি) সুশোভিত মনে হয়। (এ কারণেই মক্কার 
কাফিররা-_যারা আপনার কাছে অনর্থক দাবী-দাওয়া, সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন 
করে, তারা স্বীয় কুফরকে সুশোভিত মনে করেই তাতে অবিচল রয়েছে )। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 


সূরা আল-আনণআম ৪০৯ 


ও কোরআন পাকের খোলাখুলি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশত নতুন নতুন 
মৌ'জেযা দাবী করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যা- 
ন্বেষী হত, তবে এ যাবত যেসব মো'জেঘা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ 
প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী ছিল। অতঃপর সেসব মো'জেযা বণিত হয়েছে । 


আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ, (সা) ও কোরআনে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কিছু 
অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সূ ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফির এবং ঈমান ও কুফরের 
স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে । মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত 
দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো 
কোরআন বণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই--আছে সত্যের উদ্ঘাটন। 


মু'মিন জীবিত আর কাফির স্থত ঃ এ দৃষ্টান্তে মুগমিনকে জীবিত এবং কাফিরকে 
মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের 
প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে 
পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত । প্রকৃতি 


Aad ০ la 


প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে 8৮ 05৮৮০ 
রগ 


1০ Sin CAT ¢ 
LSD রি ৯৪১ _-কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 


বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য 
পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্ট জীব নিজ নিজ কর্তব্য 
সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের 
জীবনের প্রমাণ । এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, 
তখন সে জীবিত নয়---মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিক্ষাশন 
ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে 
আগুন থাকবে না। রৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে ওঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমদ্ধ 
হওয়া ত্যাগ করলে রুক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ 
করেছে । ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে। 


সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা 
সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? 
সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। 
নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশী কিছু নয়। 


এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী 
একথা সুনিদিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত 
নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য । যেসব ক্তানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের 
৫২--- 


৪১০ | তফসীরে মা‘আরেফুন্সল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


একটি স্বউদ্গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্ত বলে সাবাস্ত করেছে, যাদের মতে 
মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্য নেই এবং যারা মানবিক প্ররূত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, 
নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা 
প্রকৃত জ্তানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে 
সম্পর্কশীল মনীষীরুন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ 
সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও 
উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। 
প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের 
ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্য নেই। বরং অনেক 
জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল প্রাকৃতিক 
পোশাক পরির্ত এবং মান্ষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে । নিজের 
লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্ত বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন । উপকারী 
বস্ত অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্ত থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এক্সনি- 
ভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যত মানুষের 
চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং রুক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা- 
প্রশাখা ও গন্তর-পল্পব পর্যন্ত প্রতিটি বস্ত সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী । পক্ষান্তরে মানুষের 
মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে নাঁ। 


এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে ‘সৃষ্টির’ সেরা পদে অভিষিক্ত 
হয়েছেঃ সত্যোপলব্ধির মনঘিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা 
যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-' 
লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ । এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায় । 
পাথিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে--এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উত্ভিদের তো কথাই 
নেই, কোন রূহত্তম হুঁশিয়ার জন্তুর জ্তানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর 
মধ্যে কোন বস্তই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেন্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ 
করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিক্ফুট হতে পারে। 


জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অস্তকে সামনে রেখে 

সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্‌ বন্ত উপকারী 

এবং কোন্‌ বস্ত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক । অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য 

উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে 

এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহবান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে 

সচে্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী সখ, আরাম ও শান্তির জীবন অজিত হয়। যখন মানব জীবনের 

লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে 

পৌঁছাতে হবে তখন কোরআনে এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, এ ব্যক্তিই 
জীবিত যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদিঅন্ত 

ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, 


সরা আল-আন'আম ৪১১ 


নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় 
পণ্তিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন । মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন $ 
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আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মুমিন ব্যক্তিই যখন জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে 
জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল, যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে-মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার 
যোগ্য । মওলানা রুমীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হল ঃ ৃ 
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এটি ছিল মু’মিন ও কাফিরের কোরআন বণিত দৃষ্টান্ত । মু’মিন জীবিত আর কাফির 
মুত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। 


ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার ঃ$ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা 
হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃঙ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়---বাস্তব সত্যেরই 
বর্ণনা । আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে 
উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তসমূহ 
থেকে বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহক্কে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়। 


এখন ঈমানকে দেখুন । সেটি একটি নূর, যার আলো সমণ্র আকাশ, ভূপৃষ্ভ এবং 
এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত । একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং 
সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে ঃ যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর 
বস্ত থেকে বাচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে । পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো 
নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্‌ 
বন্ত উপকারী এবং কোন্‌ বস্ত অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের 
বস্তসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে । ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের 
পরিবেশ কাফির ব্যক্তি পাথিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। 
কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের 
কোন অনুভূতিও তার নেই। কোরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই বলেছে £ 
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অর্থাৎ তারা বাহ্যিক পাথিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বুঝে, কিন্তু 
পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফিল । 


৪১২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন 
ক ALAS ABA 


বলে ঃ ৬ ১০৮০৯০10596 2 অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিল 


ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক ও প্রগতিবাদী । 
কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার উজ্জবল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে 
পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না। 


এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন ৪ 
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উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফির ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত 
করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা 
নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি এ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই 
যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের অঙ্ধ- 
কারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চেনে না, অপরের কি উপকার করবে। 
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ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় £ এ আয়াতে 8 ৪ i ৭ 


০০ ৮ বলে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, ' খানকাহ্‌, 


৬ 


নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও 
উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পেছায়। আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত 
হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো 
দূর পর্যন্ত পৌছে না। কিরণ প্রথর হলে দূরে পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত 
করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। 
অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয় । এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে 
পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও 
সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে। | 


এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ 
ও জীব-জন্ত ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর 
মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার 
লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই 


সূরা আল-আন'আম ৪১৩ 


তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুগমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না-কিছু উপকার 
“ 15 


লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করচক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ DNS 
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৬০1০৯ 56 w ৪) ৬৭১ ৩৪) অর্থাৎ এসব স্পস্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্তেও 


কাকির ররর ৬০৪৪৯ 4 0৬৪ ৮৫৮৮ 0৯ 
১)1১ 4৪৯৯ (প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে )। শয়তান 


ও মানসিক প্ররুত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে--এটা 
মারাত্মদ বিদ্রান্তি। ---( নাউযুবিল্লাহ মিনহ ) 
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(১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের 'জন্য কিছু সর্দার 
নিয়োগ করেছি---ঘেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চকান্ত তাদের নিজেদের 
বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে 
কোন আয়াত পৌছে, তখন বলে ঃ£ আমরা কখনই মানব না, যে পর্যন্ত না আমরাও 
তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রস্লগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত 
যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্বর 
আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে লান্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে । 
(১২৫) অতঃপর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য 
উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-_ অত্যধিক 
সংকীর্ণ করে দেন--যেন দে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে । এমনিভাবে যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে না, আল্লাহ্‌ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন । 


ত্র 








৪১৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


(এটা কোন নতুন বিষয় নয়; মন্কার সর্দাররা যেমন এসব অপরাধ করে যাচ্ছে 
এবং তাদের প্রভাবে অন্যরাও এতে সায় দিচ্ছে) এমনিভাবে আমি (পূর্ববর্তা উম্মতদের 
মধ্যেও ) প্রত্যেক জনপদে সেখানকার সর্দারদের (প্রথমে ) অপরাধনারী করেছি, (এরপর 
তাদের প্রভাবে জনগণও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে ) যাতে তারা সেখানে (পয়গম্বর দের 
ক্ষতি করার জন্য ) চক্রান্ত করে। (ফলে তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের 
মত প্রকটিত হয়ে যায়।) এবং তারা (নিজ ধারণায় অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও বাস্তবে) 
নিজেদের সাথেই চত্রান্ত করছে । (কেননা, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে ।) 
আর (চূড়ান্ত মর্খতার কারণে ) তারা (এর ) কিছুই খবর রাখে না। (কাফিরদের অপরাধ 
এতই বেড়ে গেছে যে, ) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পেছে,' (স্বীয় অলৌকিকতার 
কারণে তা নবুয়ত সপ্রমাণে যথেষ্ট হলেও তারা ) তখন বলে £ আমরা (এ নবীর প্রতি) 
কখনই বিশ্বাস স্থাপন করব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা (অর্থাৎ যেসব 
প্রত্যাদেশ, সম্বোধন কিংবা এঁশী গ্রন্থ ) আল্লাহ্‌র রসূলরা প্রাপ্ত হন। (যাতে আমাদের 
পয়গম্থরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ থাকবে । তাদের এ উক্তি যে বিরাট অপরাধ, 
তা বলাই বাহুল্য । কেননা, মিথ্যারোপ, হঠকারিতা, অহংকার, ধৃষ্টতা ইত্যাদি সবই এর 
অন্তর্ভুক্ত । অতঃপর আল্লাহ, তা"আলা এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন, ) আল্লাহ তা'আলাই 
এ বিষয়ে সৃপরিজ্তাত যে, কোথায় (ওহী সহকারে ) স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। 
(সবাই কি এ গৌরব লাভের যোগ্য হয়েছেঃ & ১১৪ SS MU যে 
পর্যন্ত দাতা আল্লাহ্‌ দান না করেন?) অতঃপর (এ অপরাধের শাস্তি বণিত হয়েছে যে,) 
যারা এ অপরাধ করছে অতি সত্বর তারা আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে € অর্থাৎ প্ররকালে ) লান্ছন। 
ভোগ করবে (যেমন তারা নিজেদের নবীর মোকাবিলায় সম্মান ও নবুয়তের ফোগ্য মনে 
করেছিল )। কঠোর শাস্তি (পাবে ) তাদের চক্রান্তের কারণে, অতএব, (পূর্বে মুমিন ও কাফি- 
রের যে অবস্থা বণিত হয়েছে, তা থেকে জানা গেল যে ) আল্লাহ্‌ যাকে (মুক্তির ) পথণপ্রদর্শন 
করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে ) ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম 
কবুল করার জন্য) উন্মুক্ত করে দেন (ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্তত করে না। 
এটাই পূর্বোল্লিখিত নূর ।) এবং যাকে (স্ষ্টিগত ও বিধিগতভাবে ) বিপথগামী রাখতে 
ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে ) সংকীর্ণ (এবং) 
অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, (ইসলাম গ্রহণ করা তার কাছে এমন কঠিন বিপদ বলে মনে 
হয়, যেন) আকাশে আরোহণ করে । (অর্থাৎ আকাশে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু করতে 
পারে না! ফলে বিরক্তিবোধ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং এ ব্যক্তি যেমন 
আরোহণ করতে পারে না) এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্‌ তাদের উপর 
(যেহেতু তাদের কুফর ও চক্রান্তের কারণে ) অভিশাপ নিক্ষেপ করেন ( তাই তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করতে সক্ষম হয় না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে 


সূরা আল-আন“আম ৪১৫ 


সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে ঃ তেমনি মন্দ কর্মের 
সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোকা সংযুক্ত রয়েছে । এ ধোকা পরিণাম- 
দর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে । জগতের অনেক 
চতুর ব্যক্তিও এ ধোকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক 
পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য 
ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে 
এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পেছনে চলা এবং তাদের অনুসরণ করাকেই সৌভাগ্য ও 
সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া আ) ও তাদের নায়েব আলিম ও মাশায়েখরা তাদেরকে 
মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আরুম্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা 
তাদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যত পয়গম্বর, আলিম ও মাশা- 
য়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যা- 
বর্তন করে এবং প্রায়শ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়। 


এতে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড়লোক ও ধনীদের পদাক্ক 
অনুসরণ না করে, যেন তাদের পেছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদশিতা অবলম্বন 
করে এবং ভালমন্দ যেন নিজেই চিনে নেয় । 


এছাড়া আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কোরায়েশ সর্দারদের 
বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুপ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গন্বরদেরও 
এ ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে । পরিণামে এরা অপমানিত ও লাশ্ছিত হয়েছে এবং 
আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হয়েছে । 


দ্বিতীয় আয়াতে কোরায়েশ সর্দারদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে । হঠকারিতা, 
বিদ্রপ ও পরিহাসের ভঙ্গিতে তারা এসব কথাবার্তা বলেছিল। এরপর তার উত্তর দেওয়া 
হয়েছে। | 

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরায়েশ প্রধান আবু জাহল একবার বলল যে, যে 
আবদে মনাফ গোত্রের [ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র গোত্রের ] সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই 
প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পেছনে পড়িনি । কিন্তু এখন তারা বলে ঃ$ তোমরা 
ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী 
আগমন করেছেন। তীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবু জাহল বলল $ আল্লাহ্‌র 
কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের 


AB AT AF তা ডল 1 ASIA পা a তা 


অনুরাপ ওহী আসে । আয়াত ০৮৩ ০১) 81 ১1; 


sw ASA 


Hsieh ss 9 এর মর্মার্থ তাই-ই। 


৪১৬ ... তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় বরং তল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি মহান পদঃ কোরআন 
পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে $ 


পাপা তা Fear Fae Jeu 


৪) ৬ ) se ০০৬৯ pil 4 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল 


জানেন, রিসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, 
নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাত্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। 
অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষ মতা 
বহিভ্ত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গণের জোরে রিসালত অজন 
করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন । 


এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্ত নয় যে, জ্ঞানগত ও 
কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে । আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের সুউচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র এ খাটি অনুগ্রহ 
আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী 
যে, আল্লাহ্‌ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী 
করে গড়ে তোলা হয়, তার চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়। 


আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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এখানে 5৮০ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ অপমান ও লান্ছনা। এ বাক্যের 


অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শন্রু আজ স্থগোন্র সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতি সত্বর 
তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাচ্ছনা 
ভোগ করবে এবং কঠোর শান্তিতে পতিত হবে । 


“আল্লাহ্‌র কাছে”_-এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে 
উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লান্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর 
শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত 
হলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লান্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়া- 
তেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গম্বরদের শক্ূদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে 
এরূপ হতে দেখা গেছে । অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাল্ছিত হয়েছে। 
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সো)-এর বড় বড় শত্রু যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব 
আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও 
লান্ছিত অবস্থায় ধবংস হয়ে গেছে । আবূ জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরায়েশ সর্দারের 


সূরা আল-আনণআম ৪১৭ 


শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে । মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের 
সবার কোমর ভেঙে দেয় । 

দীন সম্পর্কে স্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি ঃ তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে হিদায়ত প্রাপ্ত এবং পথন্্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ ও লক্ষণ বণিত হয়েছে। 


LAAC AF A AE AGSAS EME পাশা 


বলা হয়েছে ঃ (৮৮ ১১ ৬০১০ ০) ৯২০৪ ০) এটা ০৯ ৩ অর্থাৎ 
যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। 


হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
'মসউদ রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম 


(রা) রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে ) ১৯৫ ০ 18 অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তফসীর জিজ্েস করেন। 


তিনি বললেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে 
তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় 
(সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘ্বণা করতে থাকে )। সাহাবায়ে 
কিরাম আরয করলেন £ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ 
হ্যা, লক্ষণ এই যে, এরাপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের 

“সাথে যুক্ত হয়ে যায় । সে পাথিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস 
থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । অতঃপর বলা 
হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পথন্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং 
অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাঁজ করা তার কাছে 
এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা । 


তফসীরবিদ কলবী বলেন ঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও 
স্কর্মের জন্য কোন পথ থাকে না। হযরত ফারুকে আযম রো) থেকেও এ বিষয়বস্তু বণিত 
আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে তার মন বিমুখ 
থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথা-বার্তায় নিবিষ্ট হয়। 


সাহাবায়ে কিরাম দীনের ব্যাপারে উল্মুক্ঞ অন্তর ছিলেন £ আল্লাহ্‌ তা“আলা সাহাবায়ে 
কিরামকে স্থীয় রসুলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শি্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী 
বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব. 
প্রশ্ন রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুনতি কয়েকটি মান্ত। কারণ 
এই যে, রস্লুল্লাহ সো)-র সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাদের অন্তরে 


৫৩৮ 


৪১৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সুগভীর রেখাপাত করেছিল । ফলে তাঁরা ১১০ ₹ 79 তথা বক্ষ উন্মুস্তকরণের স্তরে 


উন্নীত হয়েছিলেন । তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। 
তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে 
পথ খুঁজে পেতো না। এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-র যুগ থেকে যতই দুরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ 
ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে । 

সন্দেহ দূর করার প্ররুত পন্থা ঃ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে 
নিপতিত ৷ তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট । অথচ এটা এর 
নির্ভুল পথ নয়। 


৮৩ ৮০০ 9৯ ১১১1 বিনে ০০ 
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দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আল্লাহ্‌কে পায় না। সে সূতা ভাজ করে, কিন্তু সৃতার 
মাথা খুঁজে পায় না। 


সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীর্ন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর 
মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই 


UE 


কোরআন পাক রসূলুল্লাহ (সা)-কে এ দোয়া' করার আদেশ দিয়েছে ঃ ১ cr 1815) 


A A 


Es) অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও। | 


. ee পাক ও 3 এ টা পা 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ Ry! 41 0558 SNES 


শা AS ASDA 


us Yo অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 


না, তাদের প্রতি ধিক্ঞার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ 
ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 


৯০১১০4৫৪৯৬৪ ১৫362450554 
22 ex পি টা ৩ ৮ 
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(১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ! আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের 
জন্য আয়াতসমূহ পৃঙ্খানুপুগ্খ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যই তাদের পালনকর্তার 
কাছে নিরাপদ গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু, তাদের কর্মের কারণে । (১২৮) যেদিন 
আল্লাহ্‌ সবাইকে একত্র করবেন, হে ক্রিন সম্প্রদায়, তোরা লোকদের মধ্যে অনেককে , 
অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে £ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা 
পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ 
করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ আগুন হল তোমাদের 
বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্‌। নিশ্চয় 

আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ i 


আর (পূর্বে যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে,) এটাই (অর্থাৎ এ ইসলামই) আপনার 
পালনকর্তার (বণিত) সরল পথ। (এ পথে চললেই মুক্তি, পাওয়া যায়। এরই উল্লেখ 


Cr AD aed EGA 
রয়েছে $3১৫2 1 491 50 ৩০১ বাক্যে । এ সরল পথের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ) 


আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ (-ভাবে) বর্ণনা করেছি 
(যাতে তারা এর অলৌকিকতা দৃষ্টে একে সত্য মনে করে এর বিষয়বন্ত বাস্তবায়িত করে 
মুক্তি লাভ করে। এ সত্য মনে করা এবং তদনুযায়ী কাজ করাই পূর্ণ সরল পথ । কিন্তু 
যারা উপদেশ গ্রহণের চিন্তাই করে না, তাদের জন্য এটিও যথেষ্ট নয় এবং অন্য প্রমাণাদিও 
যথেষ্ট নয় । অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারীদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছেঃ যেমন এর 
আগে একাধিক বাক্যে অমান্যকারীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ) তাদের 
জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট ( পৌছে ) নিরাপদ ( অর্থাৎ শান্তি ও স্থায়িত্বের ) আশ্রয় 
( অৰ্থাৎ জান্নাত ) রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তাদের বন্ধু তাদের (সৎ) কর্মের কারণে । আর 
(এ দিনটিও স্মরণযোগ্য ) যে দিন আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে একত্র করবেন (এবং 
তাদের মধ্যে বিশেষ করে শয়তান জ্বিন, কাফিরদের উপস্থিত করে শাসিয়ে বলা হবে $ ) 
হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের ( অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ) ব্যাপারে বিরাট 
ভুমিকা পালন করেছ (এবং তাদের পদে পদে বিভ্রান্ত করেছ। এমনিভাবে মানুষদের জিজেস 
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IIACO AT el Aa A ADAT AFA কি শা 


করা হবে ই ysl 4 Y এ "১ ৭ ও ৮) 1 ০৫ (০)! মোটকথা শয়তান- 


জ্রিনেরাও স্বীকার করবে) এবং যেসব লোক তাদের ( শয়তান-জ্বিনদের ) বন্ধু, তারা (-ও ) 
বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা (আপনি ঠিকই বলেছেন, বাস্তবিকই ) আমরা পরস্পর 
পরস্পরের দ্বারা ( এ পথন্রষ্টতার কাজে মানসিক) ফললাভ করেছিলাম । ( পথ্রান্ত 
মানুষ স্বীয় কুফর ও শিরকের বিশ্বাসে আনন্দ পায় এবং পথন্্রষ্টকারী শয়তানরা নিজেদের 
প্রভাব-প্রতিপন্টি দেখে প্রশান্তি লাভ করে।) এবং (প্রকৃতপক্ষে আমরাও কিয়ামতে অবিশ্বাসী 
ছিলাম। তাই তাদের পথভ্রষ্ট করেছিলাম । কিন্তু আমাদের এ অবিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হয়েছে। সেমতে ) আপনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা সেই নির্ধারিত 
সময়ে উপনীত হয়েছি (অর্থাৎ কিয়ামত এসে গেছে।) আল্লাহ্‌ তা'আলা (সব জ্বিন ও 
মানব কাফিরদের ) বলবেন £ তোমাদের বাসস্থান হল দোযখ, সেখানে তোমরা সর্বদা 
অবস্থান করবে। (নিক্কৃতির কোন পথ ও উপায় নেই। ) কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ (বের করতে ) 
চান,তবে ভিন্ন কথা। (অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাচাইবেন না। অতএব 
চিরকাল এতেই থাকবে ।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । ( তিনি 
জ্ঞানের মাধ্যমে সবার অপরাধ জেনে নেন এবং প্রক্তা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি দেন। ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
el শি 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসৃুল্লাহ্‌ সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ ৪১ 


OA FAS ১ 3 রা 


১৬৪১০ ৮5) ৮10০ অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে 


(এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মসউদ রো)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে 


আব্বাস (রা)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে---(রূহল মা“আনী ।) উদ্দেশ্য 
এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ অর্থাৎ 
এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্ীয় প্রক্তার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করে- 
ছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে 'সম্পৃত্ত' করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন 
ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রসূলুল্লাহ সো)-কে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবীর 
ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের 
চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে । 


এখানে ৮১১ শব্দকে রস্লুল্লাহ্‌ সা)-র দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক 


বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে যার রসাস্থাদ বিশেষ ব্যক্তিরাই অনুভব করতে 
পারেন। কেননা পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বান্দার সামান্যতম সম্বন্ধ অর্জিত হয়ে 


স্রা আল-আন'আম ্‌ ৪২১ 


যাওয়াও তার জন্য পরম গৌরবের বিষয় । তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার 
দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। 
হযরত হাসান নিযামী রে) এ স্তরে অবস্থান করে বলেন ঃ 


০৯১) 6১ ৬০৪ ৬৪ ০৪৯ js 
GA পান ঠ | 
এরপর ৮৯৯০ শব্দ দ্বারা বণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল 
পথ। এখানেও চর শিরিন ০1)-2-এর গুণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে 
উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালনকর্তার স্থিরীরুত পথ ম্স্তাকীম ও সরল হওয়া 
ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।---(বাহল-মা“আনী, বাহরে মৃহীত) 


AIG HD A we la ABA NAST 


এরপর বলা হয়েছে ঃ হত ই বি 


উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহকে সারিকার বর্ণনা রি | 
ABT DA bh 


০ শব্দটি ৫৮০৯১ থেকে উভ্ভত। এর অর্থ কোন বিষয়বন্তকে বিভিন্ন ভাগে 


বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা 
বিষয়বস্ত হাদয়ঙম হয়ে যায় । অতএব (৮৯১-এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে 
বর্ণনা করা । উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক মাস'আলাগলোকে পরিক্ষার ও বিশদভাবে-বর্ণনা 


রা & ৮ 0 জ্০ A 


করেছি; এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে ০১১ ১৪1১৯ 


বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পম্ট ও পরিষ্কার ২ হলেও, 

তদ্দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর 
চিন্তা-ভাবনা করে; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের 
সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। | 


পে টিপা কিতা 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ও J ১০ নিলা 39 8 অথাৎ উপরোক্ত 


ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 

করে এবং এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি স্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য 
তাদের পালনকর্তার কাছে “দারুস-সালাম'-এর পূরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে । এখানে “দার? 
শব্দের অর্থ গৃহ এবং ‘সালাম’ শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা । কাজেই 
“দারুস-সালাম” এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট, শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির 
সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে। 
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হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নাম। 
দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। 
অতএব সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শাস্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্য- 
মান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জাম্নাতই এমন জায়গা, 
যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্রভাববিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও 
স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রসূলও 


কখনও লাভ করেন না । কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়। 


আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের পালনকর্তার 
কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। পালনকর্তার কাছে' এর এক অর্থ এইযে, এ দারুস সালাম 
ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না। কিয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় পালনকর্তার কাছে যাবে, 
তখনই তা পাবে! দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। পালন- 
কর্তা নিজেই এর জামিন। তার কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে । এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, এ দারুস সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে পালন- 
কর্তার কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন । 

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর 
নির্ভরশীল মনে করা হয় না; বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা এ জগতেও সবপ্রকার বিপদাপদ 
থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস সালাম দান করতে পারেন। ফলে দুনিয়াতে কোন বিপদাপদই 
তাকে স্পর্শ করে না। যেমন পূর্ববর্তী গয়গ্থর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া 
যায়। অথবা পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দুটিকে এমন সত্যদশা 
করে দেওয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃজ্টিতে নিতান্ত নগণ্য প্রতিভাত হতে 
থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। 
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এ ধরনের লোকদের সামনে দুনিয়ার কম্টের- বিপরীতে পরকালের নিয়ামতসমূহ 
এমনভাবে উপস্থিত হয় যে, দুনিয়ার কম্টও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হতে থাকে। এটা 
অসম্ভব ব্যাপার নয় । দেখুন, পরকালের নিয়ামত তো অনেক বড় জিনিস, দুনিয়ার ক্ষণ- 
স্থায়ী সুখের কল্পনা মানুষের কাছে কত পরিশ্রম ও কষ্টকে সুস্বাদু করে দেয়। মানুষ সুপা- 
রিশ ও ঘুষ দিয়ে স্বাধীনতার সুখ বিসর্জন দেয় এবং অধীর আগ্রহ সহকারে এমন চাকুরী ও 
মজুরির শ্রম অন্বেষণ করে, যা তার নিদ্রা ও সুখের পক্ষে কালস্বরূপ ৷ এ মজুরি পেয়ে 
গেলে আনন্দিত ও কৃতক্ত হয়। কেননা তার সামনে ৩০ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে যে বেতন পাবে, 
তার আনন্দ উপস্থিত থাকে । এ আনন্দ চাকুরী ও মজুরির সব তিক্ততাকে সুস্থাদু করে দেয়। 


eB ude ed পাকি রর 


কোরআন পাকের ৬৬০৪ ১৪১ ple (50৩ ০ 97 আয়াতের এক তফসীর 


এরূপও আছে যে, আল্লাহ্ভীরুলা দু’টি জান্নাত পাবে। একটি পরকালে আর অপরটি 


সূরা আল-আন‘আম ৪২৩ 


দুনিয়াতে । দুনিয়ার জাম্নাত এই যে, প্রথমত, তাদের প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য থাকে । 
প্রত্যেক কাজ সহজ মনে হতে থাকে এবং কখনও সাময়িক কষ্ট ও অক্বৃতকার্যতা হলেও 
পরকালের নিয়ামতের মোকাবেলায় তাও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়। ফলে তাও সুখের 
আকার ধারণ করে। 


মোটকথা, এ আয়াতে সৎ লোকের জন্য যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা 
পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত ;$ পরন্ত দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ 
ও আনন্দ দেওয়া যেতে পারে | 


পা নি এটিতা রিতা 8টি শা রি ASE পাটি 
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তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী 
হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। 


তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সবত্ত্িন ও মানবকে একত্র করার পর উভয় 
দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা শয়তান ভ্বিনদেরকে 
সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন £ তোমরা মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট 
করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে স্বিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি । 
তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ত আল্লাহ্র সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি 
নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শুনে তারা 
এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে পারবে না। ---(রূহুল-মা“আনী) 


এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও 
পথন্ত্ষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে একটি 
উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে । এ ক্ষেব্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি, কিন্তু প্রস্- 
ক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল । কেননা, তারাও শয়তান জ্রিনদের কাজ 
অর্থাৎ পথন্রষ্টতা প্রচার করেছিল । এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে । 
কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে । তাস্পম্টত 


ছি পাটি তা সীতা তা 


এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ রি 


৪ পার্পা IA পাতা ASAT 


লা ASB শট টিলা 
৩ ৮৬৬০) ১০১ ৫ ৩1১1 ১৭ ও (কি অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা, আমি 
কি তোমাদেরকে পয়গঞ্থরগণের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো নাঃ. 


এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে 
স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি । 
তারা আরও বলবে £ হ্যা, ভ্বিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
পূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের 


৪২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার মজা লুটবার উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং 
কোথাও কোথাও জ্বিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে 
সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মৃ্তিপূজারী হিন্দুদের মধ্যে বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মূর্খ 
মুসলমানের মধ্যেও এ গন্থা প্রচলিত আছে, যদদ্বারা শয়তান ও ক্রিনদের কাছ থেকে কোন 
কোন কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জ্বিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ 
করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে 
সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা স্ৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার 
করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরকালকে তুলে গিয়ে- 
ছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্‌ তা“আলা বলবেন $ 
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অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে 
অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ. কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন 


কথা । কোরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তা চাইবেন না। 
তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে । | 


রহ 
5 ৬3 ভু O70 OVE 
CED BEE SETS GNSS 
SCL CHS be I SS of YS 


. (১২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদের এককে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের 
কাজকর্মের কারণে । (১৩০) হে জিন ও মানব সম্পুদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের 
মধ্য থেকে পয়গ্গররা আগমন করেন নি; হারা তোমাদের আমার বিধানাবলী বর্ণনা 
করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা 
বলবে ঃ আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত 
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করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) 
এটা এ জন্য ঘে, আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের জুলুমের কারণে ধ্বংস 
করেন না এমতাবস্থায় ঘে, তথাকার অধিবাসীরা অজ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্য 
তাদের কর্মের আনৃপাতিক মর্যাদা জাছে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের কম সম্পকে 
বে-খবর নন। 
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তফসীরের সার-সংক্ষে প 


আর (দুনিয়াতে যেভাবে পথন্রম্টতার দিক দিয়ে সবার মধ্যে সম্পর্ক ও নৈকট্য ছিল ) 
এমনিভাবে (দোষখে) আমি কতিপয় কাফিরকে কতিপয় কাফিরের নিকটে (-ও) 
একক্রে রাখব তাদের (কুফরী ) কাজকর্মের কারণে । (জিন ও মানবকে তাদের পারস্পরিক 
অবস্থার দিক দিয়ে এ সম্ভোধন করা হয়েছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার বিশেষ ব্যক্তিগত 
অবস্থার দিক দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে যে,) হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, (এবার বল তোমরা 
যে কুফর ও অস্বীকার করছিলে ) তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর 
আগমন করেন নি, যারা তোমাদের আমার (বিশ্বাস ও কর্ম সম্পকিত ) বিধানাবলী বর্ণনা 
করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের ভীতি প্রদর্শন করতেন? (অতঃপর কি কারণে 
তোমরা কুফর থেকে বিরত হওনি ?) তারা বলবে £ আমরা সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে 
(অপরাধ) স্বীকার করছি। (আমাদের কাছে কোন ওযর ও সাফাই নেই। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন 8) 
এবং পাথিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (তারা পাথিব ভোগ-বিলাসকে প্রধান 
উদ্দেশ্য মনে করে রেখেছে---পরকালের চিন্তাই নেই ) এবং (এর পরিণামে সেখানে ) তারা 
নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করবে যে, তারা (অর্থাৎ আমরা ) কাফির ছিলাম (এবং ভুল 
করেছিলাম । কিন্তু সেখানে স্বীকার করলে কি হবে £ দুনিয়াতে সামান্য মনোযোগী হলে 
এ অশুভ দিন কি দেখতে হত? পূর্বে পয়গম্বর প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল । 
অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে ) এটা ( অর্থাৎ পয়গম্বর 
প্রেরণ ) এ জন্য আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের ( তাদের ) কুফরের 
কারণে (দুনিয়াতেও ) এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, জনপদবাসীরা ( পয়গম্বর না আসার 
কারণে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে ) অজ্ঞাত থাকে! ( অতএব পরকালের শাস্তি তো আরও 
কঠোর। এটা পয়গম্বর প্রেরণ করা ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না। তাই আমি পয়গস্করদের 
প্রেরণ করি---যাতে তারা অপরাধ সম্পর্কে জাত হয়ে যায়। এরপর যার শাস্তি হয়, যথা- 
যোগ্য কারণেই হয়। নেমতে বলা হচ্ছে ) এবং (যখন পয়গম্বর আগমন করে এবং তারা 
অপরাধ জানতে পারে, তখন যে যেরূপ করবে ) প্রত্যেকের (জ্বিন * মানব এবং সব অসতের 
জন্য (শাস্তি ও পুরস্কারের ) পদমর্যাদা আছে, তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আপনার 
পালনকর্তা তাদের কাজকর্ম সম্পকে অজ্ঞাত নন। 


৫৪--- 


৪২৬ __ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
আন্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


awed 


আলোচ্য প্রথম আয়াত 15) 8১ শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। 


এক. পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং দুই. শাসক হিসাবে 
চাপিয়ে দেওয়া । তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বণিত 
আছে। 

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিতিতে দল গঠিত হবে- জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় £ 
হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্‌ €) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এরাপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মানুষের দল ও 
পাটি, বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য 
কাফির যেখানেই থাকবে, সে কাফিরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবন- 
যাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থাকুক না কেন। 


এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সৎ ও ধাশ্নিকেরা ধামিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী 
ও কুকমীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে £ 


A ud SF AS Ld , 
E০০১) /১৯৩1 191 5- অর্থাৎ মানবকুলের যুগল ও দল তৈরী করে দেওয়া হবে। 


এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
যাবে। 


হযরত ওমর ফারুক রো) এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ সৎ কিংবা অসৎ এক 
ধরনের আমলকারীদের একত্র করে দেওয়া হবে। সৎ লোকেরা সৎ লোকদের সাথে 
জান্নাতে এবং অসৎ লোকেরা অসৎদের সাথে জাহান্নামে পেছবে। এ বিষয়বস্তর সমর্থনে 


ade A AT পান 339A 


হযরত ওমর (রা) কোরআন পাকের (৪৯ 19015 95 ৩৪ ১0 [ye 


আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এ আয়াতের বিষয়বস্তও তাই যে, কিয়া- 
মতের দিন আদেশ হবেঃ জালিমদের এবং তাদের অনুরূপ আমলকারীদের জাহান্নামে 
একত্র কর । 


আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্ত এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কতক জালিমকে অন্য 
জালিমদের সাথে যুক্ত 'করে একদলে পরিণত করে দেবেন---বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের 
মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন। : 


অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে 
বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে জাগতিক ও নিরিছিক এঁক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, 


5 ঠ ৯১৫ পতিত 


হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে $ be ups 5 


সূরা আল-আন"আম ৪২৭ 


শা কিতা তে AAS 
৩952 4০ $2 -_ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পর এক্যবদ্ধ 
Gr 
ও একমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব £ জাগতিক আত্মীয়তা, 

সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে 
সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে 
সৎ লোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথে স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে 
জড়িত থাকে । ফলে তাদের সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প 
দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে .অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত 
হয়। সে তাদের মধ্যে ওঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎ কর্ম ও অসচ্চরিন্রতা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে । এটা তার 
মন্দকর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়। ্‌ 


মোটকথা এই যে, সৎ ও অসৎ কর্মের এক প্রতিদান ও শাস্তি তো পরকালে পাওয়া 
যাবে এবং এক প্রতিদান ও শাস্তি এ জগতে নগদ পাওয়া যায় । তা এই যে, সৎ ব্যক্তি সৎ 
সহকর্মী, সৎ ও ধামিক সাথী পেয়ে যায়, যারা তার কাজকে সর্বাঙ্জসুন্দর করে তোলে । 
পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তির সহকর্মীও তার মতই হয়ে থাকে, যারা তাকে আরও গভীর গর্তে 
ধাক্কা দিয়ে দেয় । 


রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তা প্রতি প্রসন্ন 
হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন । ফলে তার রাজ্যের সব কাজ-কর্ম ঠিক- 
ঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ. তা'আলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ 
সহকমী ও অসৎ কর্মচারী পায় । সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে 
পারে না। 


২ এক জালিম অপর জালিমের হাতে শান্তি ভোগ করে ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা 
awed 


_$) 95 শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিকে দিয়ে বণিত হল। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের, 


ইবনে যায়েদ (রা), মালেক ইবনে দীনার রে) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের 
দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন জালিমকে 
অপর জালিমের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অপরের হাতে 
শাস্তি দেন। ্‌ 
এ বিষয়বস্তও স্বস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের 
সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন $ 7৮7 MN 959 ৮৮ 
(৮৬৩ অর্থাৎ তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর তদ্রুপ শাসনকর্তা নিযৃক্ত হবে । 
তোমরা জালিম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গও জালিম এবং পাপাচারীই হবে। 


৪২৮ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারপে সাধু, 
দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন 
সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন তাদের উপর সর্বোত্তম শাসক নিযুক্ত করেন । পক্ষান্তরে 
তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন তাদের উপর নিকৃষ্টতম শাসক ও বাদশাহ 
চাপিয়ে দেন এবং তাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন। 


ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ সো)-র 
এ উক্তি বর্ণনা করেছেন £ ৮15 41 hl ) ৬ ৩ পর ৬*--অর্থাৎ যে ব্যক্তি 


কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য 
এ জালিমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন। 


দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বণিত হয়েছে । এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে সিন 
ও মানবে করা হবে । প্রশ্নটি এই £ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় 
জপ্ত হলে £ তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পেঁছেনি £ সেতো তোমাদের মধ্য 
থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের 
উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত । এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে 
পয়গম্রদের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌছানো এবং এতদসত্তেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার 
স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে । এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে 


টি পান IAT 


বর্ণনা করা হয়নি, বরং আল্লাহ্‌ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, & 7৪০) ৮৪ 0 ৪ 


১ ১0াঅর্থাৎ তাদেরকে পাথিব জীবন ও ভোগ -বিলাস ধোকায় ফেলে দিয়েছে । 
তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্ররুতপক্ষে কিছুই নয়। আকবর 
এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ | Hl 
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আলোচ্য আয়াতে প্রথমত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বল' 
হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদের কুফর ও শিরক সম্পকে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ 


শা একা 


মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে ঃ ৩৪ 8)" 401 2 


A ASF G3 


৩% J} ৬১০ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম 


না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্থীয় কুফর ও শিরক 


সূরা আল-আন'আম ৪২৯ 


স্বীকার করে নেবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর 
হয়। কিন্ত অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে 
প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে । সেমতে আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় কুদরত বলে 
তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্‌র 
কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে । সেগুলো পরিক্ষারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিরত্ত 
বর্ণনা করে দেবে। তখন ত্বিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহবা 
সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত পুলিশ যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অন্রান্ত রিপোর্ট প্রদান 
করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্থীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই 
পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে। 


. স্বিনদের মধ্যেও কি পর়ন্র প্রেরিত হন ঃ দ্বিতীয় ্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই 
যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলে- 
ছেন 8 তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পেছেনি 2 এতে 
বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্থর রাপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি ভিন জাতির 
পয়গম্বর রাপে জ্রিন প্রেরিত হয়েছে। 


এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ । কেউ কেউ বলেন, রসূল 
ও নবী একমাত্ৰ মানবই হয়েছে । ক্রিন জাতির মধ্যে কোন ব্যস্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি % 
বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্য স্বিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক 
নিযুক্ত হয়েছে । তারা প্রকৃতপক্ষে মানব-রসূলদের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে 
তাদেরকেও রসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ এ কথা বলেন, তাঁদের প্রমাণ এসব 
আয়াত, যেগুলোতে স্িনদের এ জাতীয় উক্তি বণিত হয়েছে যে, তারা il বাণী অথবা 


ADT 


কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পেৌছিয়েছে। উদাহরণত ৯ a (Ds 
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কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলিম এ বিষয়েরও প্রবস্তা যে, 
শেষ নবী (সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। 
মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব-রসূল এবং ভিন জাতির বিভিন স্তরে ভ্বিন-রসূলই 
আগমন করতেন। শেষনবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও দ্বিনদের 
একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্য নয় বরং 
কিয়ামত অবধি সমস্ত জ্রিন ও মানব তীর উম্মত এবং তিনিই সবার রসূল! 


ক্িনদেরই হিন্দুদের কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ কালবী, মুজাহিদ রে) 


৪৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রমুখ তফসীরবিদ এ উত্তিই পছন্দ করেছেন। কাষী সানাউল্লাহ পানিপতী (র) তফসীর 
মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন £ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-এর 
পূর্বে ভ্বিনদের রসূল জ্বিনদের মধ্য থেকেই আবিভূ'ত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, 
পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জ্বিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও 
মানব জাতির মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক 
দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান পৌছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য । 


কাযী সানাউল্লাহ্‌ (র) আরো বলেন £ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস 
হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুস্থত অবতারদের সে যুগেরই 
লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জ্বিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং 
তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অব- 
তারদের যেসব চিত্র ও মতি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি 
ধরনের । কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। 
এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। স্তিনদের পক্ষে এহেন আকুতি ধারণ করা মোটেই 
অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জ্বিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি 
ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য 
ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মৃতিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জ্বিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত তবুও 
রসূলুল্লাহ সো)-র আবির্ভাব ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিরত ও পরিবতিত 
ধর্মপগ্রশ্থের তো কথাই নেই । 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও ভ্বিনদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্‌ তা- 
“আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক । তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ 
করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহে” গয়গন্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হিদা- 
য়তের আলো প্রেরণ করা হয়। 


চতর্থ আল্লাতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মানব ও স্তন জাতির প্রত্যেক 
স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই 
নির্ধারণ করা হয়েছে । তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে। 
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১৩৩) আপনার গালনকতা অমুখাগেক্ষী, কর ণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের 
সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত 
করবেন; যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সুষ্টি করেছেন। (১৩৪) 
যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা 
অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা 
স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গুহ 
কে লাভ করে। নিশ্চয় জালিমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্ 
ও জীবজন্ত সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ জাল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে 
অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে $ এটা আল্লাহ্‌র এবং এটা আমাদের জংশীদারদের । 
অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্‌র দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহ্‌র 
তা উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়ন। তাদের বিচার কতই না মন্দ। 











ত্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আপনার পালনকর্তা (পয়গম্বরদেরকে এজন্য প্রেরণ করেন না যে, তিনি নাউ- 
যুবিল্লাহ্‌ ইবাদতের মুখাপেক্ষী । তিনি তো )জম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী । (তবে রসুল প্রেরণের 
কারণ এই যে, তিনি) করুণাময়ও বটে। (স্বীয় করুণায় রসূলদের প্রেরণ করেছেন, যাতে 
তাঁদের মাধ্যমে মানুষ লাভ-লোকসান ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ জানতে পারে, অতঃপর লাভজনক 
বস্ত্র দ্বারা উপরুত হতে পারে । আর ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারে। সুতরাং 
এতে বান্দারই উপকার । আল্লাহ্‌র অমুখাপেক্ষিতা এমন যে,) তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে 
তোমাদের সবাইকে (দুনিয়া থেকে হঠাৎ ) উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে 
€ অর্থাৎ যে সৃষ্টজীবকে ) ইচ্ছা তোমাদের স্থলে (দুনিয়াতে ) অভিষিক্ত করবেন; যেমন 
(এর নজীর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে ষে, ) তোমাদেরকে (অর্থাৎ যারা এখন বিদ্যমান 
রয়েছে ) অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন ( যাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই 
এবং তোমরা তাদেরই স্থলে বিদ্যমান। এমনিভাবে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এ ধারা 
পর্যায়ক্রমে চলছে। আমি ইচ্ছা করলে সহসাই তা করতে পারি। কেননা, কারও থাকা 
না থাক্কায় আমার কোন কাজ বন্ধ থাকে না। অতএব পয়গম্বর প্রেরণ আমার কোন অভাব 


৪৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মোচনের জন্য নয়, বরং তোমাদেরই অভাব মোচনের জন্য। তোমাদের উচিত তাঁদেরকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাঁদের অনুসরণ করে সৌভাগ্য অর্জন করা এবং কুফর ও অবিশ্বাসের 
ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা,) যে বিষয়ে (পয়গম্ধরদের মাধ্যমে ) তোমাদেরকে 
ওয়াদা দেওয়া হয়, (অর্থাৎ কিয়ামত ও শাস্তি ) তা অবশ্যই আগমন করবে এবং (যদি মনে 
কর যে, কিয়ামত আগমন করলেও আমরা কোথাও পলায়ন করব---ধরা পড়ব না, যেমন 
দ্রনিয়াতে শাসকবর্গের অপরাধীরা মাঝে মাঝে এমন করতে পারে, তবে মনে রেখো) তোমরা 
(আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না (যে, তার হাতে ধরা পড়বে না। যদি সত্য নির্ধারণে 
প্রমাণাদি সত্ত্বেও কেউ মনে করে যে, কুফরের পথই উত্তম---ইসলামের পথ মন্দ, অতএব 
কিয়ামতের আবার কিসের ভয়, তবে তাদের উত্তরে ) আপনি (শেষ কথা) বলে দিনঃ হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন অবস্থানুষায়ী কাজ কর, আমিও (স্বস্থানে ) কাজ করছি। 
বস্তুত অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এ জগতের ( অর্থাৎ এ জগতের কাজকর্মের ) পরিণতি 
কার জন্য শুভ (আমাদের জন্য, না তোমাদের জন্য )? এটা নিশ্চিত যে, অত্যাচারীরা 
কখনও (পরিণামে ) সুফল পাবে না। (আর আল্লাহ্‌র প্রতি জুলুম তথা তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধা- 
চরণ করা হল সর্বরহৎ অপরাধ ৷ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যেতে 
পারে যে, ইসলামের পথে অত্যাচার আছে, না কুফরের পথে । যে ব্যক্তি প্রমাণাদিতেও চিন্তা 
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করে না, তাকে এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, ৬১০০ ৮5১ অর্থাৎ অতি 


সত্বর এ কুকর্মের পরিণতি জানতে পারবে ।) আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব শস্যক্ষে্ 
(ইত্যাদি) এবং জীবজন্ত সৃচ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা ) সেগুলো থেকে কিছু অংশ 
আল্লাহর নামে নির্ধারণ করেছে, (এবং কিছু অংশ প্রতিমাগুলোর নামে নির্ধারণ করেছে; 
অথচ এগুলো সৃষ্টি করার মধ্যে কোন অংশীদার নেই) এবং নিজ ধারণা অনুসারে তারা 
বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র ( যা অতিথি, মুসাফির, ফকির, মিসকীন ইত্যাদি সাধারণ খাতে 
ব্যয় হয়) আর এটা আমাদের অংশী উপাস্যদের (যা বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় হয় )। 
অতঃপর যে বন্ত তাদের উপাস্যদের নামের) তাতো আল্লাহ্‌র (নামের অংশের ) দিকে 
পৌঁছে না (বরং ঘটনাচক্রে পৌঁছে গেলেও পৃথক করে ফেলা হয় )। পক্ষান্তরে যে বস্তু আল্লাহ্‌র 
(নামের,) তা তাদের উপাস্যদের ( নামের অংশের ) দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার 
কত মন্দ! (কেননা, প্রথমত, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু অন্যের নামে কেন যাবে? দ্বিতীয়ত, 
আল্লাহ্‌র অংশ থেকেও হ্রাস করা হয়। এর ভিত্তি যদি ধনাঢ্যতা ও অভানগ্রস্ততা হয়ে থাকে, 
তবে তাদেরকে অভানগ্রস্ত স্বীকার করে উপাস্য মনে করা আরও বেশী নির্বদ্ধিতা । ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, ভিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রসূল 
ও হিদায়ত প্রেরণ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরস্তন রীতি। পয়গন্থরদের মাধ্যমে তাদেরকে 
পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি 
দেওয়া হয়নি। 


সূরা আল-আন'আম ৪৩৩ 


আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্থর ও এঁশী গ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে 
ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তাঁর 
কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও 
ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াগুণেও শুণান্বিত। 
সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তার এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা 
মানুষ নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দুরের কথা- সে স্বীয় প্রয়ো- 
জনাদি চাওয়ার রীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, 
তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পম্ট। কোন মানুষ কোথাও 
নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা 
যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি, যেমন হাত, 
পা, মন-মস্তিক্ষ প্রভৃতি এগুলো কোন মানব.চেয়েছিল কি? না তার চাওয়ার মত অনুভূতি 
ছিল? কিছুই নয়, বরং 
১১১) ৩৩ LS ০9 8 ১94১ ৩৩ 
১৭8৬৩ ০০ ৪৫ ৩9 ৮৪০) 
আল্লাহ্‌ কারও মুখাগেক্ষী নন। জগত সৃষ্টি শুধু তীর অনুগ্রহের ফল £ মোটকথা, 
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আলোচ্য আয়াতে et ৮০) শব্দ দ্বারা বিশ্ব পালনকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা 
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করার সাথে ৪০১53 যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, 
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কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে সাথে তিনি ৪ 7015 ৬ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে। 


আল্লাহ্‌ ঘে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য £ অমুখাপেক্ষিতা 
আল্লাহ্‌ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের 
লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই জক্ষেপ করত না; বরং অপরের, পতি হত 


ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ০1_ 
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দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও উ্তয মেতে ওঠে তাই আল্লাহ, তা‘আলা মানুষকে এমন 
৫৫--- 


৪৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রয়োজনাদির শিকলে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে 
পূর্ণ হতে পারে না । প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী । 
বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী । প্রত্যষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক 
কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের 
হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যানবাহনের খোঁজে বের হয়। 
সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, 
কারও প্রতি ল্গারও অনুগ্রহ নেই। এরাপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও 
দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু * করুণাময় । এস্থলে 
৪০৯ 7)12 ১ শব্দের পরিবর্তে ০০৯১ কিংবা (৮১ শব্দ বীবহার করলেও 
উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত; কিন্তু $ শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ 
গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য 8৯>)! 9 3 ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ৮ ও 
পুরোপুরি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্তেও পুরোপুরি রহমতেরও অধিকারী ৷ এ গুণটিই পয়গম্বর 
ও এশীগ্রন্থ প্রেরণের আসল কারণ । 
এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি 
সামর্থ প্রত্যেক বস্ত ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে 
নিশ্চিহ করে দিতে পারেন । সমগ্র স্ৃষ্উটজগৎ নিশ্চিহ করে দিলেও তার কুদরতের কার- 
খানায় বিন্দুমান্্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তম্মান সষ্টজগৎকে 
ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য স্জ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উত্তব করে স্থাপন করতে পারেন। 
এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে । আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর 
আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে 
যাচ্ছে । যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকান যায়, তবে দেখা যাবে, 
তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত ; কিন্ত 
তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, 
যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান 
দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। ' “নিয়ে যাওয়ার 
অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে । তাই 
এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা নঃ বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে । 
এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


সুরা আল-আন“আম ৪৩৫ 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তি 
অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে 
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হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ৬২৯৮২ ৮১1 ০১৩৮ ০১১৪ ৩ ৩| 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয়প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই 
আগমন করবে এবং তোমরা সব একক্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সে আযাব প্রতিরোধ ক্ররতে 
পারবে না। 

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হৃঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন 
করে বলা হয়েছে ৪ ্‌ 
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এতে রসূলুল্লাহ, সো)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি মন্কাবাসীদের বলে দিনঃ হে 
আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা! না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং 
স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনু- 
যায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে 
পারবে যে, কে পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালিম অর্থাৎ অধিকার 
আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না। 


তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে 

ভু Jee Cr ঠিদঠর সে তি a ও এপ তি 

বলা হয়নি । এতে বোঝা যায় যে, পরজগতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহ্‌র সৎ 
বান্দারাই সফল হয়ে থাকে । যেমন, রস্লুল্লাহ্‌ সো) ও সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এর 
সাক্ষ্য দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী প্রতাপান্বিত শন্জূরা তাঁদের পদানত হয়ে যায় 
এবংশত্র দের দেশ তাঁদের হাতে বিজিত হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ, (সা)-র আমলে গোটা 
আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার 
সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর তাঁর খলীফা ও সাহাবীদের হাতে 


প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। এভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলার এ ওয়াদা 
৭7 টিটি ee ৮+%0 281 44৫ 


পর্ণ হয়ে যায় যে, ৮৮৯০3 ১1 ৬৮৩১ | ৮৮৮৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ লিখে 


দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গম্থররাই জয়ী হব। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 


৪৩৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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অর্থাৎ আমি আমার রস্লদের এবং মুমিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও 
এবং ও দিনও, যেদিন কাজ-কর্মের হিসাব সম্পর্কে সাক্ষ্যাদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে। 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। 

চতর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথন্রম্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের 
অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেন্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার 
এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত । 
আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেবদেবীর অংশ 
প্রতিমাগুহের পূজারী রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত । 


প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ এবং 
সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌, প্রদত্ত বস্তসমূহের মধ্যে 
প্রতিমাদের অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও 
উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত £ 
আল্লাহ্‌ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর 
প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন 
সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্র অংশে 
পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র 
অংশ থেকে কোন বস্ত নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই 
থাকতে দিত এবং বলত $ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন 
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এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী । যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় 
বস্ত-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। 
তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুণ্তায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে। 

কাফিরদের হুঃশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ৫, এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি 
পথন্রম্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হা'শিয়ারি। এতে এসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক 
রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবন ও অঙগ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নিদিষ্ট করে। অথচ 
জীবনের সমস্ত সময় ও মুহ্র্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্ফ করে মানবিক 
প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। 
সত্য বলতে কি, এর পরও আল্লাহ্‌র যথার্থ কুতক্ততা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা 
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এই যে, দিবারাঘ্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য 
নিদিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময্ 
পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামায, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নিদিষ্ট সময়ের 
উপর ফেলে দেই । কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম 
এর প্রভাব ইবাদতের নিদিষ্ট সময়ের উপর পড়ে । এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অক্তজতা 
এবং অধিকার হরণ ৷ আল্লাহ্‌ আমাদের এবং সব মুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে 


রাখুন। 
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(১৩৭) এমনিভাবে তনেক মুশরিকের দুঙ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে 
সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের 
কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি 
তাদের এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন। (১৩৮) তারা বলেঃ এসব চতুষ্পদ 
জন্ত ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ । আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, 
তাদের ধারণা অনুসারে । আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা 
হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ 
, করে না। তাদের মনগড়া বুলির কারণে অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (১৩৯) 
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তারা বলেঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য 
এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম । আর যদি তা স্থত হয়, তারা সবাই তাতে 
অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, 
মহাজানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদের নির্বদ্ধিতাবশত 
কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে 
আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথ্্ষ্ট 
হয়েছে এবং সৃুপথগামী হয়নি । 


যোগসূত্র 8 পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পকিত ভ্রান্ত বিশ্বাস- 
সমূহ বণিত হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন 
কুপ্রথা উল্লিখিত হয়েছে । বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই £ 

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে 
পৃথক করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেব-দেবীদের 
অংশে মিশে যেত, তবে তা এমনিই থাকতে দিত । পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে 
নিয়ে প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত ॥ 
তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবপ্রস্ত। তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া 
উচিত নয়। এ কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতিপূর্বে বণিত হয়েছে । 

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্ত দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হত এবং বলা হত 
যে, একাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্ত। এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, তাদের আরাধনা 
করা হত এবং আল্লাহ্‌র অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হত। 

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত । 

৪. কিছু শস্যক্ষেন্্ প্রতিমাদের নামে ওয়াক্ফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন 
ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। 
. তাদের দাবী করার অধিকার নেই । র 

৫. চত্ষ্পদ জন্তদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কাৰ্যপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং 
কোন কোন জন্ত শুধু পুরুষদের জন্য নিদিষ্ট করে দিত। 

৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্ত প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোতে আরোহণ 
করা কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত। ্‌ 

৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোন সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করত না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং যবেহ্‌ করার 
সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত না। ূ 

৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্ত প্রতিমাদের নামে ছেড়ে 
দিত, সেগুলোকে যবেহ্‌ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও যবেহ করত ; 
কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত । পক্ষান্তরে 
মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হত। 
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৯. কোন কোন জন্তর দুধও পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল। 


১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী---এ চার প্রকার জন্তর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে 
তারা ইবাদত বলে গণ্য করত । 


এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসুর ও রাহুল মা“আনী গ্রন্থে বণিত রয়েছে ।---( বয়ানুল- 
কোরআন ) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এমনিভাবে অনেক মুশরিকের ধারণায় তাদের € শয়তান ) উপাস্যরা নিজ সন্তান 
হত্যাকে সুশোভিত করে রেখেছে (যেমন মূর্খতাযুগে কন্যাদের হত্যা অথবা জীবন্ত প্রোথিত 
করার প্রথা প্রচলিত ছিল )---যেন (এ কুকর্ম দ্বারা ) তারা (শয়তান উপাস্যরা ) তাদেরকে 
(অর্থাৎ মুশরিকদের, আযাবের যোগ্য হওয়ার কারণে ) বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্ম- 
মতকে বিভ্রান্ত করে দেয় (যে, সর্বদা ভুলের মধ্যেই পতিত থাকে । আপনি তাদের সেসব 
কুকর্মের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, ) যদি আল্লাহ্‌ তা“আলা (তাদের মঙ্গল ) চাই- 
তেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তারা যে মনগড়া বুলি 
আওড়াচ্ছে যে, আমাদের একাজ খুবই ভাল) তাকে এমনিই থাকতে দিন (কোন চিন্তা করবেন 
না। আমি নিজে বুঝে নেব) এবং তারা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী ) বলে যে, এ সকল (বিশেষ ) 
চতুঙ্পদ জন্ত ও (বিশেষ) শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ 
খেতে পারবে না (যেমন চতুর্থ ও পঞ্চম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে ) এবং (বলে যে, এসব 
বিশেষ ) চতুষ্পদ জন্ত, এগুলোতে আরোহণ ও বোঝা বহন হারাম করা হয়েছে (যেমন ষ্ 
কুপ্রথায় বণিত হয়েছে ) এবং (বলে যে, এসব বিশেষ ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোর উপর আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। (সেমতে এ বিশ্বাসের কারণেই সেগুলোর উপর ) তারা আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারণ করে না (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় ) শুধু আল্লাহর 
উপর ভ্রান্ত ধারণাবশত (€বলে। ভ্রান্ত ধারণা এ জন্য যে, তারা এসব বিষয়কে আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টির কারণ মনে করত।) অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের ভ্রান্ত ধারণার শাস্তি দেবেন 
€“অচিরেই" বলার কারণ এই যে, কিয়ামত বেশী দূরে নয় এবং কিছু কিছু শাস্তি তো মৃত্যুর 
সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে ) এবং তারা (আরও ) বলে যে, এসব চতুষ্পদ জন্তর পেটে যা 
আছে, (উদাহরণত দুধ ও বাচ্চা) তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য (হালাল ) ও 
মহিলাদের জন্য হারাম এবং যদি তা (পেটের বাচ্চা) স্বৃত হয়, তবে তাতে (অর্থাৎ তদ্দ্বারা 
উপকৃত হওয়ার বৈধতায় নারী ও পুরুষ ) সব সমান (যেমন অস্টম ও নবম. কুপ্রথায় উল্লি- 
খিত হয়েছে ।) অচিরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাদের (এ) ভ্রান্ত বর্ণনার শাস্তি দেবেন। 
(এ ভ্ৰান্ত বৰ্ণনা পূর্বে বর্ণিত ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। এখন পর্যন্ত শাস্তি না দেওয়ার কারণ এই 
যে) নিশ্চয় তিনি রহস্যশীল | (কোন কোন রহস্যের কারণে সময় দিয়েছেন। এখনই শাস্তি 
না দেওয়াতে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তিনি জানেন না। কেননা) তিনি মহাক্তানী 
(সবকিছু তার জানা আছে। অতঃপর পরিণতি ও সার কথা হিসেবে বলেন, ) নিশ্চিতই 
তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা (উল্লিখিত কাজগুলোকে ধর্ম করে নিয়েছে ষে, ) স্বীয় সন্তানদের 
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নিবুদ্ধিতাবশত কোন (যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয়) সনদ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং যেসব 
(হালাল) বস্ত আল্লাহ্‌ তাদের গানাহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেগুলোকে (বিশ্বাসগতভাবে 
কিংবা কার্ষত) হারাম করে নিয়েছে (যেমন উল্লিখিত কুপ্রথাসমূহে এবং দশম কুপ্রথায় 
বণিত হয়েছে, কারণ সবগুলোর উদ্দেশ্যই এক । এসব বিষয় ) শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত 
ধারণাবশত হয়েছে। (যেমন পূর্বে সন্তান হত্যার এবং চতুষ্পদ জন্তু হারাম করার ব্যাপারে 
ভ্রান্ত ধারণার কথা পৃথক পৃথকও বলা হয়েছে ) নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (এ পথজ্র্টতা 


নতুন নয়--পুরাতন । কেননা, পূর্বেও ) এবং কখনও সুপথগামী হয়নি । (অতএব 1575 
বাক্যে ধর্মমতের সার কথা, 19) ৮* বাক্যে এর তাকিদ এবং 1১৯ বাক্যে কুপরিণাম 
অর্থাৎ আযাবের সারকথা ব্যক্ত হয়েছে। ) 
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তর 

(১৪১) তিনি উদ্যানসমুহ সৃষ্টি করেছেন-_-তাও, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় 
এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর রক্ষ ও শঙ্যক্ষেত্র__যেসবের স্বাদ বিভিন্ন এবং 
হয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন--একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল 
খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময় এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় 
তিনি অপবায়ীদের পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে 
বোঝা বহনকারীকে এবং সরীসূপ জাতীয় প্রাণীকে । আল্লাহ্‌ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, 
তা থেকে খাও এবং শয়তানের গদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত, । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং তিনিই আল্লাহ পাক) উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন---তাও, যা মাচার উপর 
চড়ানো হয় (যেমন আঙ্গুর ) এবং তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় না (হয় লতাগ্লিত না 
হওয়ার কারণে, যেমন কাণ্ড বিশিষ্ট রৃক্ষ, না হয় লতায়িত হওয়া সত্ত্বেও চড়ানোর প্রয়োজন 
না থাকার কারণে, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি ) এবং খর্জুর রৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ও তিনি 
সৃষ্টি করেছেন ), যেগুলোতে বিভিন্ন স্বাদবিশিস্ট খাদ্যবস্ত (অজিত ) হয় এবং যয়তুন ও 
ডালিম (-ও) তিনিই সথষ্টি করেছেন। যেগুলো (ডালিমে ডালিমে ) পরস্পরে (এবং যয়তুনে 
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যয়তুনে পরস্পরে রং, স্বাদ, আকার ও পরিমাণের মধ্য থেকে কোন কোন গুণেও ) একে 
অন্যের সাদৃশ্যশীল হয় এবং (কখনও ) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয়ও না। (আল্লাহ তা'আলা 
এসব বস্তু সৃষ্টি করে অনুমতি দিয়েছেন যে,) এগুলোর ফসল ভক্ষণ কর (তখন থেকেও) 
যখন তা নির্গত হয় (এবং অপক্ক থাকে) এবং (এর সাথে এতটুকু অবশ্যই যে,) তাতে (শরী- 
য়তের পক্ষ থেকে )যে হক ওয়াজিব (অর্থাৎ দান-খয়রাত ) তা কর্তনের আহরণের ) দিন 
€(মিসকীনদের )দান কর এবং (এ দান করায়ও) সীমা শরীয়তের অনুমতি ) অতিক্রম 
করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্‌) সীমা (শরীয়তের অনুমতি ) অতিক্রমকারীদের পছন্দ 
করেন না এবং (উদ্যান ও শস্যক্ষেন্র যেমন আল্লাহ্‌ সৃচ্টি করেছেন, তেমনি জীবজন্তও ৷ সে 
মতে ) চতুজ্পদ জন্তুর মধ্যে উচ্চাকৃতিকে (-ও ) এবং খর্বাকুতিকে (-ও ) তিনিই সৃষ্টি করেছেন 
(এবং এগুলো সম্পর্কেও উদ্যান ও শস্ক্ষেত্রের মত অনুমতি দিয়েছেন যে, ) যা কিছু আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে দিয়েছেন (এবং শরীয়তে হালাল করেছেন, তা) ভক্ষণ কর এবং নিজের 
পক্ষ থেকে হারামের বিধান রচনা করে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় 
সে তোমাদের প্রকাশ্য শহর. | ( সত্যের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে তোমাদের পথভ্রষ্ট 
করছে । ) 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববতাঁ আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথন্্রষ্টতা বণিত হয়েছিল যে, জালিমরা 
আল্লাহ্‌ সৃজিত জন্ত-জানোয়ার এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নিমিত নিষ্পাণ, 
অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা- 
খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্‌ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর 
জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহ্‌র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুঁতায় প্রতিমাগুলোর অংশের 
মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মৃর্খতাসূলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় 
আইনের মর্যাদা দান করেছিল । 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাণআলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন 
প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকা্ঠা বর্ণনা 
করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তদের বিভিন্ন প্রকার স্বজনের 
কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথন্রষ্টতা সম্পর্কে হাশিয়ার করেছেন যে, এ কাগুজ্তানহীন 
লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্ব আল্লাহ্‌র সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, 
নিষ্প্রাথ ও অসহায় বস্তসমৃহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে ! 


অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু 
সৃষ্টি করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের 
অংশীদার করা একান্তই অরুতক্ততা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান 
করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার 
করতে পার, এরপরও যেসব বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের 
৫৬--- 
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কর্তব্য সেই সব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর প্রতি 
রুতক্ততা প্রকাশ করা । শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ 
করা উচিত নয় । 
প্রথম আয়াতে ৮৬১১ | শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং ৩১ ৩৬ 2)৯০- শব্দটি 
5? থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ ওঠানো এবং উচ্চ করা, ৩১৩০2 )%০ বলে উভ্ভিদের 
এসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয়; যেমন 
আঙ্গর ও কোন শাকসবজি। এর বিপরীতে ৬১১১)%০ %6 বলে এ সমস্ত রক্ষকে 


বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাগুবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের 
লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক; কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে 
চড়ানো হয় না, যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি । 


023 শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, €)] সর্বপ্রকার শস্য, ৬১৪) যয়তুন রক্ষকে 
বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং ৩) ডালিমকে বলা হয় । 


এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন রক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা 
করেছেন। এক. যেসব রৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে 
চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ'র চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই 
মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃস্টি করেছেন । 
এরপর এদের ফল তৈরী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন রক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো 
হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না---যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকী থাকে নাঃ 
যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি । পক্ষান্তরে কোন রৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে 
চড়াতে চাইলেও চড়ে না-_-চড়লেও ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবৃযা, তরমুজ ইত্যাদি । 
কোন কোন রূক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের 
চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের 
প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে রৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফল মাটি- 
তেই বাড়ে এবং পরিপক্ক হয় আর কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নস্ট হয়ে যায়। কতক 
ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্য কিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে 
রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! 
ELD ol BSUS 

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর রক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্ডুর 
ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ 
খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক 


এবং জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্ত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে £ 
টি Sad 


05] এখানে 41 এর সর্বনাম &)) এবং 9৭৬ উভয়ের দিকে যেতে 
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পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন স্বাদ রয়েছে। 
শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। 
একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং 
প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্পক্তান সম্পন্ন 
ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় 
সত্তা, যাঁর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়। 


এরপর আরও দু’টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছেঃ যয়তুন ও ডালিম! যয়তুন একা- 
ধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ 
ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক । এমনিভাবে 
ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা 


পাপী টে পার্ল 6 G7 res 


হয়েছে £ ৪১৮০০ 7853 ৫২ ০০-- অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের 
এটি নী 


_ দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন 
-ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রপ। 


এসব রুক্ষ ও ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
A Ad 3 


প্রথম নিদেশ মানুষের বাসনা ও প্রর্ত্তির দাবীর পরিপূরক । বলা হয়েছেঃ (৮ ls 


১০ [191 এ অর্থাৎ এসব রক্ষের ও শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলল্ত 


PA 


হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন 
প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এণ্ডলো সৃষ্টি করেছেন । 


অতএব তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। ১1 [)1 বলে ইজ্িত করেছেন যে, বৃক্ষের 


ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল 
বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার---পরিপক্ক হোক বা নাহোক। 


পারা রাজা ডে adie 


ক্ষেতের ওশর £ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে ঃ to Le> p ge ৮১215 
1" 


শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে ১ ৮৩> 


বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের 
অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা 
কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। ‘হক’ বলে ফকীর-মিসকী- 
নকে দান করা বোঝানো হয়েছে। 


888 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


& এ পাকি তা 040টি পান পান্তা ও 


fal) ০$ ৮৮১ "5০ ৯৯ "01 2. অর্থাৎ সং লোকদের 


ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনদের নিদিষ্ট হক রয়েছে । 


এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত-ওশর বোঝানো 
হয়েছে, এ সম্পকে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ 
প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ 
এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে । তাই এখানে “হক'-এর 
অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ ' 


বলেছেন এবং > এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন । 


তফসীরবিদ ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে  আরাবী উন্দুলু সী 
'আহকামুল কোরআনে" এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা 
মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া 
যেতে পারে। কেননা, তাদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা 
মুষ্যাম্মেলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় 
অবতীর্ণ । তবে যাকাতের পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে । এর পরিমাণ আয়াতে 
উল্লিখিত হয়নি । কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ 
নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার 
ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎ লোকের মধ্যে যে নিয়ম 
প্রচলিত ছিল, তাই অনুস্থত হত। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব- 
মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ 
নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান 


পি শা নি রা wr Nee পার্পা জি পালাল 
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বণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রসূলুল্লাহ (সা) যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের রা 
ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা 
করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রো) প্রমুখের 
রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বণিত রয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শ্তধু রুষ্টির পানির উপর নির্ভর 
করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা 


ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ 
ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব। 


সূরা আল-আন'আম ৪৪৫ 


ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার 
করেছে। যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশী আর পরি- 
শ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হাস পায়। উদাহরণত 
যদি কেউ কোন লুক্কায়িত ধনভাগ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত 
হয়, তবে তার পাচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে 
পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী । এরপর রূষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে । এতে 
পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ 
দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে এ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে 
কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর 
যাকাত তারও অর্ধেক । অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে 
সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা । এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক | 
এ জন্য এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। 


উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত হয়নি । 
তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল রে)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল 
কম হোক কিংবা বেশী, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী । সূরা বাকারার যে আয়াতে 
ক্ষেতের ফসলের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নিসাব বণিত হয়নি । 
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অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর। এবং এ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের 
জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি। 


রসূলুল্লাহ, (সা) পণ্যসামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তর নিসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা 
সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে 
যাকাত নেই । কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোন নিসাব ব্যক্ত করা 
হয়নি । তাই উৎপন্ন ফসল কমবেশী যাই হোক, তার উপর দশ ভাগের এক কিংবা বিশ 
ভাগের একভাগ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। 
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অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন 
না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌র পথে যদি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে 
দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না, বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। 
এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি £ উত্তর এই যে, বিশেষ কোন 
ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ভ্র.টিরূপে দেখা দেয়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা- 
বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরি- 
শোধ করতে জুটি করে। এখানে এরূপ ভ্রুটি করতেই রারণ করা হয়েছে । অর্থাৎ যদি 
কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসৰ্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, 


৪৪৬ _. তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আতীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে ? তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই,যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়। 
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(১৪৩) সুষ্টি করেছেন আটটি. মর্দ ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের 
মধ্যে দুই প্রকার । জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় মদ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? 
না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার । আপনি 
জিজ্ঞেস করুন £ তিনি কি উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উস মাদীর 
পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, ঘখন আল্লাহ্‌ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব 
সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ সম্পকে মিথ্যা ধারণা ঘোষণা করে যাতে 
করে মানুষকে বিনা প্রাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে 
পথগ্রদশন করেন না। 


২ শী শা শাটাটীিীশীশািশীস 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


(এবং এসব চত্ষ্পদ জন্ত, যেগুলোকে তোমরা হালাল করছ ) আটটি মর্দ ও মাদী 
(সৃষ্টি করেছেনঃ) অর্থাৎ ভেড়ার (ও দুম্বার ) মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি 
মাদী ) এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী ) আপনি (তাদেরকে ) 
বলুন £ (আচ্ছা বল দেখি) আল্লাহ্‌ তাআলা কি এ জন্তদ্বয়ের ) উভয় মর্দ হারাম করেছেন, 
না উভয় মাদীকে (হারাম বলেছেন ) £ নাকি (এ বাচ্চাকে ) যা উভয় মাদীর পেটে আছে £ 
(বাচ্চা মর্দ হোক কিংবা মাদী। অর্থাৎ যে বিভিন্ন প্রকারের হারাম হওয়ার কথা বলছ, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কি এ হারাম করেছেন )£ তোমরা আমাকে কোন, প্রমাণ দ্বারা বল যদি 
(নিজ দাবীতে ) তোমরা সত্যবাদী হও। €এ হচ্ছে ছোট আকৃতির জন্ত সম্পর্কে বর্ণনা । 
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ঃপর বড় আকৃতির জন্তদের বর্ণনা হচ্ছে যে, ভেড়া-ছাগলের মধ্যেও মর্দ ও মাদী সৃষ্টি 
করেছেন; যেমন বণিত হয়েছে ) এবং (এমনিভাবে ) উটের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ 
ও একটি মাদী সৃষ্টি করেছেন) আপনি (তাদেরকে এ সম্পর্কেও) বলুল £ (আচ্ছা বল দেখি ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কি (এ জন্তদ্ধয়ের ) উভয় মর্দকে হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম 
বলেছেন)? নাকি (এ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছেঃ (বাচ্চা মর্দ হোক কিংবা 
মাদী। এর অর্থও পূর্বের মতই যে, তোমরা যে বিভিন্ন প্রকারে হারাম হওয়ার কথা বলছ, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব কি হারাম করেছেন? এর কোন প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত। এর 
দু'টি পন্থা থাকতে পারে £ এক, কোন রসূল বা ফেরেশতার মাধ্যমে হবে কিংবা দুই, 
সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এ বিধান দিয়ে থাকবেন । কিন্তু তোমরা তো নবুয়ত 
ও ওহীতে বিশ্বাসই কর না। সুতরাং একমাত্র দ্বিতীয় পন্থাই থেকে যায়। যদি তাই হয়, 
তবে বল) তোমরা কি (তখন) উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের এ 
হালাল ও হারামের নির্দেশ দিয়েছিলেন £ (এটা সুস্পম্ট যে, এরূপ দাবীও হতে পারে না। 
সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই) অতএব, (একথা প্রমাণিত 
হওয়ার পর এটা নিশ্চিত যে, ) এ ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী (ও মিথ্যাবাদী হবে) 
যে আল্লাহ্‌র উপর বিনা প্রমাণে (হালাল ও হারাম সম্পর্কে ) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে 
যাতে করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে? (অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক অত্যাচারী । আর) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এ সম্প্রদায়কে ( পরকালে জান্নাতের ) পথ প্রদর্শন করবেন না (বরং দোযখে 
প্রেরণ করবেন। অতএব তারাও এ অপরাধে দোযখে যাবে) | 
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(১৪৫) আপনি বলে দিন £ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, 
তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে, কিন্তু 
মুত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস--এটা অপবিন্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা 
জন্তু যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে 
এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালংঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকতা 
ক্ষমাশীল দয়ালু । (১৪৬) ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্ত হারাম করেছিলাম 
এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু এ 
চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্তে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে । তাদের 
অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম । আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী । 
(১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলে দিনঃ তোমাদের পালনকর্তা 
সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না। 
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আপনি বলে দিন 8 (যেসব জীবজন্তর আলোচনা হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে ) যা কিছু 

বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন 
ভক্ষণক্ষারীর জন্য, যা সে আহার করে (তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী)। কিন্তু যেসব 
বস্তু অবশ্যই হারাম পাই,---তা ) এই যে, মৃত, (অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ করা জরুরী হওয়া 
সত্ত্বেও যবেহ, ছাড়া মারা যায় ) কিংবা প্রবাহিত রক্ত কিংবা শুকরের মাংস । কেননা তা 
(শুকর ) সম্পূর্ণ অপবিন্র। (এ কারণেই এর সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপবিত্র ও হারাম। এরাপ 
অপবিভ্রকে “নাজিসুল আইন’ বলা হয় )। কিংবা যা (অর্থাৎ যে জন্ত ইত্যাদি ) শেরেকীর 
মাধ্যমে হয় (তা এভাবে ) যে, (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ 
করা হয় (এগুলো সব হারাম )। এরপর (ও এতে এতটুকু অনুমতি আছে যে, ) যে ব্যক্তি 
(ক্ষুধায় অত্যধিক ) কাতর হয়ে পড়ে, শর্ত এই যে, (খাওয়ার মধ্যে ) স্বাদ অন্বেষণকারী 
নাহয় এবং (প্রয়োজনের ) সীমাতিক্রমকারী না হয়, তবে (এমতাবস্থায় এসব হারাম বস্তু 
আহারেও তার কোন গোনাহ হয় না)। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা (এমন ব্যক্তির জন্য ) 
ক্ষমাশীল, করুণাময়। (কারণ, এহেন সংকট মুহূর্তে দয়া করেছেন এবং গোনাহ্‌র বস্তু থেকে 
গোনাহ্‌ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ।) আর ইহুদীদের জন্য আমি সমস্ত নখবিশিষ্ট জন্ত 
হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু (অর্থাৎ ছাগল ও গরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) থেকে এতদু- 
ভয়ের চবি আমি তাদের (ইহুদীদের ) জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু তা, (অর্থাৎ এ চবি 
ব্যতিক্রম ছিল ) যা তাদের (উভয়ের) পিঠে কিংবা অস্ত্রে জড়িয়ে থাকে অথবা যা অস্থির 
সাথে মিলিত থাকে এগুলো ছাড়া সব চবি হারাম ছিল। এসব বস্ত হারাম করা প্রকৃত উদ্দেশ্য 
ছিল না বরং,) তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমি 
নিশ্চয়ই সত্যভাষী। অতঃপর (উল্লিখিত তথ্যের পরও) যদি তারা (মুশরিকরা) আপনাকে 
(নাউযুবিল্লাহ, এ বিষয়ে শুধু এ কারণে ) মিথ্যাবাদী বলে (যে, তাদের উপর আযাব আসে 
না) তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ তোমাদের পালনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক 
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(কোন কোন রহস্যের কারণে দ্রুত আযাব দেন না। কাজেই এতে মনে করো না যে, চিরকাল 


এমনিভাবে বেঁচে যাবে । যখন নিদিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন ) তাঁর আযাব অপরাধীদের 
উপর থেকে (কিছুতেই ) টলবে না। 
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(১৪৮) এখন মুশরিকরা বলবে $ যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক 
করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনভাবে 
তাদের পৃববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি, তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। 
আপনি বলুন £ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে। যা আমাদের দেখাতে পার? তোমরা 
শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে. কথা বল। (১৪৯) আপনি 
বলে দিনঃ অতএব পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই । তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে 
পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন ঃ তোমাদের সাক্ষীদের আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, | 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ 


করবেন না এবং তাদের কুপ্ররত্তির অনুসরণ ব্ধরবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা 
বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অংশীদার করে। 
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তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
মুশরিকরা এখনই বলবে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা (সম্মতি হিসাবে ) এটা ইচ্ছা 
করতেন (যে, আমরা শিরকী ও হারাম না করি অর্থাৎ আল্লাহ. তাণ“আলা শিরক না করা ও 


হারাম না করা পছন্দ করতেন এবং শিরক ও হারাম করাকে অপছন্দ করতেন ) তবে না 
৫৭--- 
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আমরা শিরক করতাম এবং না আমাদের বাপ-দাদা (শিরককরত ) এবং না আমাদের বাপ- 
দাদা) কোন বস্তকে (ষা পুরে উল্লিখিত হয়েছে ) হারাম করতে প:রতাম। (এতে বোঝা যায় 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ শিরক ও হারাম করার কারণে অসন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্‌. তা'আলা উত্তর 
দেন যে, এ যুক্তি বাতিল । কারণ, এ দ্বারা পয়গম্ধরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয় । সুতরাং 
তারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে । যেভাবে তারা করছে, ) এমনিভাবে তাদের 
_ পুর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরদের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল। এমনফি তারা আমার শাস্তি আস্থা- 
দন করেছে যেমন ( দুনিয়াতেই ; পূর্ববতী অধিকাংশ কাফিরদের উপর আযাব নাধিল হয়েছে 
কিংবা মৃত্যুর পর তো জানা কথাই । এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, তাদের কুফরের মোকাবিলায় শুধু 
মৌখিক উত্তর ও বিতর্কই করা হবে না, বরং পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুরূপ কার্যত শাস্তিও 
দেওয়া হবে---দুনিয়াতেও কিংবা শুধু পরকালে । অতঃপর দ্বিতীয় উত্তর দেওয়ার জন্য বলা 
হয়েছে, ) আপনি তাদেরকে বলুন £ তোমাদের কাছে কি (এ ব্যাপারে যে, কর্ম সম্পাদনের 
ক্ষমতা দান সম্মতির লক্ষণ ) কোন প্রমাণ আছে? (যদি থাকে) তবে তা আমাদের সামনে 
প্রকাশ কর। (আসলে প্রমাণ বলতে কিছুই নেই ) তোমরা কেবলমান্ত্র আন্দাজের অনুসরণ কর 
এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমান করে কথা বল। (এবং উভগ্ন উত্তর দিয়ে) আপনি (তাদেরকে ) 
বলুনঃ অতএব (উভয় উত্তর দ্বারা জানা গেল যে,) পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্‌রই। (ফলে 
তোমাদের যুক্তি বাতিল হয়ে গেছে )। অতএব (এর দাবী তো ছিল এই যে, তোমরা সবাই 
সৎপথে এসে যেতে । কিন্তু এর তৌফিকও আল্লাহ্‌ তা'আলারই পক্ষ থেকে আসে)। যদি 
তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (সৎ) পথ প্রদর্শন করতেন । (কিন্তু অনেক 
রহস্যের কারণে আল্লাহ, কাউকে তৌফিক দিস্েছেন আর কাউকে দেন নি। তবে সত্য প্রকাশ 
এবং পছন্দ ও ইচ্ছা সবাইকে ব্যাপকভাবে দান করেছেন । অতঃপর এঁতিহাসিক প্রমাণ চেয়ে 
বলা হয়েছে 8) আপনি (তাদেরকে বলুন ) £ তোমাদের যুক্তিগত প্রমাণের অবস্থা তো 
তোমরা জানতেই পারলে, এখন কোন বিশুদ্ধ এরতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত কর। উদাহরণত 
_ স্বীয় সাক্ষীদেরকে আন, যারা ঘেথারীতি ) সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব (উল্লিখিত ) 
বিষয় হারাম করেছেন । (যথারীতি সাক্ষ্য এ সাক্ষ্যকে বলা হয়, যা চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে 


কিংবা চাক্ষুষ দেখার মত নিশ্চয়তা দানকারী অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে হয়। যেমন, 
নটি Den পা পপা 52558 তা 


(৮ ৮০2৩ 12১৪ ৮25 | বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিত করে )। অতঃপর যি (ঘটনা- 


ক্রমে কাউকে মিছেমিছি সাক্ষী করে নিয়ে আসে এবং সে সাক্ষী এ বিষয়ে ) সাক্ষ্য (ও ) দিয়ে 
দেয়, তবে (যেহেতু সে সাক্ষ্য নিশ্চিতই রীতি-বিরুদ্ধ এবং কথার তুবড়ি ছাড়া আর কিছুই 
হবে না। কেননা, সে চাক্ষুষ দেখেওনি এবং চাক্ষুষ দেখার মত অকাট্য প্রমাণও তার নেই, 


তাই) আপনি এ সাক্ষ্য শুনবেন না এবং যখন ৬৮০1৯ 45 এবং ৮১৫ ৮) 4 থেকে 
তাদের মিথ্যারোপকারী হওয়া, অনেক আয়াত থেকে তাদের পরকালে অবিশ্বাসী হওয়া 
এবং )% 1 থেকে তাদের মুশরিক হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন। হে সম্বোধিত 


ব্যক্তি ) এরূপ লোকদের কুপ্ররত্তির অনুসরণ করো না , যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণেই নিস্ভীক হয়ে সত্যান্বেষণ করে না) 


সূরা আল-আন'আম ৪৫১ 


এবং তারা (উপাস্য হওয়ার যোগ্যতায় ) স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অন্যকে অংশীদার করে 
€ অর্থাৎ শিরক করে)। ্‌ 
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(১৫১) আপনি বলুন £ এস আমি তোমাদের এসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, 
যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর 
সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় 
সন্তানদের দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না-আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই-_ 
নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা প্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ 
হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ । (১৫২) ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু 
উত্তম গন্থায়---যে পর্যন্ত সে বন্নঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে । 
আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন 
সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদের 
এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি জামার সরল পথ । 
অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও। 


শশা শা টা” পদ 


৪৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (তাদেরকে ) বলুন £ এস, আমি তোমাদের এসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, 
যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা (অর্থাৎ এ বিষয়গুলো ) 
এই যে, এক. আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না। (অতএব অংশীদার 
করা হারাম হলো) এবং দুই. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (অতএব তাদের সাথে 
অসদ্ব্যবহার করা হারাম হলো ) এবং তিন. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে (যেমন, 
জাহিলিয়াত মৃগে প্ৰায় লোকেরই এরূপ অভ্যাস ছিল ) হত্যা করো না (কেননা) আমি তাদের 
এবং তোমাদের (উভয়কে ) জীবিকা (যা নির্ধারিত আছে ) প্রদান করব ( তারা তোমাদের 
জন্য নির্ধারিত জীবিকায় অংশীদার নয় । এমতাবস্থায় কেন হত্যা কর? অতএব হত্যা 
করা হারাম হলো।) এবং চার. নির্লজ্জতার (অর্থাৎ ব্যভিচারের ) যত পন্থা আছে, 
সেগুলোর কাছেও যেয়ো না (অতএব ব্যভিচার হারাম হলো )। প্রকাশ্য হোক কিংবা 
অপ্রকাশ্য (এগুলোই পন্থা, ) এবং পাঁচ. যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, তাকে 
হত্যা করো না; কিন্তু (শরীয়তের ) হকের কারণে ( হত্যা জায়েয, উদাহরণত কিসাস 
কিংবা ব্যভিচারের সাজা হিসাবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা । অতএব অন্যায় হত্যা হারাম 
হলো ) এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে ) তোমাদের € আল্লাহ্‌ তা'আলা ) জোর নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন যেন তোমরা (এগুলোকে বুঝ এবং সে অনুপাতে কাজ কর) এবং ছয়. ইয়াতীমের 
মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমনভাবে, (হস্তক্ষেপের 
অনুমতি আছে) যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম। (উদাহরণত তার কাজে ব্যয় করা, তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কোন কোন অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের স্বার্থে ব্যবসা করারও 
অনুমতি আছে )। যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় (সে সময় পর্যন্ত উল্লিখিত হস্তক্ষেপসমূহেরও 
অনুমতি রয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তার মাল তার হাতে সমর্পণ করা হবে, যদি সে 
নির্বোধ না হয়। অতএব ইয়াতীমের মালে অবৈধ হস্তক্ষেপ হারাম হলো) এবং সাত. ওজন 
ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে (যেন কারও প্রাপ্য তোমার কাছে না থাকে। অতএব ওজন 
ও মাপে প্রতারণা করা হারাম হলো । এসব বিধান কঠিন নয় । কেননা, ) আমি (তো) 
কাউকে তার সাধ্যের অতীত বিধি-বিধানের কষ্ট (-ও ) দিই না। (এমতাবস্থায় এসব 
বিধানে কেন ত্রুটি করা হবে)? এবং আট. যখন তোমরা (ফয়সালা অথবা সাক্ষ্য ইত্যাদি 
সম্পর্কে কোন ) কথা বল, তখন (যাতে ) সুবিচার (হয়, এর প্রতি লক্ষ্য ) কর যদিও সে (এ 
ব্যক্তি যার বিপক্ষে তৃমি কথা বলছ, তোমার) আত্মীয়ও হয়। (অতএব সুবিচারের পরিপন্থী 
কথা বলা হারাম হলো)। এবং নয়, আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার কর, (যেমন শপথ, 
মানত যদি শরীয়তসম্মত হয়) তা পূর্ণ করো (অতএব, অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হারাম 
হলো)। এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে ) তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌ তা'আলা ) জোর নির্দেশ 
দিয়েছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ (এবং কাজ কর )। এবং এ কথা (ও বলে দিন) যে, 
(এসব বিধানেরই বিশেষত্ব নয়; বরং ) এ ধর্ম (ইসলাম ও তার সমস্ত বিধান ) আমার 
পথ (যার দিকে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ আহবান করি )যা (সম্পূর্ণ) সরল (এবং সঠিক )। 
অতএব এ পথ অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না তাহলে সেসব পথ তোমাদের 
আল্লাহ্‌র পথ থেকে (যার দিকে আমি আহবান করি ) পৃথক €ও দূরবতী ) করে দেবে। 


সূরা আল-আন‘আম ৪৫৩ 


এ বিষয়ে আল্লাহ, তোমাদের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (এ পথের বিরুদ্ধাচরণে ) 
সংযত হও । 


আন্যঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দুর্ঘতিন রুকৃতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বণিত 
হয়েছে যে, গাফিল ও মূর্থ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমগুলের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র 
প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ 
তা“আলা যেসব বস্ত অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে 
শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ কতৃকি হালালরুত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য 
হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের 


জন্য হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য 
হারাম করেছে। 


আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হারাম করেছেন । বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে । এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা 


FAI GG CA পান ও 
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আমার সরল পথ । এ পথের অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ সো)-র আনীত ও বণিত ধর্মের 
প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে 
এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, 
তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে---নিজের পক্ষ থেকে 
হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল 
লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা 
করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্তজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি 
বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত 
করা হারাম ' ---( কাশ্শাফ ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আযমাতে বণিত দশটি হারাম 
বিষয় হচ্ছে এই ঃ 


১. আল্লাহ, তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা; 
২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা; ৪. 
নির্লজ্জতার কাজ করা; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৬. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ 
অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা; ৭. ওজন ও মাপে কম দেওয়া ; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা 
অন্যান্য কথাবাতায় অবিচার করা; ৯. আল্লাহ্র অলীকার পূর্ণ না করা; এবং ১০. আল্লাহ্‌, 
তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক অন্য পথ অবলম্বন করা । 


আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য £ তওরাত বিশেষজ কা'বে আহবার 
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পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত 
বিস্মিল্লাহর পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি .হারাম 
বিষয় বণিত হয়েছে । আরও বণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা আ)-র প্রতিও 
অবতীর্ণ হয়েছিল । 


তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ সূরা আলে-ইমরানে 
মুহ্কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম তআ) 
থেকে শুরু করে শেষ নবী সো) পর্যন্ত সব পয়গম্ধরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পকে 
একমত । কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসূৃখ বা রহিত হয়নি ।---(তফসীরে 
বাহরে-মুহীত ) 

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ সো)-র ওসীয়তনামা £' তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (ো)-এর উক্তি বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র 
মোহরাঙ্কিত ওসীয়তনামা দেখতে চায়, সেষেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে । এসব আয়াতে 
এঁ ওসীয়ত বিদ্যমান, যা রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন। 


হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন £ কে আছে, যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্তানুবতী হওয়ার 
শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন £$ যে 
ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব । 

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতন্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। 
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(৮০৮ এতে 18) ৬ শব্দের অর্থ. ‘এস’ ।' আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের 


লোকদের নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ 
দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান । এখানে রস্লুল্লাহ 
(সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন £ এস, যাতে আমি 
তোমাদের এসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য 
হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, 
আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে 
যত্ববান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকুত বিষয়সমূহকে হারাম 
নাকর। 


এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে , কিন্তু বিষয়টি 
ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন---মু”মিন হোক কিংবা কাফির, 
আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর ।---(বাহ্‌রে- 
মুহীত ) 


সুরা আল-আন'আম 8৫৫ 
সবপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে এরূপ সযত্ব সম্বোধনের পর 
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্‌ ৮ 
অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। 
আরবের মুশরিকদের মত দেব-দেবীদের বা মৃঠিকে আল্লাহ মনে করো না। ইহাদী ও 
খুস্টানদের মত পয়গম্বরদের আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলো না। অন্যদের মত ফেরেশতা- 
দের আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না।. মুর্খ জনগণের মত পয়গন্থর ও ওলীদের জ্ঞান 
: ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না। ্‌ 


শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ £$ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ এখানে ১৬৪ 


-এর অর্থ এরাপও হতে পারে যে, ‘জলী’ অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক---এ প্রকার- 
দয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত, 
আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ. তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর 
অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পাথিব উদ্দেশ্য- 
সমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্ষত . 
অন্যান্যকে কার্ধনিবাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা । 
এছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামায ইত্যাদি ঠিকমত 
পড়া, নামযশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক 
আল্লাহ, ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্ততূস্ত। শেখ সাদী রে) এ 
বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন £ 
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অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন 
বলার মধ্যেও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান। সত্য এই যে, দান ও ক্ষতি সব সর্ব- 
শক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়। যায়েদ কিংবা ওমর হচ্ছে পর্দা, যার ভেতর থেকে 
দান ও ক্ষতি প্রকাশ পায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যদি সারা বিশ্বের দ্বিন ও মানব একপ্রিত 
হয়ে তোমার এমন কোন উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ্‌ তোমার জন্য অবধারিত করেননি, 
তবে তাদের তা করার সাধ্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের স্কিন ও মানব একজোট 
হয়ে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়, তবে তা কারও পক্ষে 
সম্ভবপর নয়। 


মোট কথা, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার । প্রতিমা 
ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি- 
সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্‌ তা‘আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক । আল্লাহ্‌ না 
করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয় তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে 


৪৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥তৃতীয় খণ্ড 


কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর 
ক্ষমা নেই। এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহর ক্ষমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণেই 
হাদীসে ওবাদা ইবনে সামেত ও আবুদ্দারদা রো)-র রেওয়ায়েতক্রমে বণিত আছে যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ আল্লাহ্‌, তাঁআলার সাথে কাউকে অংশীদার করো না,যদিও তোমাকে 
খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয় অথবা শুলিতে চড়ানো হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। 


দ্বিতীয় গোনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্যবহার £ এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা 


হয়েছে ঃ G Lal ১৪ ১ ও ? 3_ অৰ্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। 


a 


উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতার তাছাড়া যো না। তাদেরকে কম্ট দিও নাঃ কিন্তু বিজ- 
জনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সদ্ধযবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত 
করা উদ্দেশ্য যে, পিতামাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং 
সদ্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তষ্ট রাখা ফরয । কোরআন পাকের অন্যন্র একথাটি 


এটি পলি তর edge A 


এভাবে বণিত হয়েছে ঃ JH Gus 


এ আয়াতে পিতামাতাকে কণ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে-আল্লাহ্‌ 
ভরি ইবাদতের সাথে সংযুক্ত ডে বলা হয়েছে ঃ 


Ad পলি AIA BD ন | পপ 


buat AY ৪1 yf 1১ ১1 ০৪) (545 9-অর্থাৎ 


তোমার পনর ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং 
A adA 


পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে $ ০৪ yo তি 


A ES 


TIA VA ৩০ 
0৮০৭0 15 |, ৮5০) 317 2 অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার । 


অতঃপর আম্মার দিকেই তোর করতে হবে অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে। 


বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) থেকে বণিত আছে যে, 
তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিক্তেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোন্টি? তিনি উত্তরে বললেন £ 
নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন £ এরপর কোন্টি উত্তম? উত্তর 
হলঃ পিতামাতার সাথে সদ্বযবহার। আবার প্রশ্ন হল £ এরপর কোন্টি? উত্তর হলঃ 
আল্লাহর পথে জিহাদ । 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে বণিত আছে £ একদিন 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) তিনবার বললেন 2 8৯১1 (৮) ৪১1 (৮) 49১1 (5) অর্থাৎ সে লাল্ছিত 


সূরা আল-আন'আম ৪৫৭ 


হয়েছে । সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন $ ইয়া রসূলুল্লাহ ! কে লাঞ্কিত হয়েছে £ 
তিনি বললেন £ যে ব্যক্তি পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারে না। 


উদ্দেশ্য এই যে, বার্ধক্যাবস্থায় পিতামাতার সেবা-যত্ব দ্বারা জান্নাত লাভ নিশ্চিত । 
এ ব্যক্তি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, যে জান্নাত লাভের এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেঃ সহজ 
সুযোগ এজন্য যে, পিতামাতা সন্তানের প্রতি স্বভাবতই মেহেরবান হয়ে থাকেন । সামান্য 
সেবা-যত্বেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তুল্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার 
দরকার হয় না। বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পিতামাতা যখন শক্ত-সমর্থ ও 
সুস্থ থাকেন, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সন্তানদেরও আথিক ও 
দৈহিক সাহায্য করেন, তখন তাঁরা সেবা-যত্বের মুখাপেক্ষী নন এবং এ সেবা-যত্বের বিশেষ 
কোন মূল্যও নেই। তাঁরা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনকার 

সেবা-যত্রই মুল্যবান হতে পারে । 


তৃতীয় হারাম সন্তান হত্যাঃ আয়াতে বগিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা | 
এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতামাতার হক বণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য! 
এখন সন্তানের হক বণিত হচ্ছে, যা পিতামাতার দায়িত্ব । জাহিলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত 
পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্বযবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ । 


A AWaAS ee Aw 47255? 


আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 5 ১০ { ৮০ (6১921 5138 
রে শা শা 


ASG 333 3 id 


pa 1 £ (5) ] ১ ৬মম১-_অর্থাৎ দারিদ্রের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। 


আমি তোমাদের এবং তাদের---উভয়কে জীবিকা দান করব। 


 জাহিলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত 
পুঁতে ফেলা হত। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে 
সন্তানদেরকে হত্যা করত । কোরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে । উল্লিখিত 
আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য 
অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল 
তাদের মানসিক রোগ । আল্লাহ্‌ তাআলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো 
এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার । 
তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তার মুখাপেক্ষী । তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও 
দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে 
সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্করিত করা, অতঃপর তাকে রৃক্ষের আকার 
দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সম্মদ্ধ করা কার কাজ £ পিতামাতা এ কাজ করতে পারে 

৫৮--- 


৪৫৮ _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি । এ কাজে মানুষের কোন হাত 
নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল 
সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই । অতএব পিতামাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা 
সন্তানদেরকে রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতামাতাও 
পায় এবং সন্তান্রাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি 
তোমাদেরও রিযিক দেব এবং তাদেরও । এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের 
রিযিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের পৌছে দাও; এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন ঃ ৩৪ ০৯) )7 2 ৬১ )১ wf অর্থাৎ তোমাদের 
দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক 
দান করেন | 

সূরা ইস্রায়ও বিষয়টি বণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তান- 


3a পা SII FA 


দের উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ (৮6 ৮ fs 7৪51) ১০১ অর্থাৎ আমি 


তাদেরও রিযিক দেব এবং তোমাদেরও ৷ এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের 
প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা । তাদের খাতিরেই তোমাদেরও দেওয়া হয়। 


সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও 
এক প্রকার সন্তান হত্যাঃ আয়াতে বণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ্‌ তা 
বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্প্টই। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সন্তানকে 
শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ্‌, রসূল ও পরকালের 
প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার 
চাইতে কম মারাত্মক নয়। কোরআন পাকের ভাষায় সে রে রি যে আল্লাহ্‌কে চেনে না 


টি লালা 7 পা তা Far Ader 


এবং তাঁর আনুগত্য করে না। ১৬৬৮১ ৮৬০ ৬ রর ৬১ 1-আয়াতে তাই 


বণিত হয়েছে, যারা সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, 
তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র 
ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী । বাহ্যিক হত্যার 
প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌ- 
কিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে । 


চতুর্থ হারাম নির্লঙ্জ কাজ £ আয়াতে বণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ 


পাপী পলা পাব শীলা তা পারছ পা পাতা 


সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ৬% ৮০ 2 ০ 195 ৩ Aol 71 85 
অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা। গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না । 


্‌ Aly শব্দটি 4০ ৮-_এর বহুবচন। LASS Fst ও ৮০৯ 


সূরা আল-আন“আম ৪৫৯ 


সবগুলো ধাতু । এগুলোর অর্থ সাধারণত অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হয়। কোরআন ও হাদীসের 
পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিস্টতা ও খারাবী সুদূরপ্রসারী । 
ইমাম রাগেব রে) ‘মুফরাদাতুল কোরআন!’ গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ্‌ গ্রন্থে এ অর্থ 
বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাক্তা বণিত হয়েছে। 


পানির a bd 


LATA 14৩ 
এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 09০12 ৪ (০০৪1 ৬৮ ৪৯ অন্যন্ত বলা 


পা eA ue ee 
হয়েছে $ ০১ ৯ 2) লি 
যাবতীয় বড় গোনাহ্‌ ৮৪৭১ ও ৮০5-এর অর্থের অন্তভূ্ত, তা উক্তি সম্পকিত 
হোক কিংবা কর্ম সম্পকিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার 
ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভূক্ত । এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভি- 
চারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও 
নিষেধ করা হয়েছে । ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ও অন্তরের 
যাবতীয় গোনাহ্‌ই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার 
নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বোঝানো হয়েছে। 


AA wee | তা 


এ আয়াতেই /৯1১-এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে £ ৮৪০ 795 ৮ 


পা শা পা 


সম্পন্ন গোনাহ্‌ এবং অভ্যন্তরীণ /৯২15৯-এর অর্থ হবে অন্তর সম্পকিত গোনাহ্‌। যেমন, 
হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতক্ততা, অধৈর্য ইত্যাদি । 


দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক ৮/৯৮১--এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা 
হয়। আর অভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অন্তভুক্ত। কুনিয়তে পর-নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে 
প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পকিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প 
এবং গোপন কৌশল অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত । 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ বাহ্যিক নির্নজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ 
অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং অভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ তা'আলার দুষ্টিতে 
নির্লজ্জ কাজকর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো 
যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও 
তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিবাহ করা। 


মোট কথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্ররুত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্ত- 
রীণ সমস্ত গোনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য 


৪৬০ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও 
যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে 
গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব 


গোনাহ্‌র পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ ৮2 ৮৪০৯ 4৪৯ 7৩ 
৬১ ৮ এ অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, 
সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায় । 
অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হল সতর্কতা । 
পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা £ পঞ্চম হারাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা । এ সম্পর্কে 


Sac পাতা 


বলা হয়েছে ঃ SUI dys ৬০ ০) 1914) 3 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে 


ন্যায়ভাবে । এ ন্যায়ভাবে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ তিনটি 
কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্তেও ব্যভিচারে 
লিপ্ত হলে, দুই. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা 
করা যাবে এবং তিন. সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে । 


খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্বো- 
হীরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ 
আল্লাহ্‌র রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মৃক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা জাহি- 
লিয়াত যুগেও আমি ব/ভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরি- 
ত্যাগ করব---এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনো জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে 
কি কারণে হত্যা করতে চাও £ 

বিনা কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন 
অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে 
বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে । 

তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ গ্রন্থে হযরত আবৃ হরায়রা রো) বণিত এক রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গী- 
কার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্‌র অজীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ 
জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে । এই একটি আয়াতে দশটির টি 


AGG নট ডে লা ন্ট 


পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছেঃ 19) (6০০৭৩ 


e AS a 
40 কং 


SI TUE এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ, তা'আলা জোর (নির্দেশ দিয়েছেন, যেন 


তোমরা বুঝ। 


সুরা আল-আন"আম ৪৬১ 


ষষ্ঠ হারাম ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ কর £ দ্বিতীয় আয়াতে ইয়া 
তীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে $ 


Coser 3A be one de MA 
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অর্থাৎ ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে, তারা যেন ইয়াতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও 
নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য একক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা 
ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভতি করে। 


তবে ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশংকা নেই--এরূপ 
কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা । ইয়াতীমদের অভিভাবকের 
এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত। 


eA de 


এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছেঃ শ42 এ 


C53 
$৯৯ (অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাস্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর 


তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে । 


৯০1 শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি । আলিমদের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। 
বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়ে 
গেলে শরীয়ত মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে। 


তবে বয়্ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কি না। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে 
সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন- 
সম্পদ হিফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকের । ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং 
কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে 
হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবু 
হানীফা রে)-র মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন 
কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাজী 
(বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন। 

এ বিষয়টি কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে বলা 
হয়েছে 8 


নল পালা বর বল AS AJAY Ef A 


গা লা 9৯ 1১০) ৪০ ৮০1৩ ১০- অর্থাৎ ইয়াজীমদের 


৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি এরূপ সুমতি দেখ যে, তারা স্বয়ং মালের হিফাযত 
করতে পারবে এবং কোন কারবারে নিয়োগ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের হাতে 
সমর্পণ করে দাও । এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই মাল সমর্পণের জন্য 
যথেষ্ট নয়, বরং মালের হিফাষত ও কাজ-কারবারের যোগ্যতাও শর্ত। 

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে টি করাঃ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ 
ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বণিত হয়েছে । 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন 
করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। 
--- (রাহুল মা'আনী ) 

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপ কম-বেশী করাকে কোরআন কঠোরভাবে হারাম 
সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর 
শাস্তিবাণী বণিত হয়েছে। 


তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রো) বলেন $ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ ওজন ও 
মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র 
আযাবে পতিত হয়ে গেছে । তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর । 
---( ইবনে কাসীর ) 
কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে টি করাও ওজন এবং মাপে নটি করার 
অনুরূপ £ ওজন ও মাপে শুটি করাকে কোরআন পাকে ৮২১৪৮) বলা হয়েছে। এটা 
শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও 
| ৯৪৪৮-এর অন্তরভূক্ত। ইমাম মালিক রর স্বীয় মূয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ৪ 
তুমি ৮০৪৮) করেছ, অর্থাৎ যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি । এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম 
মালিক রে) বলেনঃ 5৯১৮১, £৬, ০ 09 অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া 
ও জুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয়---শুধু ওজন ও মাপের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। | 
এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি 


করে সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ; সে কোন মন্ত্রী হোক, প্রশাসক হোক কিংবা 
সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন। 


“ASH Lar Jue তা 


এরপর বলা হয়েছেঃ (৯১১1 ৬০৯৪১, ০34.5 } অর্থাৎ আমি কোন 


ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ 
বণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ববেও যদি অমিচ্ছাকৃত- 
ভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায় তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। 


সূরা আল-আন'আম ্‌ ৪৬৩ 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেওয়াই সতর্কতা --যাতে কমের সন্দেহ না থাকে । যেমন 


এরাপ স্থলেই রসূলুল্লাহ সো) ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 8 ৫৯৯)15 ০) 
অর্থাৎ ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর।---€আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ) 


রসূলুল্লাহ, সো)-র সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার 
সময় প্রাপ্যের চাইতে কিছু বেশী দেওয়া পছন্দ করতেন। বুখারীতে বগিত হযরত জাবের 
(রা)-এর র্েওয়ায়েতক্রমে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন $ 


“আল্লাহ্‌ তা“আলা এ ব্যক্তির প্রতি সদয় হন, যে বিক্রয়ের সময় নম্রতা প্রদর্শন করে। 
অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয় এবং ক্রয়ের সময়ও নম্রতা দেখায় অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে 
বেশী নেয় নাঃ বরং সামান্য কম হলেও সন্তুষ্ট থাকে।” 


কিন্তু দেওয়ার বেলায় বেশী দেওয়া এবং নেওয়ার বেলায় কম হলেও ঝগড়া না করার 
এ নির্দেশটি নৈতিক-_-আইনগত নয় ঘষে, এরূপ করতেই হবে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই 
কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আমি কাউকে তার সাধ্যাতিরিজ্ত কাজের নির্দেশ দিই না অর্থাৎ 
অপরকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিশোধ করা এবং নিজের বেলায় কমে সম্মত হওয়া 
কোন বাধ্যতামূলক আদেশ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা সহজ নয়। 


অঙ্টম: নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম ঃ বলা হয়েছে ঃ 
laser পানা aS ae add তত 

ES AR ৩৬9) 515) ৮4519 1 অৰ্থাৎ ‘তোমরা যখন কথা বলবে, তখন 
ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়।’ এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নেই । 
তাই সাধারণ তফসীরবিদদের মতে সব রকম কথাই এর অন্তভুক্ত । কোন ব্যাপারের 
সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই 
হোক---সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই 
যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা 
পরিষ্কার বলে দেওয়া--অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও 
উপকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা । মোকদমার ফয়সালায় সাক্ষীদের 
শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্ৰ দ্বারা যা প্রমাণিত 
হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারও শন্তুতা 


LAT 


ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে ৫ 0 5 


Lad 


379514 বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবে কিংবা 


ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাত- 
ছাড়া করবে না। 


৪৬৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য । মিথ্যা সাক্ষ্য 
সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মা্ষায় নিম্নোক্ত হাদীস বণিত হয়েছে ঃ 
“মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীর সমতুল্য |” রসূলুল্লাহ (সা) এ বাক্য তিনবার বলে এ 
আয়াতটি ১ করলেন ঃ 


dh 9512 চি 31 


ile 


AS AA 


৬১৯ ০৬ 


অর্থাৎ মৃতিপূজার কুৎসিত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে 
দ্ূরে সরে থাক,---আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থায়। 


এমনিভাবে অসত্য ফয়সালা সম্পর্কে আবু দাউদ হযরত বরীদা রো)-র রেওয়ায়েত- 
ক্রুমে রসূলুল্লাহ. সো)-র এ উক্তি বর্ণনা করেন ঃ 


কাজী (অর্থাৎ মোকদ্দমার বিচারক ) তিন প্রকার । তন্মধ্যে এক প্রকার জানাতে 
ও দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে । যে কাজী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী মামলার তদন্ত করে 
সত্য ঘটনার জান অর্জন করে অতঃপর তদনুষায়ী ফয়সালা করে, সে জান্নাতী । পক্ষান্তরে 
যে তদন্ত করে সত্য অবগত হওয়ার পর জেনেশুনে অসত্য ফয়সালা করে, সে জাহান্নামী | 
এমনিভাবে যার কোন জান নেই কিংবা তদন্ত ও চিন্তাভাবনায় ভ্রুটি করে এবং অক্ততার 
অন্ধকারে থেকেই ফয়সালা করে, সেও জাহান্নামে যাবে। 


সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধৃত্ব ও আত্মীয়তা এবং শন্তুতা ও বিরোধিতার কোন 
প্রভাব থাকা উচিত নয়---এ বিষয়টি কোরআনের অন্যান্য আয়াতে আরও পরিক্ষার ও তাকীদ 
সহকারে বণিত হয়েছে । এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 


পানি AT লতা 


৩৯ 95৮1 5 ৬৪০2 ০ ১৩ 9) 5-_অর্থাৎ যদিও তোমার নিজের 


অথবা পিতামাতার ও EE ST 2 বিপক্ষে যায়, তবুও সত্য কথা বলতে কুন্ঠিত হয়ো 
না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


AT 0 Al ঠ বলা AIG al 


৪১৩) ৩ রি 9০ Pr ১২০ ০৯৭ 8 5--অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের 


শবুতা যেন তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য দিতে কিংবা অন্যায় ফয়সালা করতে উদ্দদ্ধ না করে। 
পারস্পরিক কথাবার্তায় ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ মিথ্যা না বলা, অসাক্ষাতে পরনিন্দা 
না করা এবং কষ্টদায়ক কিংবা আথিক ও শারীরিক ক্ষতিকারক কথাবার্তা না বলা। 


নবম নির্দেশ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কলত অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ এ আয়াত নবম নির্দেশ 
আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং তা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা সম্পকিত। 


সূরা আল-আন'আম | ৪৬৫ 


বিন Aw 
বলা হয়েছে $ 9521 41 ১৪৭ ১৪৫১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার 


পূর্ণ কর । ie Lael UNL TRG aR ESTO 
Ad er SJ ade 


মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল ০ ০০ 


1৮ 
আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই £ তখন সবাই সমস্থরে উত্তর দিয়েছিল £ 4 অর্থাৎ 


নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক । এ অঙ্গীক্ষারের দাবী হল এই যে, প্রতিপালকের 
নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে ক্কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 
তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও 
বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সার কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে 
হবে। 

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে 
পারে। বণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তভুস্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে 
দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। 

আলিমগণ বলেন ঃ নষর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত । এতে 
অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। 
কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিক্ষার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে; 


AGS AS AS 


১০১৪ ৬ 35 92 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৎ বান্দারা মান্নত পূর্ণ করে। 


মোট কথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও তরলের দির দিনে 
শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত । 


পা ঞ চিত লালা চিঠি তেব ০ 


দ্বিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ৪ 9 ১০ (৮৭০০ ৭1552 ০১ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"জালা তোমাদের এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা 
স্মরণ রাখ । 

তৃতীয় আয়াতে দশম নির্দেশ বণিত হয়েছে £ 
“3% পারা 34D শি A না LL 
i ৭3 ৮০ ৩৪৯4০ ৮-১ ১৩৬৯০ ৬৮৮০ lus ৬!) 

ঢু | AF ASF + gree 


- ৩প (কি 50৯৩ 


৫৯৯ 


৪৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ এ শরীয়তে মুহাম্মদী আমার সরল পথ । অতএব তোমরা এ পথে চল এবং 
অন্য কোন পথে চল না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন 
কুরে দেবে । 


এখানে 13৪ শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 
সূরা আন-আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে । কেননা, এতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি 


HA AS | 
তওহীদ, ভ্রিসাল৩ এবং মূল বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে । (৮১৪-৬৬০ শব্দটি ৮)-০-এর 
রগ 


বিশেষণ । কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে ০৯ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
০520 া 


সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ । এরপর বলা হয়েছে & তত ও 


অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ তখন মনধিলে মকসুদের 
সোজা পথ হাতে এসে গেছে । তাই এ পথেই চল। 


A Ae AY পা ঠেলা পাতি টি এ পলাপাকা ASS 


ররর অরে লি fe ৪7৯০ 0৯) 74০ ১ 5 dn 


GA পা 


শব্দটি ০৬ -এর বহুবচন।. এর অর্থও পথ । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা এবং 


তাঁর সন্তষ্টি অ্নের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা 
অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে । তোমরা এসব পথে চলো না। কেননা, এসব পথ বাস্তবে 
আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে, সে আল্লাহ্‌ থেকে দূরে সরে পড়বে । 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে 8 কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রেরণ 
করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌র ছাচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক । কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই. 
যে, মানুষ কোরআন ও সুন্নাহ্‌ক্ষে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের হঁচে তেলে নিতে চাচ্ছে। 
কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া 
: ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্ররত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বেদ'আত ও পথন্রষ্টতার 
জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | 


মসনদে দারেমীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা 
হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ সো) একটি সরল রেখা টেনে বললেন ঃ এটা আল্লাহর পথ 
অতঃপর এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো ০4০ (অর্থাৎ 


আল্মাতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ )। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে 
শয়তান নিয়োজিত রয়েছে । এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। 
অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন । 


সূরা আল-আন'আম ৪৬৭ 


AIO ASOT AJ 04 a3 | 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ১38 1৮9) ৪৪ (৮৮০১9 ১ অর্থাৎ 
(শপ পি 


আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ বিষয়ে জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও। 
আয়়াতদ্বয়ের তফসীর এবং এগুলোতে বণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হল। 

উপসংহারে কোরআন পাকের এ বর্ণনাপদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত দশটি নির্দে- 

শকে বর্তমান কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের মত দশ দফায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি ॥ বরং প্রথমে 


AS AT MOT oe a3 | 


পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা করার পর বলেছেন £ ৩১৪০ 18 & ৪065 (৭১ 


AAS Ar AAI 


অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার পর এ ১১৩০৮ এর স্থলে (9 75 ১১-এর পরিবর্তন- 


সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সৰ্বশেষ নির্দেশটি একটি হ্বতন্ত আয়াতে উল্লেখ করে এ বাকাটিক্েই 
শাক তে তলা ASO 


আবার (975১3 এরস্থলে (83 বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 


কোরআন পাকের এ বিজজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। 
প্রথমত এই যে, কোরআন পাক জগতের সাধারণ আইনসম্হের মত একা শাসকসুলভ 
আইন নয়, বরং সহাদয় আইন। তাই প্রত্যেক আইনের সাথে তাকে সহজসাধ্য করার 
কৌশলও ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিচয়ক্তান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে 
ও জনসমক্ষে আইনের অনুগামী হতে বাধ্য করে। এ কারণেই তিনটি আয়াতের শেষভাগেই 
এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের চিন্তাধারাফে বস্তজগত থেকে আল্লাহ্‌ ও পর- 
কালের দিকে ঘুরিয়ে দেয় । 

প্রথম আয়াতে পাঁচটি নির্দেশ বণিত হয়েছে ৫ এক. শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা, 
দুই. পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা, তিন. সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা, 
চার. নির্লজ্জ কাঁজ থেকে বেঁচে থাকা এবং পাঁচ. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া । 


AS A 


এগুলোর শেষে ৩৯০০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, জাহিলিয়াতযুগে এগুলোকে 


কেউ দোষ.বলে মনে করত না। ০০০০০০০০০১৪ যয়া 
পরিত্যাগ করে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও। 

দ্বিতীয় আয়াতে চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে ঃ এক. ইয়াতীমের ধনসম্পদ অন্যায়- 
ভাবে ভক্ষণ না করা, দুই, ওজন ও শ্নাপে ভ্টি না করা, তিন. কথাবার্তায় ন্যায় ও সততার 
প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং চার. আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ করা (যার সাথে তোমরা অঙ্গীকৃত ) ৷ 


এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরী, তা যে কোন অক্ত লোকও জানে এবং জাহেলিয়াত 
যুগের কিছু লোক তা পালন করতো; কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাফিল। এ গাফলতির প্রতি- 


৪৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। তৃতীয় খণ্ড 


কার হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও পরকালকে স্মরণ দ্বাখা। তাই এ আয়াতের শেষে 2754১ 


ব্যবহার করা হয়েছে । 
তৃতীয় আয়াতে সরল পথ অবলম্বন করা এবং এর বিপরীত অন্য সব পথ থেকে বেঁচে 
থাকার নির্দেশ বণিত হয়েছে । একমান্ত্র আল্লাহ্ভীতিই মানুষকে রিপু ও প্রর্ভির তাড়ন 


ASU 


থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাই এর শেষে ৬ 9৯-০ বলা হয়েছে। 


SABE 


" তিন জায়গাতেই ৩১4৮৩5 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ জোর নির্দেশ। 


এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলেন £ যে ব্যক্তি রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র মোহরাঙ্কিত ওসীয়ত- 
নামা দেখতে চায়, সে যেন এর তিনটি আয়াত পাঠ করে। 
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(১৫৪) অতঃপর আমি মৃসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নিয়ামত পূণ 
করার জন্য, প্রত্যেক বন্তর বিশদ বিবরপণের জন্য, হিদায়তের জন্য এবং করুণার জন্য 
যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি 
গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় 
কর-যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এ জন্য থে কখনও তোমরা বলতে 
শুরু করঃ গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা 























সূরা আল-আনণআম ৪৬৯ 


বলতে শুরু কর £ যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রস্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে 
অধিক পথপ্রা্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে 
সূস্পন্ট প্রমাণ, হিদায়ত ও রহমত এসে গেছে । অতঃপর সে বাক্তির চাইতে অধিক 
অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্‌র জায়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাচিয়ে চলে। অতি 
স্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসম্হ থেকে গা বাচিয়ে চলে--জঘন্য 
শাস্তি তাদের গা বাচানোর কারণে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


অতঃপর (শিরক খণ্ডন করার পর আমি নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা করছি, আমি 
একা আপনাকেই নবী করিনি, যদ্দরুন তারা এত হৈ চৈ করছে; বরং আপনার পূর্বেও ) 
আমি মুসা আ)-কে (পয়গস্থর করে) গ্রন্থ (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে সকর্মীদের প্রতি 
(আমার) নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং (মান্যকারীদের জন্য) করুণা হয়, (আমি এ ধরনের গ্রন্থ 
এজন্য দিয়েছিলাম ) যেন তারা ( বনী ইসরাইলরা ) স্বীয় পালনকর্তার সামনে উপস্থিতির 
ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করে (এবং এ উপস্থিতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে সব বিধি-বিধান পালন 
করে ) এবং (যখন তওরাত ও তওরাতের পরিশিষ্ট ইঞজীলের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল, ) 
তখন এ (কোরআন এমন ) একটি গ্রন্থ, যা আমি ( আপনার কাছে ) প্রেরণ করেছি যা খুব 
মঙ্গলময় । অতএব ( এখন ) এরই অনুসরণ কর এবং ( এর বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌কে ) ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র ) রহমত হয়। (আর আমি এ 
কোরআন এ কারণেও অবতীর্ণ করেছি, ) যেন (কখনও ) তোমরা ( এটি অবতীর্ণ না হওয়া 
অবস্থায় কিয়ামতে কুফর ও শিরকের শাস্তি দেওয়ার সময়) না বল যে, (এশী) গ্রন্থ তো 
কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের ( অর্থাৎ ইহুদী ও খস্টানদের ) প্রতিই অবতীর্ণ 
হয়েছিল এবং আমরা তাদের পাঠ-পঠন সম্পর্কে অজ ছিলাম (তাই তওহীদ সম্পর্কে জানতে 
পারিনি ) অথবা (পূর্ববর্তী অন্যান্য মুমিনের সওয়াব পাওয়ার সময় ) এমন (না) বল যে, 
যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, তবে আমরা এদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী এসব 
মু'মিনের ) চাইতে অধিক পথণপ্রাপ্ত হতাম (এবং বিশ্বাস ও কর্মে তাদের চাইতে বেশী গুণ 
অর্জন করে সওয়াবের অধিকারী হতাম )। অতএব (স্মরণে রেখো যে,) এখন তোমাদের 
কোন অজুহাত নেই ) তোমাদের কাছে (ও) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (একটি 
্ন্থ, যার নির্দেশাবলী ) সুস্পজ্ট এবং (যা) পথ-্প্রদর্শনের উপায় এবং (আল্লাহ্‌র ) করুণা 
(তা) এসে গেছে। অতঃপর (এমন পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক গ্রন্থ আসার পর) সে ব্যক্তির 
চাইতে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আমার নিদর্শনসমৃহকে মিথ্যা বলে এবং (অন্যান্য- 
কেও ) এ থেকে বিরত রাখে? আমি সত্বরই (পরকালে ) যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে 
বাধা প্রদান করে, তাদেরকে এ বাধা প্রদানের কারণে কঠোর শাস্তি দেব। (এ কঠোরতা 
বাধা প্রদানের কারণে, নতুবা শুধু মিথ্যা বলাই শাস্তির কারণ হতে পারত )। 


৪৭০ তফসীরে মাআরেফুল-কফোরআন ॥ ততীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
গাফিল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আরবী ভাষায় ছিল না, কেননা 
অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বন্ত জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত । বরং কারণ এই যে, আহ্লে- 
কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্বান হয়নি । ঘটনাচক্রে 
কোন কোন বিষয়বস্তু পড়ে যাওয়া হুশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয় । তবে 
এতটুকু হু'শিয়ারির কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়া- 
জিব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদের শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর 
ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র নবুয়ত ব্যাপক 
ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা)- 
এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমম্টির দিক দিয়ে । নতুবা মূল- 
নীতিতে সকল পয়গনম্থরের অনুসরণই সব মানুষের জন্য জরুরী । সুতরাং এ দিক দিয়ে 
আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া অশুদ্ধ হত না কিন্ত আয়াতে বণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ 
করা সম্ববপর ছিল। এখন তারও আর অবকাশ রইল না এবং আল্লাহ্‌র যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল। 
ASA 1 টি 0.৯ পি # Ad add পা 45 ৩৫ ৪৩ 2 
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(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন 
করবে কিংবা আপনার গালনকর্তী আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকতার কোন 
নিদর্শন আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন 
ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা 
স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি । আপনি বলে দিনঃ তোমরা পথের দিকে 

চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। 


লি এ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তারা (যারা গ্রন্থ ও প্রমাণাদি অবতরণ এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বাস স্থাপন 


সুরা আল-আন*আম ৪৭১ 


করে না- বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য ) শুধু এ বিষয়ের অপেক্ষমান (অর্থাৎ মনে হয় এমন 
বিলম্ব করছে, যেমন কেউ অপেক্ষা করছে) যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে অথবা 
তাদের কাছে আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন (যেমন কিয়ামতে হিসাব-কিতাবের 
সময় হবে ) অথবা আপনার পালনকর্তার ফোন বড় নিদর্শন (কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের 
মধ্য থেকে) আসবে--( বড় নিদর্শনের অর্থ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া । তারা এ 
সম্পকে শুনে রাখুক যে) যে দিন আপনার পলানকর্তার উল্লিখিত এই ) বড় নিদর্শন আসবে । 
(সেদিন ) এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, ষে ইতি) পূর্বে বিশ্বাস 
স্থাপন করেনি (বরং সেদিনই বিশ্বাস স্থাপন করেছে )। অথবা (বিশ্বাস স্থাপন পূর্বেই করেছে, 
কিন্ত ) স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকর্ম করেনি (বরং কুকম ও গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, 
এবং সেদিন তওবা করত সৎকর্ম শুরু করে। এমতাবস্থায় তার তওবা গ্রহণীয় হবে না। 
পূর্বে যদি তওবা করত, তবে ঈমানের বরকতে তওবা গ্রহণীয় হত। অতএব গ্রহণীয় হওয়া 
ঈমানের অন্যতম উপকারিতা । এখনকার ঈমান সে উপকার করবে না। কিয়ামতের 
লক্ষণই যখন ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে গেছে, তখন বাস্তব কিয়ামত 
আরও নিঃসন্দেহরাপে অন্তরায় হবে। অতএব অপেক্ষা কিসের জন্য £ এ হুশিয়ারির পরও 
যদি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে ) আপনি (আরও হুশিয়ার করার জন্য ) বলে দিন £ (আচ্ছা 
ভাল ) তোমরা (এসব বিষয়ের জন্য ) অপেক্ষা করতে থাক, (এবং মুসলমান না হতে চাও 
তো না হও) আমরাও (এসব বিষয়ের জন্য) অপেক্ষা করছি। (তখন তোমরা বিপদে পতিত 
হবে এবং আমরা মু'মিনরা ইনশাআল্লাহ্‌ মুক্তি পাব )। 


জানুধ্ণিৰু জ্ঞাতব্য বিষয় 


সরা আন-আ‘মের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশর্িকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়া- 
কর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। 


গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের 
সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রস্লুল্লাহ্‌ (সো)-র মো'জেযা ও প্রমাণাদি 
দেখে নিয়েছ, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্থরদের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন 
নিরক্ষরের মুখ থেকে কোরআনের সুস্পম্ট আয়াত শোনার মো'জেযাটিও লক্ষ্য করেছ । 
_ এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে । অতএব, বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা ? 


এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী ভঙ্িতে বলা হয়েছে ঃ 
পর লাগা রি চা পক 24/0, A A“ OM ‘asia Ad 
ue পা Sal 


- শি) ৬! ২ 


অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা 


৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তাদের কাছে পৌঁছবে! নাকি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও 
শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের 
একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে £ ফয়সালার জন্য কিয়ামতের 
ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বণিত হয়েছে । সুরা 


বাকারায় এ বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াত এরূপ ঃ 
A গড শপ A 3 3 পর, AS 2 A OAV 
. 4) 


GFA পা ঠিক Bd তা 


পর ৬৩ 8৫৮12 


অর্থাৎ তারা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মেঘমালা ছায়ায় তাদের 
কাছে এসে যাবেন, ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে এবং মানুষের জন্য জান্নাত ও দোযখের যা 
ফয়সালা হবার, তা হয়ে যাবে? 


কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, 
তা মানবজান পুরোপুরি হাদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে 
কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীরন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই 
বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণত এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়া- 
মতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীর্মাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় 
উপস্থিত হবেন এবং কোন্‌ দিকে অবস্থান করবেন--এ আলোচনা অর্থহীন। 


অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে $ 


ada eI A Gat ঠিপানণা তা শি শা IFA A AF AAS 
৩৪১ ০৪1, LSS ০৪ ০2) ৩! ১৪) ০৪০ Pr 


লো পা রা ভি A AOA +a 


এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন কোন প্রকাশিত 
হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে । যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন 
বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে মনা এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, 
কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে এখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে 
তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোট কথা, কাফির স্থীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী 
স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না। 

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল 
হতে পারে। আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে ওঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন 
ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য 
নয় । 


সূরা আল-আন'আম ৪৭৩ 


কোরআন পাকের অনেক আয্মাতে বণিত আছে যে, দোষখীরা দোযখে পৌছে ফরিয়াদ 
করবে এবং মুখভরে ওয়াদা করবে যে, আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে 
আমরা ঈমান আনব এবং সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই করব না। কিন্তু সবার উত্তরে এ কথাই 
বলা হবে যে, ঈমান ও সৎকর্মের সময় ফুরিয়ে গেছে £ এখন যা বলছ, অবস্থার চাপে বাধ্য 
হয়ে বলছ ! কাজেই তা ধর্তব্য নয়। 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি 
প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নিদ- 
শঁনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে গুরু করবে এবং সব 
অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্ত তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। 
---(বগভী) 


এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত 
হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে । তখন আর কোন কাফির কিংবা ফাসিকের 
তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্টি কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা 
করেনি। 

_ বুখারীতে হযরত আবু হোরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বণিত হাদীসে রসূলু- 
ল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 

“পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এ নিদর্শন দেখার 
পর জগতের সব মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ সময় সম্পর্কেই কোরআন পাকে বলা হয়েছে 
তখনকার বিশ্বাস স্থাপন কারও জন্য ফলপ্রসূ হবে না।” 


সহীহ্‌ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হযায়ফা ইবনে ওসায়েদ রো)-এর রেওয়া- 
য়েতে বণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে 
আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ দশটি নিদর্শন 
না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এক. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দুই. বিশেষ এক 
প্রকার ধোয়া, তিন, দাব্বাতুল-আরদ, চার. ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব, পাঁচ. ঈসা 
(আ)-র অবতরণ, ছয়. দাজ্জালের অভ্যুদয়, সাত. আট. নয়. প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব 
উপদ্বীপ---এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং দশ. আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে 
মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া । মসনদ-আহমদে হযরত ইবনে ওমর রো)- 
এর রেওয়ায়েতক্রমে বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ এসব নিদর্শনের মধ্যে 
সবপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব । 

ইমাম কুরতুবী (র) তাষকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার রে) বুখারীর টীকায় 
হযরত ইবনে ওমর (রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 


এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ" বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান 
থাকবে ।---(রূহল মা'আনী ) 


৬০. 


8৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, ঈসা আ)-র অবতরণের পর সহীহ্‌ রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে । 
ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান শগ্রহণীয় 
না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি 


তফসীর রাহল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের 
ঘটনাটি ঈসা আ)-র অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ 
হবে। ঈসা আ)-র অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়। 


আল্লামা বিলকিনী প্রমুখ বলেন £ এটাও অসম্ভব নয় যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যো- 
দয়ের পর ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় না হওয়ার এ নির্দেশটি শেষ যমানা পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে না, বরং কিছুদিন পর এ নির্দেশ বদলে যাবে এবং ঈমান ও তওবা আবার কবুল হতে 
থাকবে ।---(রূহুল মা'আনী ) 

সার কথা, আলোচ্য আয়াতে যদিও নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়নি, যা প্রকাশিত হওয়ার 

পর তওবা কবুল হবে না, কিন্তু রসূলুল্লাহ সো)-র বর্ণনা দ্বারা ফুটে উঠেছে যে, এ নিদর্শন 

হচ্ছে সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয় । 
কোরআন স্বয়ং একথা ব্যক্ত করল না কেন, এ সম্পর্কে তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা 
হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে কোরআনের অস্পম্টতাই গাফেল মানুষকে হুশিয়ার করার ব্যাপারে 
অধিক সহায়ক । ফলে তারা যে কোন নতুন ঘটনা দেখেই হঁশিয়ার হবে এবং দ্রুত তওবা 
করবে। 


এছাড়া এ অঞ্পজ্টতার আরও একটি উপকারিতা এই যে, মানুষ আরও একটি ব্যাপারে 
সাবধান হতে পারবে। তা এই যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ফলে যেমন সমগ্র বিশ্বের 
জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনি এর একটি নমুনা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি- 
গতভাবে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তার মৃত্যুর সময় ঘটে । 

কোরআন পাকের অন্য এক আয়তে এ বিষয়টি আরও স্পঙ্টভাবে বণিত হয়েছে ঃ 
পাপ ৬ ৮ পা AIA পান ATS 
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অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল হয় না, যারা গোনাহ্‌ করতে থাকে, এমন কি যখন তাদের 

কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন বলে £ আমি এখন তওবা করছি। এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 0508০ ৮০ 0588 ১০] & 5) ০ অর্থাৎ 
বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয়, যতক্ষণ না তার আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে উধ্বশ্বাস 


সৃষ্টি করে । 
এতে বোঝা গেল যে, অস্তিম নিশ্বাসের সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে যায়, 


সুরা আল-আন'আম ৪৭৫ 


তখন তওবা কবুল হয় না। এ পরিস্থিতিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । 
পা উই পা শা টিকতে 
তাই আলোচ্য আয়াতে ৮9) ৬৬ & 1 2৪ বাক্যে মৃত্যুর সময়কেও বোঝানো হয়েছে । 
তফসীর বাহরে-মুহীতে কোন কোন আলেমের এ উক্তি বণিতও হয়েছে যে,১৪১ ৫১ ৮০ ১ 
৮০ ডে ০০ ও - অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কিয়ামত তখনই অনু- 
জ্ঠিত হয়ে যায় |. কেননা, কর্মজগৎ সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মের প্রতিদানের কিছু নমুনা 
কবর থেকেই শুরু হয়! কবি ছায়েব এক কবিতায় এ বিষয়টিই ব্যক্ত করেছেন £ 
০ 
১০০০ 0০০০ 33 ৮৪ ০৯৬০৭ 3 টায় ও টাকি আই 
এখানে আরবী ভাষার দিক দিয়ে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে . 


ক 0৫ ৩ ALAM 


প্রথমে বলা হয়েছে £ এ) ৬৩ ০৮৭ ০০051 এরপর এ বাকাটিরই 
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৫ ০2 { ঞ&১এখানে সর্বনাম ব্যবহার করে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। এতে বোঝা 


গেল যে, প্রথম বাক্ষ্যের কোন কোন নিদর্শন ভিন্ন এবং দ্বিতীয় বাক্যের কোন কোন নিদর্শন 
ভিন্ন। এদ্বারা পূর্ববণিত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদের রেওয়ায়েতে বণিত বিবরণের দিকে 
ইঙ্গিত হতে পারে যে, কিয়ামতের প্রধান নিদর্শন দশটি । তন্মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় 
সর্বশেষ নিদর্শন, যা তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার লক্ষণ । 


চা (AS 0 AJ A 


আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ ৬9 JED i ৪ এতে 


রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র 
প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যদি তোমরা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকতে 
চাওঁ তবে থাক; আমরাও এজন্য অপেক্ষা করব যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়। 
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‘21 SF AIS Mee? 
৪ 6১৮৬ ১৮৯ ৩৩৪ 
(১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং জনেক দল হয়ে গেছে 
তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
সমর্পিত অতঃপর তিনি বলে দেবেন ঘা কিছু তারা করে থাকে । (১৬০) যে একটি 
সৎকর্ম করবে সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান 
শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 





> আযম ৭) 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় যারা স্বীয় ( অনিষ্ট ) ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ধর্মকে পুরো- 
পুরি গ্রহণ করেনি---সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিক ত্যাগ করেছে এবং শিরক, কুফর ও বিদ- 
‘আতের পথ অবলম্বন করেছে ) এবং (বিভিন্ন ) দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার 
কোন সম্পর্ক নেই। (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপারে মুক্ত। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভি- 
যোগ নেই। ব্যাস তারা স্বয়ং তাদের ভালমন্দের জন্য দায়ী এবং ) তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট সমপিত। (তিনি দেখছেন ) অতঃপর (ক্ষিয়ামতে ) তাদের কুতকর্ম বলে 
দেবেন (এবং প্রমাণ উপস্থ।পিত করে শাস্তির যোগ্যতা প্রকাশ করে দেবেন )। যে সৎকর্ম 
করবে, সে (কমপক্ষে ) তার দশগুণ পাবে (অর্থাৎ মনে করা হবে যে, সে যেন সৎ কর্মটি 
দশবার করেছে এবং এক সৎকর্মের জন্য যে পরিমাণ সওয়াব পেত এখন সে সওয়াবের দশস্তণ 
পাবে)। এবং যে মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে (বেশী পাবে না)। তা ছাড়া 
তাদের প্রতি (বাহ্যতঃও ) জুলুম করা হবে না (যে, তাদের কোন সৎকর্ম লিখিত হবে না. 
কিংবা কোন অসৎ কর্ম বেশী লিখা হবে এমনিটিও হবে না)। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


সুরা-আন“আমের অধিকাংশই মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ্‌ তাআলার সোজা- 
পথ একমাত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পূর্ববর্তী 
পয়গম্থরদের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভর- 
শীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ (সো). ও তার শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই 
মৃক্তি সীমাবদ্ধ । কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে 
ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদের আল্লাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ঈহুদী, খুস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে 
সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের আল্লাহ্‌র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি 
সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সো)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের পথিক- 
দের সাথে আপনার কোনরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল 


সূরা আল-আন'আম ৪৭৭ 


পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখখীও রয়েছে ঃ যেমন, মুশরিক, আহলে কিতাবদের অনুস্থত পথ আর 
কিছু বিপরীতমূ্খী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিদুযুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো 
হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ'আতের পথ । এগুলো মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয় । 
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অর্থাৎ যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই । তাদের কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
সমপিত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কাছে তাদের রুতকর্মসমূহ বিরত করবেন। 


আয়াতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল 
তাদের থেকে মুক্ত। তার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর তাদেরকে এই 
কোর শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে যে, তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌ তাআলার হাতে সমপিত 
রয়েছে। তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন। 


আয়াতে উল্লিখিত ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং “বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার" অর্থ 
ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্ররুত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তা- 
নের ধোকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় 
তা থেকে বাদ দেওয়া । 

ধর্মে বিদ'আত আবিস্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী £ তফসীরে মাযহারীতে 
বলা হয়েছে---কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু 
বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল । এ উম্মতের বিদ‘আতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের 
অন্তভু ক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । রসূলুল্লাহ (সা) এ 
বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন £ বনী-ইসরাইলরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার 
উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও 
তেমনি হবে। বনী-ইসরাইলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি 
হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে । সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন £ 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্টি? উত্তর হল £ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ 
করবে, তারাই মুক্তি পাবে ।- (তিরমিযী, আবু দাউদ) 


তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূুকে আযম (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা রো)-কে বলেছিলেন £$ এ আয়াতে বিদ'আতী, প্ররতির 
অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) 
থেকেও অনুরাপ উক্তি বণিত রয়েছে। এ কারণেই রস্লুল্লাহ সো) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে 
নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। 
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৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবাষ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ * 


তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দে খতে 
পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, ) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে-রাশে- 
দীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেও । নতুন নতুন 
পথ থেকে সযত্বে গা বাচিয়ে চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ'আত এবং 
প্রত্যেক বিদ"আতই পথন্রষ্টতা । 


এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন £ যেব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে অর্ধহাত 
পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধনকে দূরে নিক্ষেপ করে। 
-( আবু দাউদ, আহমদ ) 


তফসীর মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীসে দলের অর্থ সাহাবায়ে কিরা- 
মের দল। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মদ মুস্তফা সো)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করে 
কোরআন দান করেছেন এবং অন্যান্য ওহীও দান করেছেন, যেগুলোকে হাদীস বা সুন্নত বলা 
হয়। কোরআনে অনেক আয়াত দুরূহ অথবা সংক্ষিপ্ত অথবা অস্পম্ট রয়েছে । আল্লাহ্‌ 
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রসূলুল্লাহ সো) কোরআনের দুরূহ ও অস্পম্ট আয়াতসমূহের তফসীর ও স্বীয় সুন্নতের 
বিশদ বিবরণ তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ, তথা সাহাবায়ে কিরামকে ব্যাখ্যা ও কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষা দিয়েছেন। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের কর্ম গোটা শরীয়তেরই বর্ণনা ও 
তফসীর । 


অতএব প্রত্যেক কাজে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করার মধ্যেই মুসলমানদের 
সৌভাগ্য নিহিত। যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থে সন্দেহ ও দ্যর্থ বোধকতা দেখা দেয়, তাতে 
সাহাবায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করা শ্রেয় । 


এ পবিত্র মূলনীতি উপেক্ষা করার দরুনই ইসলামে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে । 
সাহাবীদের কর্ম ও তফসীরকে উপেক্ষা করে নিজের পক্ষ থেকে যা মন চায়, কোরআন ও 
সুন্নতের অর্থ তাই স্থির করা হয়। কোরআন এ ভ্রান্তপথ অনুসরণ করতে বার বার নিষেধ 
করেছে এবং রস্লুল্লাহ্‌ (সো) নিজেও তা বর্জনের জন্য আজীবন কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তিনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন । 


হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সো) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি 
অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। এক. যে ব্যক্তি 
নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন 
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কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কিরামের তফসীরের বিপরীত )। দুই. যে ব্যক্তি 
তকদীরকে অস্বীকার করে । তিন. যে ব্যক্তি জবরদস্তিমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা 
হয়ে যায়-__যাতে এ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন এবং এঁ ব্যক্তিকে 
লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ্‌ সম্মান দান করেছেন। চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারাম- 
কৃত বস্তুকে হালাল মনে করে, অর্থাৎ মক্কার হেরেমে খুন-খারাবী করে কিংবা শিকার 
করে। পাঁচ. যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির সম্মান হানি করে। হয়, যে 
ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে । 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন। 


এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহাদয় বিধি বণিত হয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি 
গোনাহ, করবে, তাকে শুধু এক গোনাহ্‌র সমান বদলা দেওয়া হবে। 


বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদে বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত দয়ালু । যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের শুধু ইচ্ছা 
করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়---ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক । 
অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার 
আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়, অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে 
একটি গোনাহ্‌ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেওয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা 
সত্তেও আল্লাহ্‌র দরবারে এ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প । 
---(ইবনে কাসীর ) 


হাদীসে কুদসীতে হযরত আবূ বকর রো) থেকে বণিত আছে---যে ব্যক্তি একটি 
সৎ কাজ করে, সে দশটি সৎ কাজের সওয়াব পায়; বরং আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি একটি গোনাহ্‌ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্র সম-পরিমাণ পায়, কিংবা তাও আমি 
মাফ করে দেব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভতি গোনাহ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব । যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত 
অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত 
অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা (অর্থাৎ দুই বাহ প্রসারিত ) পরিমাণ অগ্রসর হই। 
ব্ক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, অমি তার দিকে দৌড়ে যাই। 


৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ দেওয়ার কথা 
বলা হয়েছে, তা সর্বনিশ্ন পরিমাণ। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় র্ুপায় আরও বেশী দিতে পারেন 
এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ" পণ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে । 


A 


এ আয়াতের শব্দ বিন্যাসে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে 81৬) Ue c w 


১. শি শা 


AAA পা এ 
বলা হয়েছে, ৯৪৬০) 0 0০৮ বলা হয়নি । তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে £ এতে 


ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শুধু সৎ কাজ অথবা অসৎ কাজ করলেই এ প্রতিদান ও শাস্তি হবে না, 
বরং প্রতিদান ও শাস্তির জন্য মৃত্যু পর্যন্ত এ সৎ অথবা অসৎ কাজে কায়েম থাকা শর্ত । 
ফলে যদি কোন লোক কোন সৎ কাজ করে; কিন্ত অতঃপর তার কোন গোনাহ্‌র কারণে তা 
বরবাদ হয়ে যায়, তবে এ কর্মের প্রতিদান পাওয়ার যোগ্যতা তার থাকবে না, যেমন কুফর 
ও শিরক ( নাউযুবিল্লাহ ) যাবতীয় সৎ কর্মই বরবাদ করে দেয়। এছাড়া আরও কতিপয় 
গোনাহ্‌ এমন রয়েছে যেগুলো কোন কোন সৎ কর্মকে বাতিল ও অকেজো করে দেয়। 


জপ WA eo AS AS 


উদাহরণত কোরআন পাকে বলা হয়েছে £5 ৩ 1 3 ৩০) 9 ও 3 ০৯০ 1৮৯ y 


অর্থাৎ তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কম্ট প্রদান করে বরবাদ 
করো না। 


এতে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করলে কিংবা কম্ট দিলে দান-খয়রাতরূপী সৎকর্ম 
বাতিল হয়ে যায় । এমনিভাবে হাদীসে বলা হয়েছেঃ মসজিদে বসে সাংসারিক কথাবাতা 
বলা সৎ কর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে । এতে বোঝা 
যায় যে, মসজিদে যেসব সৎকর্ম নফল নামায, তসবীহ ইত্যাদি করা হয় সাংসারিক কথা- 
বার্তার কারণে তা পণুশ্রমে পরিণত হয়। 


এমনিভাবে অসৎ কাজ থেকে তওবা করলে আমলনামা থেকে তার গোনাহ্‌ মিটিয়ে 
দেওয়া হয়---সৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে না। তাই আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, যে 
লোক সৎ অথবা অসৎ কোন কাজ করে, তাকেই প্রতিদান অথবা শাস্তি দেওয়া হবে; বরং 
বলা হয়েছে £ যে ব্যক্তি আমার কাছে সৎকর্ম নিয়ে আসবে তাকেই দশগুণ সওয়াব দেওয়া 
হবে এবং যে ব্যক্তি আমার কাছে অসৎ কাজ নিয়ে আসবে সে একটি অসৎ কাজেরই শাস্তি 
পাবে। আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে আসা তখনই হবে, যখন একাজ জীবনের শেষ পর্যন্ত কায়েম 
ও অব্যাহত থাকে, সৎ কাজকে বিনম্টকারী কোন কিছু না ঘটে এবং অসৎ কাজ থেকে 
তওবা ও ইন্তেগফার করতে থাকে । 


ad 1: 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে $ ৬ 5০২ 8 (9 ০-_ অর্থাৎ এ সর্বোচ্চ 


আদালতে কারও প্রতি জুলুম হওয়ার আশংকা নেই। কারও সৎ কাজের প্রতিদান হ্থাস করারও 
আশংকা নেই এবং কারও অসৎ কাজের শাস্তি বেশী হওয়াও সম্ভব নয়। 


সূরা 55048 ৪৮৯. 
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(১৬১) আপনি বলে দিন £ আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন 
একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম । সে অংশীদারদের অন্তভু ক্ত ছিল না। (১৬২) আপনি 
বলুন £ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-পালনকর্তী 
আল্লাহরই জন্য। ১৬৩) তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং 
আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন ঃ অষ্টম কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন পালন- 
কর্তী খু'জব, অথচ তিনি-ই সবকিছুর পালনকর্তী ? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই 
দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে 
পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, ঘেসব 
বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে । (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন 
এবং এককে অন্যের উপর মর্ষাদায় সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা 
করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার পালনকর্তা দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, দয়ালু ! 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনি বলে দিন £ আমার পালনকর্তা আমাকে € ওহীর মাধ্যমে ) একটি সরল পথ 
প্রদর্শন করেছেন, (প্রমাণাদির দ্বারা সপ্রমাণ হওয়ার কারণে ) সুদৃঢ় একটি ধর্ম, যা ইবরাহীম 
৬১--- ূ 


৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


(আ)-এর তরীকা, যাতে বিন্দুমান্রও বক্তা নেই । এবং সে (ইবরাহীম ) অংশীবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (এবং) আপনি এ ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য) বলে দিন £ (এ ধর্মের সার- 
কথা এই যে,) নিশ্চয় আমার নামায, আমার সমগ্র আরাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য । (আরাধ্য হওয়ার যোগ্যতায় অথবা পালনকর্তার 
ক্ষমতায়) তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি (এ দ্বারাই অর্থাৎ এ ধর্মে থাকতেই ) আদিষ্ট 
হয়েছি এবং (আদেশ অনুযায়ী ) আমি (এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ) আনুগত্যকারীদের প্রথম 
আনুগত্যকারী। আপনি (মিথ্যার প্রতি আহবানকারীদেরকে ) বলে দিন £ €(তওহীদ ও 
ইসলামের স্বরূপ ফুটে উঠার পর তোমাদের কথা অনুযায়ী) আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কাউকে পালনকর্তা বানাবার জন্য খোঁজ করব? (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ আমি কি শিরক 
করব )£ অথচ তিনি সবকিছুর মালিক । ( সব বস্তু ) তার মালিকানাধীন । ( বস্তুত 
মালিকানাধীন কোন বস্তু মালিকের অংশীদার হতে পারে না)। আর (তোমরা যে বল, 
তোমাদের গোনাহ আমাদের উপর বর্তাবে, এটা নিরর্থক বৈ নয় যে, গোনাহগার পবিত্র থাকবে 
এবং কেবল অন্য ব্যক্তি গোনাহগার হবে। বরং সত্য কথা এই যে,) যে ব্যক্তি কোন গোনাহ 
করে, তা তার দায়িত্বে থাকে এবং একে অপরের (পাপের ) বোঝা বহন করবে না। ( বরং 
সবাই নিজ নিজ বোঝাই বহন করবে ।) অতঃপর (সবার কাজ করার পর ) সবাইকে পালন- 
কর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে, যে বিষয়ে 
তোমরা বিরোধ করতে (কেউ এক ধর্মকে সত্য বলত এবং কেউ অন্য ধর্মকে সেখানে কার্যত 
ঘোষণার মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে যাবে । ফলে সত্যপন্থীরা মুক্তি এবং মিথ্যাপস্থীরা শাস্তি 
পাবে।) এবং তিনিই (আল্লাহ্‌ ) তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেছেন (এ নিয়ামতে 
একে অন্যের সমতুল্য ) এবং (বিভিন্ন বিষয়ে ) এককে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করে- 
ছেন---€ এ নিয়ামতে একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ )। যাতে (এসব নিয়ামত দ্বারা ) 
তোমাদেরকে (বাহ্যত ) পরীক্ষা করেন সে বিষয়ে (যো উল্লিখিত নিয়ামতের মূল্য দিয়ে নিয়ামত 
দাতার আনুগত্য করে---এবং কে তাকে তুচ্ছ মনে করে আনুগত্য করে না। অতএব 
কিছুলোক আনুগত্য ও কিছু লোক অবাধ্য হয়েছে। উভয়ের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করা 
হবে। কেননা ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী (-৩) বটে। আর 
নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (-ও)। (অতএব অবাধ্যদের জন্য শাস্তি রয়েছে এবং 
অনুগতদের জন্য করুণা রয়েছে। অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে আগমনকারীদের জন্য 
রয়েছে ক্ষমা। সুতরাং মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্ম অনুযায়ী আনুগত্য অবলম্বন 
করা এবং মিথ্যা অবলম্বন এবং সত্যের বিরোধিতা থেকে বিরত হওয়া )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আন“আমের সর্বশেষ ছয় আয়াত । যারা সত্যধর্মে 
বাড়াবাড়ি ও কমবেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে 
ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ 
চিন্ত, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম 


সূরা আল-আন'আম ৪৮৩ 


দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে । উভয় ক্ষেত্রে 
রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন। 


A HA পা 1 Aad AT AS AS 
প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে £ ৯০ ble dl 2) $ ৪১ 9] 4১ 
Loa 7 শপ শা শপ Pt a a 


অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনু- 
সারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এপথ বাতলে দিয়ে- 
ছেন। ( পালনকর্তা ) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর 
পালনকর্তার একটি দাবী । তোমরাও ইচ্ছা করলে হিদায়তের আয়োজন তোমাদের জন্যও 
বিদ্যমান রয়েছে । 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ 
পানে ASA Pd পণ পল MNES পান ৫5৬ ৫, ৭ | 
৩) ৩৩ 5৮০৩১ hye pl oe UL 0৪৩ এখানে 


(৬৯ শব্দটি (৮ ধাতুর অধে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ় । অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় 


--যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারও ব্যক্তিগত 
ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে---এমন কোন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই 
ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্থরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম আ)-এর নাম 
উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাক্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। 
বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খুস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন 
মতাবলম্বী হোক না কেন, ইবরাহীম (আ)-এর মাহাত্ম্য ও নেতৃত্ব সবাই একমত । নেতৃ- 
ত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দান 


| Loe 0 3 পা ৮৪ 
করেছেন । বলা হয়েছেঃ Lo of A ০০৬ 1 (আমি তোমাকে 
মানবজাতির নেতারপে বরণ করব ।) 


তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী 
ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম । তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার 
উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে $ ইবরাহীম আট) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে 
থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্বরহৎ ও অক্ষয় কীতি। 
তোমাদের মধ্যে যখন ইহদীরা ওযায়ের আ)-কে, খুস্টানরা ঈসা (আ)-কে এবং আরবের 
মুশরিকরা হাজারো ধরনের পাথরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা 
বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী । অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা 
বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে । কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের 
পংকলিতা থেকে মুক্ত । 


৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


we Pu A IIT নাতি 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ ৬৪ ৬৬০০০ 5 ৮১5 ১৮১৮০ ৩ ০১ 


জগ 


চা FA পি 


৬৪০) ৩১1 ES 4 ০.০ 2 এখানে ৮ শব্দের অর্থ কোরবানী । হত্তের ক্রিয়া- 


কর্মকেও ৩১} বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
তাই ৮৯০৩ শব্দটি ১৬ (ইবাদতকারী ) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এ সবকটি অর্থই 


নেওয়া যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তফসীর 
বর্ণিত রয়েছে । তবে এখানে সব ধরনের ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয় । 
আয়াতের অর্থ এই, আমার নামায, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ-_ 
সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। 


এখানে দীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেননা, এটি যাবতীয় সৎ কর্মের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ । এরপর অন্য সব কাজ ও ইবাদত 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও 
অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমান্ 
বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত ধার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস 
ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে 
রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং 
সর্বদা তার দৃষ্টিতে রয়েছি । আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ 
তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে 
সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় 
পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পুতঃ-পবিন্র জীবনযাপন করতে পারে। 


তফসীরে দুররে-মনসূরে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু 
মূসা আশআরী (রা) বলেন £$ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সিরাজ 
বার বার পাঠ করুক এবং একে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুক । 


এ আয়াতে বর্ণিত “নামায এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত” কথাটির 
অর্থ এই যে, এগুলোতে শিরক, রিয়া অথবা কোন পার্থিব স্বার্থের প্রভাব না থাকা চাই। জীবন 
ও মরণ আল্লাহ্‌র জন্য হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আমার জীবন ও মরণ তাঁরই 
করায়ত্ত। কাজেই জীবনের কাজকর্ম ও ইবাদত তাঁরই জন্য হওয়া অপরিহার্য । এ অর্থও 
হতে পারে যে, যেসব কাজকর্ম জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য 
যেমন নামায, রোযা, অপরের সাথে লেনদেনের অধিকার ইত্যাদি এবং যেসব কাজকর্ম 
মৃত্যুর সাথে জড়িত অর্থাৎ ওসীয়ত ও মৃত্যু-পরবর্তী ব্যবস্থা, তা সবই বিশ্ব-পালনকর্তা 
আল্লাহ্‌র জন্য এবং তারই বিধি-বিধানের অনুগামী 


LA ASA Sad oer 


অতঃপর বলা হয়েছেঃ ০০ 51 015 21047 ৰাৎ 


সূরা আল-আন"আম ৪৮৫ 


আমাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, 
এ উম্মতের মধ্যে সব প্রথম মুসলমান আমি । কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান 
স্বয়ং এঁ পয়গম্বরই হন খাঁর প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা 
এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নূর সৃষ্টি 
করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য স্থস্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। 


এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ Sys 4) ৯০০4০ আল্লাহ্‌ তা*আলা সর্বপ্রথম 
আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ---(রূছল মা*আনী ) 


একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে নাঃ চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরিক 
ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ (সা) এবং সাধারণ 
মুসলমানদেরকে বলত £ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় 


পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছেঃ 55 ৪) A dr yi 03 
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০৪৮৯ 05 ৯ )--অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন £ তোমরা কি আমার কাছ থেকে 
টি a 


এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান 
করব ? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে 
এরাপ পথভ্রষ্টতার আশা করা রথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা 
বলছ, তা একান্তই একটি নিরুরদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা 
হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে । তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে 
স্থানাভ্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই 


থাকবে; কিন্ত হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে তা আমরা ভোগ করে নেব, 
Ge পাটি শা 
তবে এ ধারণাও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে । বলা হয়েছে 8 3 ঠা 


Lad ray 


৯ 932 অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। 


এ OE অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ 
মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয়। 
দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দাত্িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে .পারে। যখন অপর পক্ষ 
তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের 
পাপের জন্য অন্য জনকে কিছুতেই দায়ী ৰা ধৃত করা হবে না। এ আয়াত দৃষ্টেই রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন £ ব্যড়িচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার উপর পিতা-মাতার 


৪৮৬ তক্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অপরাধের কোন দায়দায়িত্ব পতিত হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশা রো)-র 
রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক মৃত ব্যক্তির জানাযায় একজনকে কাদতে 
দেখে বললেন £ জীবিতদের কাদার কারণে মৃতরা শাস্তি ভোগ করে। ইবনে-আবী মুলা- 
মকা (রা) বলেনঃ আমি এ উক্তি হযরত আয়েশা রো)-র কাছে বর্ণনা করলে তিনি 
বললেন $ তুমি এমন ব্যক্তির এ উক্তি বর্ণনা করছ, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না এবং 
তার নির্ভরযোগ্যতায়ও কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে শুনতেও ভুল হয়ে 
যায়। এ সম্পর্কে কোরআন পাকের সুস্প্ট ফয়সালাই তোমার জন্য যথেষ্ট । তাহল, 


Lad aw Ir Be 


sp ১35 ৪) il 5 ১) ___ অর্থাৎ একের পাপ অপরের ঘাড়ে চাপতে পারে না। 


অতএব জীবিত ব্যক্তির কাদার কারণে নিরপরাধ ম্বৃত ব্যক্তি কেমন করে আযাবে থাকতে 
পারে £---( দুররে-মনসূর ) 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 8 অবশেষে তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে । সেখানে তোমাদের সব মতবিরোধেরই ফয়সালা শোনানো হবে। 
উদ্দেশ্য এই যে, বাকপটুতা ও জটিল আলোচনা পরিহার করা এবং পরিণাম চিন্তা করা। 


পঞ্চম ও ষ্ঠ আয়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিয়ে সূরা আন“আম সমাপ্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ অতীত ইতিহাস ও পূর্ববতী জাতিসমূহের ইতি ত্তান্ত উপস্থিত করে ভবিষ্যতের দিকে 
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তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ৪১) ৪৮ টন ০০ ০015৯ 
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2১১১১ ০৭ 55° ni ৮9৫ শব্দটি ৯৯৬1১-এর বহুবচন । এর 


অর্থ কারও স্থলাভিষিক্ত ও গদীনশীন। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলাই তোমা- 
দেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থলে অভিষিক্ত করেছেন। তোমরা আজ যে গৃহ 
ও সম্পত্তিকে নিজ মালিকানাধীন বল ও মনে কর, এরূপ নয় যে, কাল তাই তোমাদের মত 
অন্য মানুষের মালিকানাধীন ছিল না! আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে সরিয়ে তোমাদেরকে 
তাদের স্থলে বসিয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, তোমাদের মধ্যেও সবাই 
সমান নয়--কেউ নিঃস্ব, ফেউ সম্পদশীল, কেউ লাঞ্ছিত এবং কেউ সম্মানিত। এটাও জানা 
কথা যে, ধনাত্যতা ও মান-সম্মান মানুষের ক্ষমতাধীন ব্যাপার হলে কেউ নিঃস্ব ও লাঞ্থিত 
হতে সম্মত হতো না। পদমর্যাদার এ পার্থক্যও তোমাদেরকে এ কথাই অবহিত করছে 
যে, ক্ষমতা অন্য কোন সত্তার হাতে রয়েছে । তিনি যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন, যাকে ইচ্ছা 
ধনী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে হচ্ছা লাঞ্ছনা । 
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আয়াতের শেষে বলা হয়েছে $ KC ৫1 ww ৬. 3144 অর্থাৎ তোমাদেরকে 


স্রা আল-আন"আম | ৪৮৭ 


অন্যের স্থলে অভিষিক্ত করা তাদের ধন-সম্পত্তির মালিক করা এবং সম্মান ও লাঞ্ছনার 
বিভিন্ন স্তরে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের চক্ষু খুলুক এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা হোক 
যে, অন্যদেরকে হটিয়ে যেসব নিয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তোমরা সেগুলোর 
জন্য কৃতজ্ত ও অনুগত হও, না অকুতক্ত ও অবাধ্য হও। 


টি তা “ ঢপ 7» 


ষষ্ঠ আয়াতে উভয় অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ £৫} ৮) ০ 


IA BD 5 পাপা 6৫ রা 
৮) ১৯৭ ৮1 12 ০৬০ __ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অবাধ্যকে দূত শাস্তি 
প্রদানকারী এবং অনুগতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 
সূরা আন“আমের শুরু হামদ দ্বারা হয়েছে এবং সমাপ্তি মাগফিরাতের দ্বারা হলো। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে হামদের তওফীক এবং মাগফিরাতের গৌরবে ভূষিত 
করুন । 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন £ সূরা আন'আম সবটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং এমন জাঁকজমকের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সাথে 
তসবীহ পাঠ করতে করতে আগমন করেছেন । এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম রো) 
বলেন £ সুরা আন'আম কোরআন পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ স্রাসমূহের অন্যতম। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আলী রো) থেকে বণিত আছে যে, যে রোগীর উপর 
সূরা আন‘আম পাঠ করা হয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে নিরাময় করেন। 


পারে পাপালি 
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সূরা আরাফ 
সন্ধায় অবতীগ, ২০৬ আগ্নাত, ২৪ রুকু 
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(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ ঘা আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি 
পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের 
জন্য উপদেশ। (৩) তোমরা অনুসরণ কর, ঘা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (8) 
আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। 
তাদের কাছে আমাদের আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবন্থায়। 
৫) অনন্তর যখন তাদের কাছে আগার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই 
ছিল যে, তারা বলল ঃ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতএব, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজেস 
করব রস্লগণকে। (৭) অতঃপর আমি স্বজঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তূত 
আমি অনুপন্থিত তো ছিলাম না। 





৬২--- 


৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সূরার বিষয়-সংক্ষেপ 


সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ স্রার অধিকাংশ 


“OASIS BG তা 
বিষয়বস্তুই পরকাল ও রিসালতের সাথে সম্পৃক্ত । প্রথম আয়াত ০)১ 1৮১৩ 


ডে পে পাছে শোাতা 


নবুয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াতে (১১০45 পরকালের সত্যতা সম্পকিত। চতুর্থ রুকর 


অর্ধেক থেকে ষ রুকুর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে । অতঃপর অস্টম 
রুকু থেকে ২১তম রুকু পর্যন্ত আদ্বিয়া (আ) ও তাদের উম্মতের ব্যাপারাদি বণিত হয়েছে । 
এগুলো সবই রিসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এসব কাহিনীতে রিসালতে অবিশ্বাসীদের 
শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে---যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 
২২তম রুকুর অর্ধেক থেকে ২৩তম রুকুর শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পকিত বিষয়ের পুন- 
রালোচনা করা হয়েছে । শুধু সপ্তম ও ২২তম রুকুর শুরুতে এবং সর্বশেষ ২৪তম 
রুকুর বেশীর ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ৷ এ সূরার খুব কম অংশই 
এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে ।---( বয়ানুল 
কোরআন ) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


tee tata 

০০০১) | (-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন এবং এটি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল [সা]- 
এর মধ্যকার একটি রহস্যপূর্ণ বিষয় । উম্মতকে তা জানানো হয়নি, বরং এ নিয়ে খোজা- 
খুঁজি করতে বারণ করা হয়েছে ) | ৮) 10 79 1৯ ৮৬ এটা (অর্থাৎ 
কোরআন ) এমন একটি গ্রন্থ, যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) আপনার কাছে এজন্য প্রেরিত 
হয়েছে, যাতে আপনি এর মাধ্যমে (মানুষকে অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে ) ভীতি-প্রদর্শন করেন। 
অতএব আপনার অন্তরে (কারও অমান্য করার দরুন ) কোনরূপ সংকীর্ণ তা থাকা উচিত 
নয়। (কেননা কারও অমান্য করার দরুন আপনাকে প্রেরণ করার লক্ষ্য যে সত্য প্রচার 
তাতে কোন হ্রুটি আসে না। অতএব, আপনি কেন মনকে খাট করবেন!) এবং এটি 
(কোরআন বিশেষভাবে ) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ । (অতঃপর সাধারণ উম্মতকে সম্বো- 
ধন করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কথাটি যখন প্রমাণিত হয়ে 
গেল, তখন ) তোমরা এর গ্রন্থের) অনুসরণ কর, যা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (গ্রন্থের অনুসরণ এই যে, একে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাসও 
কর এবং এর বাস্তবায়নেও তৎপর হও )। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে (যিনি তোমাদের 
পথপ্রদর্শনের জন্য কোরআন নাযিল করেছেন ) অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না (যারা 
তোমাদেরকে পথশ্রম্ট করে। যেমন, শয়তান, স্কিন ও মানুষ । কিন্তু দয়াদ্র উপদেশ সত্ত্বেও) 
তোমরা অল্পই উপদেশ মান্য করে থাক । অনেক জনপদ (এমন ) রয়েছে যেগুলোকে (অর্থাৎ 
যেগুলোর অধিবাসীদেরকে, তাদের কুফর ও মিথ্যারোপের কারণে ) আমি ধ্বংস করেছি 


সূরা আ'রাফ ৪৯১ 


-তাদের কাছে আমার আযাব (হয় ) রাত্রে পৌঁছেছে (যা নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়), না 
হয় এমতাবস্থায় (পৌছেছে ) যে, তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল। (অর্থাৎ কারও কাছে এক 
সময় এবং কারও কাছে অন্য সময় এসেছে )। অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব 
উপস্থিত হল, তখন তাদের মুখ থেকে এছাড়া তেন্য) কোন কথাই বের হচ্ছিল না যে, নিশ্চয়ই 
আমরা অত্যাচারী” (ও দোষী ) ছিলাম । (অর্থাৎ স্বীকারোক্তির সময় অতিবাহিত হওয়ার 
পর তারা স্বীকারোক্তি করেছিল! এ হচ্ছে পাথিব সাজা)। অতঃপর (পরকালের শাস্তিরও 
ব্যবস্থা হবে। কিয়ামতে ) আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করব, যাদের কাছে পয়গম্বর 
প্রেরিত হয়েছিল (যে, তোমরা পয়গম্বরদের কথা মেনেছিলে কিনা)? আর আমি পয়গস্বর- 
বিডি ভিড প্রশ্ন করব (যে তোমাদের উম্মতগণ তোমাদের কথা মেনেছিল কি না? 


পা পা FAST পা 908 Fr AT OAT 


hs 1S IHS mp | তর উভয় প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য কাফির- 


দেরকে শাসানো। অতঃপর যেহেতু আমি সবকিছু জাত, তাই নিজেই সবার সামনে তাদের 
কার্যকলাপ ) বর্ণনা করব । বস্তত আমি (কাজ করার সময় ও তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে) 
অনুপস্থিত ছিলাম না। 


জানুষাজক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সম্পূর্ণ সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সুরার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই 
পরকাল ও নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত । শুরু থেকে ষষ্ঠ রুক পর্যন্ত বেশীর ভাগেই পরকালের 
বিষয় বণিত হয়েছে। অতঃপর অঙ্টম রুকু, থেকে একুশতম রুক পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গন্থর- 
গণের অবস্থা এবং তাঁদের উ্মতদের ঘটনাবলী, প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে। 


Io পা AT A ৪ টিলা পাতা 


€-)৯ ৮5১১০ ৮ 0৪ 4১ প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে 


বলা হয়েছেঃ এ কোরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে । এর কারণে 
আপনার অন্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হল ক্ষোরআন 
পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, 
মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে।---( মাযহারী ) 


এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তিনি আপনার 
সাহায্য এবং হিফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন 
কেন? কারও কারও মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী 
বিধি-বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) দয়ার কারণে 
মর্মাহত হতেন। একেই অন্তরের মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা 
হয়েছে ঃ আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো 
আর কে হলো না---এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন? 


৪৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোদআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


PA পানি 55 ঢে ৮০৬ পালা পা এপ es 

রি 05 টী ০০) ০৪৯ ১৫০4১ অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রসূল ও গ্রন্থসমূহ 
প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে ? পয়গম্থরগণকে 
জিজ্ঞেস করা হবে £ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, 
সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না ?---€ মাযহারী ) 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জাবের (রা) থেকে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় 
হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমা- 
দেরকে জিজেস করা হবে যে, আমি আন্বাহ্‌র পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা 
উত্তরে কি বলবে ? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন £ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্‌র 
পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। 
একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ একঠা +44! অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ আপনি সাক্ষী 


থাকুন । 

মসনদ আহমদে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ. সো) বলেছেন £ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাকে জিজেস করবেন, আমি তার পয়গাম বান্দাদের কাছে পেৌছিয়েছি কি না। 
আমি উত্তরে বলব, পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেম্ট হও যে, যারা 
এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয় ।--- 
€ মাযহারী ) 

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং 
সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে । তাদের কাছে রসুলুল্লাহ (সা)-র 
পয়গাম পৌছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবতী বংশধরদের কাছে 
পৌছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে---যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের 
কাছে এ পয়গাম পেছে যায়। 
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(৮) আর সেদিন মমাধই ওনার । অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই 


সফলকাম হবে। (৯) এবং ঘাদের পাল্লা হাককা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের 
ক্ষাতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো । (১০) জামি 


সরা আণ্রাফ ৪৯৩ 


তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা 
অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর । 


সপ পট শর্ট শশী 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমল ও বিশ্বাসের ) যথার্থই ওজন হবে 
(যাতে সাধারণভাবে প্রত্যেকের অবস্থার প্রকাশ পায় )। অতঃপর ( অর্থাৎ ওজনের পর ) 
যাদের (মানের ) পাল্লা ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে ) তারাই সফলকাম হবে 
(অর্থাৎ মুক্তি পাবে)। এবং যাদের (ঈমানের ) পাল্লা হাল্কা হবে (অর্থাৎ যারা কাফির 
হবে) তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহের 
প্রতি জুল্ম করত । নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ঠাই দিয়েছি এবং আমি 
তোমাদের জন্য এতে (পৃথিবীতে ) জীবিকা সৃষ্টি করেছি। (এর দাবী ছিল এই যে,) তোমরা 
এর কৃতজ্ততাস্বরাপ অনুগত হবে, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতক্ততা স্বীকার কর। (এর অর্থ 
আনুগত্য । অল্প বলার কারণ এই যে, অল্প-বিস্তর সৎকাজ তো প্রায় লোকেই করে, কিন্তু 
ঈমানের অভাবে তা ধর্তব্য নয় )। 


জানুষজ্গিক জাতব্য বিষয় 


BA ar Jah ৩ 
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যে ভালমন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিক ভাবেই হবে। এতে কোনরূপ সন্দে- 
হের অবকাশ নেই । এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোকায় পড়তে পারে যে, 
যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালমন্দ কাজকর্ম 
কোন জড়বস্ত নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন 
কিরাপে করা হবে £ উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। তিনি সব 
কিছুই করতে পারেন । অতঞব আমরা যা ওজন করতে পারি না, আল্লাহ্‌ তাআলা তাও 
ওজন করতে পারযেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, আজকাল জগতে ওজন 
করার নতুন নতুন যন্্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দীঁড়িপাল্লা ক্কেলকাটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন 
নেই। এসব নবাবিষ্কৃত মন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তও ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে 
ওজন করার কল্পনাও করা যেতনা। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও 
ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীক্স পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের 
দাড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে 
নেন তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এতত্বতীত শ্রষ্টার এ শক্তিও রয়েছে যে, তিনি আমা- 
দের কাজকর্মকে জড় আফার-আকৃতি দান করতে পারেন । অনেক হাদীসে এর প্রমাণও 
রয়েছে যে, বরযখ ও হাশরের ময়দানে মানুষের কাজকর্ম বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি 
ধারণ করে উ্িত হবে। কবরে মানুষের সৎকর্মসমূহ সুশ্রী আকারে তাদের সহচর হবে 


৪৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এবং অসৎ কর্মসমূহ সাপ-বিচ্ছু হয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে । হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ধন- 
সম্পদের যাকাত দেয়নি, তার ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকারে কবরে পেছবে এবং 
তাকে দংশন করতে করতে বলবে £ঃ আমি তোমার ধনসম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাগ্ার। 


এমনিভাবে কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ হাশরের ময়দানে মানুষের 
সৎ কর্মসমূহ তাদের যানবাহন হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ বোঝা হয়ে মাথায় চেপে বসবে । 
এক সহীহ্‌ হাদীসে বলা হয়েছে 8 কোরআন পাকের সুরা বাকারা ও সুরা আলে-এমরান 
হাশরের ময়দানে দু'টি ঘন মেঘের আকারে এসে সেসব লোককে ছায়া দেবে, যারা এ 
স্রাগুলো পাঠ করতো । 


এমনি ধরনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ জগৎ 
ছেড়ে যাওয়ার পর আমাদের সব ভালমন্দ কাজকর্ম বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করবে 
এবং এক একটি পদার্থ-সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। 


কোরআন পাকের অনেক বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছেঃ 
B রগ Eat 
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পরিমাণও সৎ কাজ করবে, কিয়ামতে তা দেখতে পাবে এবং যে এক কণা পরিমাণও অস€ 
কাজ করবে কিয়ামতে তাও দেখতে পাবে । এ সবের বাহ্যিক অর্থ এই যে, মানুষের কাজ- 
কর্ম পদার্থ সমতায় রূপান্তরিত হয়ে সামনে আসবে । কাজকর্মের প্রতিদান উপস্থিত পাবে 
এবং দেখবে---এতে কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন নেই। 


এমতাবস্থায় কাজকর্মসমূহকে ওজন করা কোন অসম্ভব অথবা কঠিন কাজ নয়। 
কিন্ত সামান্য জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সব কিছুকে উপস্থিত ও বাহ্যিক অবস্থার কম্টি পাথরে 


শা নিঠিলা হেত 


যাচাই করতে অভ্যন্তভ। কোরআন পাক মানুষের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলেঃ ১১০1 
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শুধু পাথিব জীবনের একটি বাহ্যিক দিক সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে; তাও সম্পূর্ণ নয়। অথচ 
তারা পরক্ষালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন । বাহ্যিক ও পাথিব জীবনে তারা আকাশ- -পাতালের 
খবর রাখে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বাস্তব স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে উদ্ঘাটিত হবে সেগুলোর তাৎ- 
পর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ওজন সংক্রান্ত বিষয়টিকে অস্বীকার 


সুরা আ'রাফ ৪৯৫ 
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হয়েছে, যাতে বাহ্যদর্শী মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি 
কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 


কিয়ামতে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কোরআনের বহু আয়াতে বিভিন্ন শিরো- 
গামে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশদ বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর। 


আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীস- 
সমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনু- 
যায়ী হাশরের দীড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ওজন 
হবে সবচাইতে বেশী। এ কালেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে। 


তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে-হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ হাশরের ময়দানে আমার 
উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা 
হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দুষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সব আমলনামাই 
অসৎ কাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ£ এসব আমলনামায় 
যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক না আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন 
অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে £ 
হায় পরওয়ারদিগার, এতে যা ফিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, 
এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন ঃ আজ কারও প্রতি অবিচার 
হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। 
তাতে তোমার কালেমা “আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আম্না-মুহাম্মাদান 
আবদুহু ওয়া রাসূলুহ” লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে ঃ ইয়া রব, অত বিরাট পাপপূর্ণ 
আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ তোমার 
প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা 
হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার 
পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হাল্কা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেনঃ আল্লাহ্‌র নামের তুলনায় কোন বস্তই ভারী হতে পারে না। ---( মাযহারী ) 


মসনদ, বাষযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর এক 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ নৃহ (আ)-র ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তার 
পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন £ আমি তোমাদেরকে কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’র 
ওসীয়ত করছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও যমীন এক পাল্লায় এবং কালেমা ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক 
হাদীস হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদ্দারদা রো) থেকে নির্ভরযোগ্য 
সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বণিত রয়েছে ।---(মাযহারী ) 


৪৯৬  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সবসময়ই ভারী হবে, সে যত 
পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত 
আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপ কর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা 
ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি 
পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। 


উদাহরণত কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে ঃ 
ঠি AT পনি ভি রে eA টে < 


পর পাজি তা পা নি চি 


৫44 ৩৩ 0 ১৫425 রর 


অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি 
বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ 
করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট । সুরা কারেয়ায় 
বলা হয়েছে ঃ ৃ 


[Rd পপ fn শি পর A ক A পে পাতা 


9 SEMI ALIA পাপ AGT 
_ 820১ ৬০৮১, টপ (১০৪৯ 


অর্থাৎ যার নেলীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর 
পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে দোষখে। 


এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ যে মুমিনের 
নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে 
স্্ীয় পাপ কর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ।---(মাযহারী ) 


আব্‌ দাউদে আবূ হোরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতব্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন 
বান্দাহ্‌র ফরয কাজসমূহে কোন রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন ঃ 
দেখ, তার নফল কাজও আছে কিনা । নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা 
পূরণ করা হবে। 


এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম এই যে, মু’মিন মুসলমানের পাল্লাও কোন সময় ভারী 
এবং ফোন সময় হাল্কা হবে। তাই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন £ এতে বোঝা যায় 
_ যে, হাশরে দু'বার ওজন হবে। প্রথমে কুফর ও ঈমানের ওজন হবে। এর ফলে মু'মিন ও 
কাফির পৃথক হয়ে যাবে । এ ওজনে যার আমলনামায় শুধু ঈমানের কালেমাও থাকবে, 
তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে কাফিরদের দল থেকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয় বার 


সরা আ'রাফ ৪৯৭ 


নেল্ী ও পাপের ওজন হবে। তাতে কোন মুসলমানের নেকী এবং ফোন মুসলমানের 
পাপ ভারী হবে এবং তদনুযায়ী তাকে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে সব 
আয়াত ও হাদীসের বিষয়বন্ত স্ব স্ব স্থানে যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। ---(বয়ান্বল- 
কোরআন ) 

আমলের ওজন কিভাবে হবে 8 আবু হোরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী 
ও মুসলিমে বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক 
আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে 
তিনি কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ | 


PAS eA TAA AST উদ 2 পাশা 


3)5 8০1 Pe (৪) পদ £১-_অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের 
কোন ওজন স্থির করব না !-_-( মাযহারী ) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (ো)-এর প্রশংসায় বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন £ তার পা দুটি বাহ্যত যতই সরু হোক, কিন্ত যার হাতে আমার প্রাণ, সেই 
সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন ওহদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে। 


হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি 
টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা । কিন্তু 
দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দুটি এই£ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রো) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন £ “সাব- 
হানাল্লাহ্‌* বললে আমলের দাড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়, আর “আলহামদু লিল্লাহ্‌* বললে 
বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। 

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্ধান বিশুদ্ধ সনদে আবৃদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণনা 


করেন যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন £ আমলের ওজনের বেলায্ম কোন আমলই সচ্চরিত্রতার 
সমান ভারী হবে না। 


হযরত আবৃযর গিফারী রো)-কে রসূলুল্লাহ, সো) বলেছিলেন £ তোমাকে দু'টি 
কাজের কথা বলছি---এগুলো করা মানুষের জন্য মোটেই কঠিন নয়, কিন্ত ওজনের দিক 


দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। এক. সচ্চরিক্রতা এবং দুই, অধিক মৌমতা, অর্থাৎ বিনা 
প্রয়োজনে কথা না বলা। 


ইমাম আহমদ কিতাবুষ-যুহদে হযরত হাযেম রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা 
করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে হযরত জিবরাঈল আ) আগমন করলেন। 
তখন একব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাদছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন £ মানুষের সব 


আমলেরই ওজন হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয়ে কাদা এমন একটি আমল, যার কোন 
৬৩--- | 


৪৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ওজন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্ও জাহান্নামের রূহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দেবে। 
---( মাযহারী ) 

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমলনামায় 
সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে । তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত 
উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে । তাকে বলা হবে £ দুনিয়াতে 
তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে । এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল । 
তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছ, তাদের সবার 
আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে ।---(মাযহারী) 


তিবরানী ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন £ যেব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি 


কীরাত রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কীরাতের ওজন হবে 
ওহদ পাহাড়ের সমান। 


তিবরানী জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন $ মানুষের আমলের দাড়িপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার 
পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম । 


ইমাম যাহাবী (রে) হযরত এমরান ইবনে হাছীন রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা 
করেছেন---যে কালি দ্বারা দীনী ইলম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের 
রস্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলিমদের কালী শহীদদের 
রক্তের চাইতেও ভারী হবে। 


কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এধরনের বহু হাদীস রয়েছে । এখানে কয়েকটি 
এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়। 


এসব হাদীসদৃষ্টে আমলের ওজনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোন কোন 
হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আমলকারী মানুষের ওজন হবে। তারা নিজ নিজ আমল অনু- 
যায়ী হালকা কিংবা ভারী হবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলনামারই 
ওজন করা হবে। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমলসমূহ বস্তসত্তা 
বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোর ওজন করা হবে। ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার 
পর বলেন ঃ বিভিন্ন রূপে একাধিকবার ওজন হওয়াও বিচিন্ত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত 
স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা*আলাই জানেন। আমল করার জন্য এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরী নয়; 
বরং এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও ওজন হবে। নেক আমলের 
পাল্লা হালকা হলে আমরা আযাবের যোগ্য হবো । তবে আল্লাহ, তা“আলা কাউ কে স্বীয় 
রুপায় কিংবা কোন নবী অথবা ওলীর সুপারিশে ক্ষমা করে দিলে তাভি ন্ন কথা । 


যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন কোন ব্যক্তি শুধু কালেমার বদৌলতে মুক্তি 
পাবে এবং সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে, সেগুলো উপরোক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্ক- 
ুক্ত। অর্থাৎ তারা সাধারণ নিয়মের বাইরে বিশেষ কৃপা ও অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে। 


সূরা আ'রাফ ৪৯৯ 


আলোচ্য দু"টি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঞ্ছনা ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনু- 
যায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে । বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে 
শক্তি-সামর্থ্য এবং মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য ভোগ্য 
সামগ্রী উপার্জন করার হাজারো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীকে মানু- 
ষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে চিত্তবিনোদনের আসবাবপন্ন পর্যন্ত সব কিছুর একটা বিরাট 
গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি 
করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপন্র 
বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে 
সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের 
যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। যেসব বোকা ও উচ্ছ্‌- 
খল মানুষ এ গুদাম থেকে মাল বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম 
বুঝে না, তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে । সমঝদার মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে 
এ গুদাম থেকে লাভবান হয়। 


মোট কথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত 
রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্লতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের 
কতব্য। কিন্তু মানুষ গাফিল হয়ে শ্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য- 
সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে £ 
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(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয্পব তৈরী 
করেছি । অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি --আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই 
সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলীসঃ সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২) আল্লাহ 
বললেন £ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল £ 
সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা স্থচ্টি করেছেন 
এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন £ তুই এখান থেকে যা। এখানে 
অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের 
অন্তর্ভুক্ত । (১৪) সে বলল ঃ আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ্‌ 
বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল £ আপনি আমাকে যেমন উদজ্রান্ত 
করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো । (১৭) এরপর 
তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে,পেছন দিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং 
বামদিক থেকে । আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন £ 
বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপন্নানিত হয়ে । তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, 
নিশ্চয় আমি তোদের সবার ছারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব। 





তফঙ্গীরের সার-্সংক্ষেপ 


আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি (করার আয়োজন করতে আরম্ভ ) করেছি (অর্থাৎ 
আদমের মূল পদার্থ তৈরী করেছি। এ মূল পদার্থ থেকেই তোমরা সবাই সৃজিত হয়েছ ) 
অতঃপর (মূল পদার্থ তৈরী করে ) আমি তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরী করেছি (অর্থাৎ 
এ মূল পদার্থের দ্বারা আদমের আকৃতি গঠন করেছি। অনন্তর সে আকৃতিই তার সন্তানদের 
মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ামত )। অতঃপর (যখন আদম সৃজিত হয়ে 
গেল এবং সৃষ্ট বন্ত-সামগ্রীর নাম সংক্রান্ত জ্ঞানে বিভূষিত হল, তখন ) আমি ফেরেশতাদেরকে 
বললাম £ (এবার) তোমরা আদমকে সিজদা কর। এ হচ্ছে সম্মান সংক্রান্ত নিয়ামত )। 
তখন সবাই সিজদা করল £ ইবলীস বাদে, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বললেন £ আমি যখন (নিজে ) নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোকে সিজদা করতে 
বারণ করল? সে বললঃ (যে বিষয়টি সিজদা করতে অন্তরায় হয়েছে, তা’হল এই যে, ) 
আপনি আম্মাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর একে (আদমকে ) আপনি মাটির দ্বারা 
তৈরী করেছেন। এ হচ্ছে শয়তানী যুক্তির প্রথম অংশ৷ দ্বিতীয় অংশ---যা উল্লেখ করা 
হয়নি তা হল এই যে, আলোকময় হওয়ার কারণে আগুন মাটির চাইতে উত্তম । তৃতীয় 
অংশ এই যে, যে উত্তম তার অংশ তথা সন্তান-সন্ততি অনুস্তমের অংশ থেকে উত্তম । চতুর্থ 


সূরা আ'রাফ ৫০১ 


অংশ এই যে, অনুস্তমকে সিজদা করা উত্তমের পক্ষে অনুচিত। এ অংশ চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে 
শয়তান সিজদা না করার পক্ষে এ যুক্তি দীঁড় করাল যে, আমি উত্তম, তাই অনুত্তমকে সিজদা 
করিনি। কিন্তু প্রথম অংশটি বাদে অবশিষ্ট সবগুলো অংশই ভ্রান্ত। প্রথম অংশটি সাধারণ 
মানুষের বেলায় এ অর্থে শুদ্ধ যে, মানব সৃজনের প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি । যুক্তির অব- 
শি্ট অংশগুলোর ভ্রান্তি সৃস্পচ্ট। কেননা, মাটির তুলনায় আগুনের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব হতে 
পারে; কিন্ত সব দিক দিয়ে আগুনকে শ্রেষ্ঠ বলা অমূলক দাবী বৈ নয়। এমনিভাবে যে 
শ্রেষ্ঠ, তার সন্তান-সন্ততির শ্রেষ্ঠত্বও সন্দেহযুক্ত বিষয় । হাজারো ঘটনা এর বিরুদ্ধে বিদ্যমান । 
সৎ লোকের সন্তান-সন্ততির অসৎ এবং অসৎ লোকের সন্তান-সন্ততিও সৎ হয়ে যায় ৷ এমনি- 
ভাবে অধমকে শ্রেষ্ঠের পক্ষে সিজদা করা অনুচিত ---একথাটিও ভ্রান্ত। বিভিন্ন উপকারিতা 
দৃষ্টে এরূপ সিজদা করা মাঝে মাঝে উচিত বলেও প্রত্যক্ষ করা যায়। 


আল্লাহ্‌ তা“আলা বললেন ঃ (তুই যখন এতই অবাধ্য, তখন ) আকাশ থেকে নিচে 
নেমে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার নেই (বিশেষ করে আকাশে থেকে । 
যেখানে অনুগতদেরই স্থান রয়েছে ) তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। (অর্থাৎ দূর হয়ে যা) । 
নিশ্চয় তুই (এ অহংকারের কারণে ) অধমদের অন্তভূ-ক্ত (থেকে গিয়েছিস )। সে বলল ঃ 
আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দান করুন । আল্লাহ্‌ বললেন $ তোকে অবকাশ 
দেওয়া হল। সে বললঃ আপনি যেমন আমাকে € তাকবিনী হুকুম অনুযাক্সী ) বিভ্রান্ত 
করেছেন, আমি কসম খেয়ে বলছি, তেমনিভাবে আমি তাদের জন্য (অর্থাৎ আদম ও 
আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্য) আপনার সরল পথে (যার বাস্তব রূপ হচ্ছে সত্য, 
দীন) বসে যাব। অতঃপর তাদেরকে (চতুদিক ) থেকে আক্রমণ করব--_সম্মুখ থেকেও, 
পেছন দিক থেকেও, তাদের ডানদিক থেকেও এবং বামদিক থেকেও (অর্থাৎ তাদেরকে 
_পথন্রান্ত করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করব না---যাতে তারা আপনার ইবাদত করতে না 
পারে ) আর (আমি আমার প্রচেম্টায় সফলকাম হব। কাজেই ) আপনি তাদের অধিকাংশ- 
কেই (আপনার নিয়ামতসম্হের প্রতি) কৃতক্ত পাবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন $ 
এখান থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে ) লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে যা। ( এবং 
আদম সন্তানদেরকে পথন্রান্ত করার যে কথা তুই বলছিস, সে সম্পর্কে যা খুশী, তাই কর 
গিয়ে । আমি সব স্বার্থের উধ্র্ে। কেউ পথপ্রাপ্ত হলেও আমার কোন লাভ নেই এবং 
কেউ পথভ্রষ্ট হলেও আমার কোন ক্ষতি নেই )। তাদের মধ্যে যে তোর অনূগত হবে--- 
নিশ্চয় আমি তোদের দ্বারা (অর্থাৎ ইবলীস ও তার অনুগতদের দ্বারা ) জাহান্নামকে পূর্ণ 
করে দেব। 
আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আট ও শয়তানের এ ঘটনা সুরা বাকারায় চতুর্থ 
রুকৃতেও বণিত হয়েছে । এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা 
হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবুল হয়েছে কি না। কব্ল 
হয়ে থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান £ঃ ইবলীস ঠিক 


৫০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল $ 
আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু 


HA পাজি চি 


এতটুকুই বলা হয়েছে ঃ ৩৪১৮০ ৩ SL 1 অর্থাৎ তোকে অবকাশ দেওয়া 


হল। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিত এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় ষে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের 
জন্যই দেওয়া হয়েছে । কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল । : কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে 
একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর রর 


নর 


দেওয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যস্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে se গা 


AS ATA 


f | ০০5 ১9 শব্দাবলীও ব্যবহাত হয়েছে । এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, 


ইবলীসের ্রাথিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত 
দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলীসের দোয়া 
কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে । অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরি- 
বর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে। ্‌ 


তফসীর ইবনে জরীরে সুদ্দী থেকে বণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন 
পাওয়া যায়। বলা হয়েছে £ 


55 
৮% ৬০ ভি 20 তা 82071 
৪৪৪৪০৪ ৬১৮১ ০১) রি ৬০৪ ৩১১০) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা ইবলীসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননিঃ বরং একটি নিদিষ্ট 
মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিয়েছেন । অর্থাৎ এ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফঁক দেওয়া 
হবে। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ুলের সবাই অজ্তান হয়ে পড়বে এবং ম্বত্যুমুখে পতিত হবে। 


মোট কথা, শয়তান এ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয় বার শিঙ্গা ফুঁক 
দেওয়া পর্যন্ত, যখন সব স্থৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। 
এ দোয়া হুবহু কবূল হলে যে সময় একমান্ত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে 
নাএবং ১5815 00055 ০9) ৬৯১ ৪৪১ ৩৪৮০৬ 04-এর 
বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো । এ কারণেই তার 
পুনরুখান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিক্গায় 
ফুঁকি দেওয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়বে, তখন ইবলীসও ম্ৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, 
তখন সে-ও জীবিত হবে। 


সূরা আ'রাফ | ৫০৩ 


ইবলীসের এ দোয়া ও ১৮ ৮৪৯৮ ৬ ০5 (গৃথিবীস্থ সবকিছু ধ্বংসশীল ) 
আয়াতের মধ্যে বাহ্যত যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল, উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদ্ূরিত 
হয়ে গেল। 
এই বিশ্লেষণের সারমর্ম এইযে, 4৮৯০ £38 (পুনরুথান দিবস) ও 
১১৮1 ৩০59)! ০72 (নিদিষ্ট দিবস) দু'টি পৃথক পৃথক দিন। ইবলীস 98 
১:০1 পৰ্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবূল হয়নি, বরং একে পরিবর্তন করে 
2১০০ ০৪3) ৮৪৪ অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমূল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী রর রে) বয়ানুল কোরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পৃথক পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত 
ও দোযখে প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত 
হবে। এসব বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে 


পারে; উদাহরণত একে ১০ ৮১ শিট (শিঙ্গা ফুঁকার দিন) ও us Ps 
(ধ্বংসের দিন )-ও বলা যায় এবং এ)! ০52 (পুনরুথান দিবস) শা 158 
(প্রতিদান দিবস ) নামেও অভিহিত করা যায়। এতে সব খট্কা দূর হয়ে যায়। 


A এটি পাটি ew 


কাফিয়ের দোয়াও কবুল হতে পারে কিঃ yl ৬৪১১৩ ০৩০০ ৮০5 


“বাটি রগ A 


J [5 + এ আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, কাফিরের দোয়া কবূল হয় না; 


Coed 


Ss এ ঘটনা ও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। 
উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফিরের দোয়াও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা 
কাফিরের দোয়াও কবুল হয়ে গেল। কিন্তু পরকালে কাফিরের দোয়া কবুল হবে না। 
উল্লিখিত আয়াত 42 ০ 41 ৬৪১১৮০1 ৮৬০ ৮০2 পরকালের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । দুনিয়ার সাথে-এর কোন সম্পর্ক নেই। 

আদম ও ইবলীসের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা 8 কোরআন মজীদে এ কাহিনী কয়েক 
জায়গায় বণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় প্রশ্ন ও উত্তরের ভাষা বিভিন্ন রূপ। অথচ ঘটনা 
একটিই। এর কারণ এই যে, আসল ঘটনা সবন্র একইরূপে বণিত হয়েছে । আলোচ্য বিষয়- 
বস্তু এক থাকার পর ভাষার বিভিন্নতা আপত্তির বিষয় নয়। কেননা, অর্থ ঠিক রেখে যে-কোন 
ভাষায় বর্ণনা করা দুষণীয় নয়। 


আল্লাহর সামনে এমন নির্ভাঁকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হল ঃ 
রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল কিংবা 
ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল £ 
আলিমগণ বলেন $ এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃপ্রকাশ ।. আল্লাহ্‌র রহমত 
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থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায় । এ পর্দা 
তার সামনে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবেশ করিয়ে 
দেয়।---€ বয়ানুল কোরআন $ সংক্ষেপিত ) 


মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুদিকে সীমাবদ্ধ নয়--আরও ব্যাপক £ আলোচ্য 
আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারিটি দিক বর্ণনা করেছে 
--অগ্র, পশ্চা্, ডান ও বাম । এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং 
এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে । তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে 
পথন্্রষ্ট করার আশংকা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় 
যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। 


আলোচ্য আয়াতে শয়তানকে আকাশ থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশটি দু'বার উল্লেখ 
PA ARE OE Eh Shi 
করা হয়েছে। প্রথমে (৯) 4! ৮4 1 ত} বাক্যে এবং দ্বিতীয় 


COAS ATTA A 
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এর কার্যকারিতা বণিত হয়েছে।---( বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত ) 
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(১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর 
সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার 
হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা 
তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের 
পালনকর্তা তোমাদেরকে এ রক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা 
না আবার ফেরেশতা হয়ে ঘাও-_কিংবা হয়ে যাও এখানকারই চিরকালীন বাসিন্দা। 
(২১) দে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল £$ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাজ্ক্ষী। 
(২২) অতঃপর প্রতারণা পূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনস্তর যখন তারা বৃক্ষ 
আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের 
উপর বেহেশতের গাতা জড়াতে লাগল। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ৪. 
আমি কি তোমাদেরকে এ ব্বক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের 
শু? (২৩) তারা উভয়ে বলল £ হে আমাদের পালনকর্তী! আমরা নিজেদের প্রতি 
জুলুম করেছি। ঘদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমরা 
নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শন্তর। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে 
এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল-ভোগ আছে । (২৫) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই 
জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুখিত হবে । 








=== === জজ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (আমি আদমকে নির্দেশ দিলাম 8) হে আদম আট)! তুমি এবং তোমার 
সহধৰ্মিনী (হাওয়া) জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর যেখান থেকে ইচ্ছা (এবং যা ইচ্ছা) 
উভয়ে ভক্ষণ কর। তবে (এতটুকু মনে রেখো যে,) এ (বিশেষ) বৃক্ষটির কাছে (ও) যেয়ো না, 
(অর্থাৎ এর ফল খেয়ো না) অন্যথায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা অন্যায়াচরণ করে। 
অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে (তাদেরকে নিষিদ্ধ রুক্ষ থেকে খাইয়ে ) 
তাদের আর্ত অঙ্গ যা উভয়ের কাছে গোপন ছিল, উভয়ের সামনে প্রকাশ করে দেয়। কেননা, 
এরুক্ষ ভক্ষণের এটাই ছিল প্রতিক্রিয়া ---নিজ সত্তার দিক দিয়ে---অথবা নিষেধাজার কারণে। 
(এবং কুমন্ত্রণা ছিল এই যে, সে) বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষের 
(ফল ভক্ষণ) থেকে অন্য কোন কারণে নিষেধ করেননি বরং শুধু. এ কারণে যে, তোমরা 
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উভয়ে (এর ফল খেয়ে) কখনো না ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা কোথাও চিরকাল বসবাস- 
কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও! কেমন্ত্রণার সারমর্ম ছিল এই যে, এ রৃক্ষ খেলে ফেরেশতা- 
সুলভ শক্তি এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু প্রথমদিকে তোমরা এ শক্তি- 
শালী খাদ্য সহ্য করতে সক্ষম ছিলে না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তোমাদের 
অবস্থা ও শক্তি অনেক উন্নত। তোমাদের অঙ্জ-প্রত্যঙ্গে একে সহ্য করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। 
কাজেই পূর্বের নিষেধাজ্ঞা আর বাকী নেই)। এবং শয়তান) তাদের উভয়ের সামনে 
(এবিষয়ে ) শপথ করল যে, নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের (আত্তরিক ) 
হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর (এমন সব কথা বলে ) উভয়কে প্রতারণা পূর্বক নিচে নামিয়ে দিল। 
(নিচে নামানো অবস্থা ও মতের দিক দিয়েও ছিল। তারা নিজস্ব মত ত্যাগ করে শত্রুর মতের 
দিকে ঝুকে পড়েছিল । অবস্থানের দিক দিয়েও নামানো ছিল। কারণ, জান্নাত থেকে নিচে 
নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল )। অতএব তারা রক্ষ আস্বাদন করতেই তে€ক্ষণাৎ ) উভয়ের আর্ত 
অঙ্গ পরস্পরের সামনে খুলে গেল ( অর্থাৎ জান্নাতের পোশাক খুলে গেল এবং লঙ্জিত হল) 
এবং (দেহ আর্ত করার জন্য) উভয়ে নিজের (দেহের ) উপর জান্নাতের বেক্ষের) 
পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে রাখতে লাগল এবং (তখন) তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে 
বললেন ঃ আমি কি তোমাদের উভয়কে এ রক্ষ (খাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং 
একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু £ (এর প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে )? 
উভয়ে বলল $ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের বড় ক্ষতি করেছি। (পুরো- 
পুরি সতর্ক হইনি এবং চিন্তা-ভাবনা করিনি ), যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন 
এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব। 
আল্লাহ তা'আলা (আদম ও হাওয়াকে) বললেন £ তোমরা (জান্নাত থেকে) নিচে (পৃথি- 
বীতে ) নেমে যাও---তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের সন্তান-সন্ততি ) পরস্পরে একে অন্যের 
শত্র হয়ে থাকবে এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বসবাসের স্থান (নির্ধারিত) রয়েছে এবং 
(জীবিকার উপায়াদি দ্বারা) ফলভোগ করা (নির্ধারিত) রয়েছে বিশেষ সময় পর্যন্ত । 
(অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত )। তিনি (আরও ) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবন অতি- 
বাহিত করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই (কিয়ামতের দিন ) পুন- 
রুহিত হবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আদম (আ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হবহু এ 
ঘটনাই সূরা বাকারার চত্র্থ রুকুতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য 
সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর, পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার 
তফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। 
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(২৬) হে 2 আনি তোমাদের জন্যে পোশাক রর জন্যে পোশাক অবতীর্ণ রি যা 
তোমাদের লজ্জাস্থান আর্ত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেধ- 
গারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম । এটি জাল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা 
চিন্তাভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, 
ঘেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের 
পোশাক তাদের থেকে খুলিম্মে দিয়েছে_-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং 
তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তান- 
দেরকে তাদের বন্ধু BE দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। 
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তফ্ৰসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আদম সন্তানগণ! (আমার এক নিয়ামত এই যে,) আমি তোমাদের জন্য পোশাক 
সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের সতরকেও ( অর্থাৎ গুপ্ত অঙ্গকে ) আচ্ছাদিত করে এবং 
(তোমাদের দেহকে ) সুসজ্জিতও করে এবং (এ বাহ্যিক পোশাক ছাড়া একটি অন্তরগত 
পোশাকও তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি, যা) তাক্ওয়ার € অর্থাৎ ধর্মপরায়ণতার 
পোশাকও )। এটি (বাহ্যিক পোশাক থেকে ) উত্তম (ও বেশী জরুরী )। (কেননা, ধর্ম- 
পরায়ণতার একটি অঙ্গ হিসাবেই বাহ্যিক পোশাকও শরীয়তে কাম্য--আসল উদ্দেশ্য সর্বাব- 
স্থায় ধর্মপরায়ণতার পোশাকই ) এটি (অর্থাৎ পোশাক সৃম্টি করা ) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
(কৃপা ও অনুগ্রহের ) নিদর্শনাবলীর অন্যতম যাতে তারা (এ নিয়ামতকে ) সমরণ করে 
(এবং স্মরণ করে নিয়ামতদাতার যথার্থ আনুগত্য করে । যথার্থ অনুগত্যকেই ধর্মপরা- 
মণতার পোশাক বলা হয়েছে )। হে আদম সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোন 
অনিম্টে না ফেলে (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা ধর্ম ও তাকওয়ার বিপরীত কোন কাজ না 
করায় )। যেমন, সে তোমাদের দাদা-দাদীকে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া [আ]-কে 
জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছে । অর্থাৎ তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়েছে, যার ফলে 
তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে গেছে এবং বেরও ) এমন অবস্থায় (করিয়েছে ) যে, তাদের 
পোশাকও তাদের (দেহ ) থেকে খুলিয়ে দিয়েছে--যাতে উভয়কে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ দেখিয়ে 
দেয়। (যা সাধারণ রুচিবান লোকের জন্যও অত্যন্ত লঙ্জাকর ও অপমানকর ব্যাপার । 
মোট কথা, শয়তান তোমাদের পুরাতন শন্ত্র। তার থেকে খুব সাবধান থাক । বেশী সাব- 
ধানতা এজন্য আরও জরুরী যে) সে এবং তার দলবল এমনভাবে তোমাদেরকে দেখে 
যে, তোমরা তাদেরকে (সাধারণত ) দেখ না। (নিঃসন্দেহে এরূপ শত্রু অত্যন্ত মারাত্মক । 
এ থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্ববান হওয়া উচিত । পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়া দ্বারাই তা 


৫০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অর্জিত হয়। ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে । কেননা, ) 
আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু হতে দেই, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। ( যদি ঈমান 
মোটেই না থাকে, তবে শয়তান পুরোপুরি তাকে কাবু করে নেয়। পক্ষান্তরে যদি ঈমান 
থাকে অপূর্ণ, তবে তদপেক্ষা কম কাবু করে। এর বিপরীতে পূর্ণ মুমিনের উপর শয়তানের 
কোন বশ চলে না। যেমন কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে $ 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকতে আদম (আ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা 
হয়েছে । এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া আ)-এর জান্নাতী 
পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন । ফলে তাঁরা রূক্ষপন্র দ্বারা গুপ্তা 
ঢাকতে শুরু করেছিলেন । ্‌ 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে 
বলেছেনঃ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্‌ তা“আলার একটি মহান নিয়ামত । একে যথার্থ 
মূল্য দাও । এখানে মুসলমানদেরকে সাম্বোধন করা হয়নি---সমগ্র বনী আদমকে করা 
হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত 
প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন । জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে । অতঃপর এর বিশদ 
বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে। 


AS LAr শা 


প্রথম, (০১ 1৮ ৪১2 ৮০৫). এখানে 3158 শট ৪01 5৭ থেকে 


.। Ad Bonn 
উভূত। এর অর্থ আর্ত করা। ৩ শব্দটি 8 £ /-এর বহুবচন । এর অর্থ মানুষের 
এসব অজ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্জলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দ্বারা 
তোমরা গুপ্তাঙ্গ আরত করতে পার। 

8০ 

এরপর বলা হয়েছেঃ ১৪১) ০--সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান 

করে, তাকে ৮3 বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আর্ত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশা- 


কই যথেষ্ট হয়ঃ কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্দ্বারা 
সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার। 


TATA 


কোরআন পাক এ স্থলে Wy 1 অৰ্থাৎ ‘অবতারণ করা’ শব্দ ব্যবহার করেছে। 
উদ্দেশ্য, দান করা। এটা জরুরী নয় যে, আকাশ থেকে তৈরী পোশাক অবতীর্ণ হবে। 


সূরা আ'রাফ ৫০৯ 


ACTA 


যেমন অনন্ত a= ১১7১1 বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। 


"A wx 


অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে বের হয়। উভগ্নস্থলে ৬১1 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন মানুষের কোন কলাকৌশল ও কারি- 
গরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোন মানবীয় 
কলা-কৌশলের বিন্দুমান্রও প্রভাব নেই। এটা একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। তবে 
এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পছন্দসই পোশাক তৈরী করার মধ্যে 
মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিও আল্লাহ্‌ তা'আলারই এমন দান, 
যার মূল সুন্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। 


পোশাকের ছ্বিবিধ উপকারিতা 8 আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বণিত হয়েছে। 
এক. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং দুই. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। 
প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আর্বত করা পোশাকের 
আসল লক্ষ্য । এটাই সাধারণ জন্ত-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্য। জন্ত-জানোয়ারের 
পোশাক স্বম্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ । এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীক্স থেকে 
আত্মরক্ষাই নয়, অঙ্গসঙ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই । 
তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও 
লেজ দ্বারা আর্ত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে । 


আদম-হাওয়া এবং তাদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশা- 
কের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাজ অপরের সামনে 
খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিম্টের ভূমিকা বিশেষ। 


মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা £$ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম 
আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল । আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে 
মানষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে 
পথে নামিয়ে দেয় । শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে 
সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অজিতই হয় না। 


ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আব্বত করা £ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা 
আচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্জ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল বিধানকারী শরীয়তে গুপ্তা আচ্ছাদনের প্রতি এতট্রুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, 
ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তা আরত করাকেই স্থির করেছে । নামায, রোঘা ইত্যাদি 
সবই এর পরবতাঁ করণীয়। 
হযরত ফারূকে আযম রো) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলেছেনঃ নতুন পোশাক 
” / পা ররর 
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আল্লাহ্র যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোনা দ্বারা আমি গুপ্তাঙ্গ আরত করি 
এবং সাজসজ্জা করি । 


নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার সওয়াব £ তিনি 
আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকীনকে 
দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে চলে আসে । ---(ইবনে 
কাসীর ) 

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো 
হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন। 


গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারস্ত থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম । ব্রমোন্নতির 
নতুন দৰ্শন ভ্রান্ত $ঃ আদম (আ)-এর ঘটনা এবং কোরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ 
কথাও ফুটে উঠেছে যে, গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি 
এবং জন্মগত প্রয়োজন ৷ প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে । আজকালকার 
কোন কোন দার্শনিকের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরা- 
ফেরা করত ; অতঃপর ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার ঃ গুপ্ত অজ আর্তকরণ এবং আরাম ও সাজ- 
সঙ্জার জন্য দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশা- 


ঠিন তা 
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হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ 
করেছি, প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দ্ব'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। 
তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক । এটি সর্বোত্তম পোশাক । হযরত ইবনে 
আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র রো)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে 
সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীরুতাকে বোঝানো হয়েছে ।---(রূহুল মা'আনী) 


উদ্দেশ্য এই ঘে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্য আবরণ এবং 
শীত-্রীক্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্ভীরুতারও 
একটি অন্তরগত পোশাক রয়েছে । এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং 
স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। একারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক । 


এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ভীতি ও সৎ কর্মবিহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যত 


সূরা আ'রাফ ৫১১ 


পর্দার ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে । 
ইবনে জরীর হযরত উসমান রো)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সো) বলে- 
ছেনঃ এ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ---যে ব্যক্তি কোন কাজ মানুষের দৃষ্টির 
আড়ালে করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করিয়ে 
দেন। সৎ কাজ হলে সৎ কাজের কথা এবং অসৎ কাজ হলে অসৎ কাজের কথা প্রকাশ 
করেন। ‘চাদর পরিধান করানোর’ অর্থ এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির 
সামনে থাকে, তেমনি মানুষের কাজ যতই গোপন হোক না কেন, তার ফলাফল ও চিহ্ন তার 
মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ তা‘আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
০ ্‌ 
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শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আরত করা 
ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি। এ আল্লাহ্‌ভীতি পোশাকের 
মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আর্ত হয়। পোশাক 
শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয় । 
পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্জিও না থাকা চাই। বরং নম্তার চিহ পরিদৃম্ট হওয়া চাই। 
প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য 
মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ্‌ তাআলার অপছন্দনীয় । অধিকন্তু পোশাকে 
বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচারক। 

এতদসন্ত্বে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিন্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই । 
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আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ৩535 ১88০০ এটা ও ৬1০9 37 অৰ্থাৎ 
মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের 
অন্যতম--যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। 

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুশিয়ার করা হয়েছে 
যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে 
না দেয়; যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে 
এবং তাদের পোশাক খুলে উল করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শন্ত্র,। সর্বদা 
তার শন্ত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখ । 

আয়াতের শেষে বলেছেন $ 
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এখানে ১4445 শব্দের অর্থ দলবল । এক পরিবারভুক্তত দলকে ৯৯১ বলা হয় 

এবং সাধারণ দলকে ৯৯১ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান তোমাদের এমন শন্রু যে, 

সে এবং তার দলবল তো তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। কাজেই 
তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশংকা বেশী। 


কিন্ত অন্যান্য আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে 
এবং শয়তানী চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত অন্যন্ত দুর্বল । 

এ আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছেঃ আমি শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত 
করি, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের 
চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয়। 

কোন কোন মনীষী বলেছেন £ যে শন্ত্র আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে 
দেখি না, আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম গন্থা । 
আল্লাহ্‌ পাক শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন; কিন্তু শয়তানরা তাঁকে দেখে না। 

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না---একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে 
বলা হয়েছে। অলৌকিকভাবে কোন মানুষ শয়তানকে দেখলে তা এর পরিপন্থী নয়। 
যেমন রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে দ্বিনদের আগমন করা, প্রশ্ন করা, ইসলাম গ্রহণ করা 
ইত্যাদি সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বণিত রয়েছে ।---রোহল মা“আনী) 
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(২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি 
করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দ কাজের 
আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না? (২৯) 
আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা সুবিচারের নিদেশ দিয়েছেন । এবং তোমরা প্রত্যেক 
সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। (৩০) 
তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সুজিত হবে। একদলকে পথণ্রদর্শন 
করেছেন এবং একদলের জন্য পথন্রজ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৩১) তারা আল্লাহকে 
ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। 
হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাথের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও-_-খাও ও 
পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়্ীদেরকে পছন্দ করেন না। 





তীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং তারা যখন কোন অন্লীল কাজ করে, (অর্থাৎ যা সুস্পষ্ট মন্দ কাজ এবং 
মানব স্বভাব যাকে মন্দ মনে করে; যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা ) তখন বলে ৪ 
আমরা স্বীয় বাপ-দাদাকে এ পথে পেয়েছি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাও আমাদেরকে তাই 
বলেছেন। €হ রসূল, [সা] তাদের মূর্খতাসুলভ যুক্তির প্রত্যুন্তরে ) আপনি বলে দিন £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও অন্নীল কাজ শিক্ষা দেন না। তোমরা কি (এরূপ দাবী করে ) 
আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। আপনি 
(আরও ) বলে দিনঃ (তোমরা যেসব অশ্লীল ও ভ্রান্ত কাজের নির্দেশকে আল্লাহ্‌র সাথে 
সম্থন্ধযুক্ত করেছ, সেগুলো তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বাস্তবিক কি কাজের 
নির্দেশ দিয়েছেন, এখন তাই শোন। তা এই যে) আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন এবং এই যে, নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা প্রত্যেক সিজদার (অর্থাৎ ইবাদতের ) সময় 
স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা (আল্লাহ্‌র দিকে) রাখ। (অর্থাৎ ইবাদতে যেন কোন সৃম্টবস্তকে 
অংশীদার না কর) এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতকে খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই রাখ। (এ 
সংক্ষিপ্ত বাক্যে শরীয়তের সব আদিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে এসে গেছে ঃ সুবিচার শব্দে বান্দার 
হক, 10১81 অংশে কর্ম ও ইবাদতের এবং ১%০/০০৩ শব্দে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্ত 
হয়েছে)। তোমাদেরকে তিনি প্রথমবার যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা (এক 
সময়ে ) পুনরায় জুজিত হবে। এক দলকে আল্লাহ তা'আলা (দুনিয়াতে ) পথ প্রদর্শন 
করেছেন (তারা তখন প্রতিদান পাবে ) এবং এক দলের জন্য পথন্তরম্টতা অবধারিত হয়ে 
গেছে, (তারা তখন শাস্তি পাবে ) নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করেছে এবং (এতদসত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে) ধারণা করে যে, তারা সৎপথে আছে। 
হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় (নামাযের জন্য হোক 
কিংবা তওয়াফের জন্য) স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং (পোশাক বর্জন যেমন 


গোনাহ, হালাল বস্তুর পানাহার অবৈধ মনে করাও তেমনি গোনাহ । এজন্য হালাল বস্তু ) 
৬৫--- | | 


৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ তৃতীয় খণ্ড 


তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর এবং শরীয়তের সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লঙ্জাজনক ও অর্থহীন 
কৃপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি 
নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কাবা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন 
কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে 
হতো । 


এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কোরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর 
ছিল না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। 
মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ 
এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধান করে 
আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। €এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ 
হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ । হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু 
কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল)। 


আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত তখন কেউ নিষেধ 
করলে তারা উত্তরে বলত £ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের 
তরীকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত $ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এ 
নির্দেশই দিয়েছেন । 

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অঙ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ- 
কেই বোঝানো হয়েছে । ৮৪০৭১ 22০9১ ও ৬৯৬ এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে 
বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় 
সুস্পষ্ট ---(মাযহারী) 

এ স্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত ।---(রূছল- 
মা‘আনী ) . 

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দু’টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। 
এক. বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরীকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল 
নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পম্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে 
কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, 
কোন তরীকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ 
করত। কেননা, বাপ-দাদার তরীকা হওয়া যদি কোন তরীকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট 
হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাগ-দাদাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরীকা 
ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরীকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। 


সুরা আ'রাফ ৫১৫ 


মোট কথা মৃর্খদের এ প্রমাণ জূক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পান্ধ এখানে এর 
উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে 
যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে £ 


উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বেব মিথ্যা এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রস্লু্লাহ (সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ 


“AVA JS 


51৫) up / fl wl 05__আর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা 


কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।, কেননা এরপ নির্দেশ দেয়া আল্লাহর প্রস্ভা ও 
শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার 


পা লস্ট হেরা শী পাতা rAd তত তা 


জন্য তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে ৪ ৬০০ ০ & p51 


অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর যার ক্তান তোমাদের কাছে 
নেই? জামা কথা যে, নাজেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া 
চরম ধুষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্‌র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত অপরাধ ও. 
অন্যায় হবে ! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব 
বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব 
বিধান উদ্ভাবন করেন। ্‌ 


Awe পাশা নি 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ৮০9০ ১9) 7০1 0১ অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ 


অবস্থায় তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বদা '১-এর নির্দেশ দেন। ৯৬-এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার 


ও সমতা । এখানে এ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরাপ ভ্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট 
সীমায় লংঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরীয়তের সব বিধি-বিধানের 
অবস্থা তাই। এজন্য ৮৬৪ শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাকল্য 
বিধি-বিধান অন্তভূক্ত রয়েছে ।”---(রাহুল মা“আনী) 

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথন্রম্টতার 


2 শা 5 ৩ টেন এছ তা 


উপযোগী দু”টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. (০৪৯2 151 
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Me 95 ০ ০৭০ ৪) ০৮০৩৬ ৮৪৮1 ০ প্রথম বিধানটি 


পা বাহক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৷ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম 
বিধানে ১৮৬০ শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের অর্থে বগিত হয়েছে । অর্থ এই যে, প্রত্যেক 


0 


৫১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ইবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ। এর এক উদ্দেশ্য এই. হতে পারে 
যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্রবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে পালনকর্তার নির্দেশের 
অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে 
এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও 
পরিব্যাপ্ত করবে। 


দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা“আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত 
খাঁটিভাবে তাঁরই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে। এমন কি, গোপন 
শিরক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিশ্র হওয়া চাই । 


এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্জিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। 
আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা 
ব্যহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও 
শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি রাখা একান্ত 
জরুরী । এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা 
মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই 
যথেস্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট 
পথন্্রষ্টতা । 


“A FAS AS কপিল লালা 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ১5 ১ ?%১ (৮1১৯ ৮৮__ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 


যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার স্চ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন 


কাজ নয়ঃ বরং খুব সহজ । সম্ভবত এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য (১৬০ 
এর পরিবর্তে ১১৭ বলেছেন। অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কোন 
কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। ---( রুহুল মা'আনী) 


এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের 
বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল 
ও কিয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য 
প্রত্যেক কঠিনক্ষে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য 
দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে 
সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। 


তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ একদল লোককে তো আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত দান 
করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা 


সুরা আ'রাফ ৫১৭ 


আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা 
সঠিক পথে রয়েছে। 


উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হিদায়ত যদিও সবার জন্যে ছিল; কিন্তু তারা এ থেকে 
মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা 
স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথন্রম্টতাকফেই হিদায়ত মনে করে নিয়েছে। 


এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা 
কোন ওষর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূণ আন্তরিকতা সহকারে 
তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাষোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বৃদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্দ্বারা আসল ও 
মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, 
পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাধিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং 
সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 


যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে--- 
যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার হওয়া উচিত। কারণ, সে 
নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক মানুষকে 
জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে 
কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। 
এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি জূক্ষেপই করেনি এবং 
যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে। 


অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্েষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের 
সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার ক্ষমার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
ইমাম গাযযালী রে) “আত্তাফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্‌” গ্রন্থে একথা 
বর্ণনা করেছেন । 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক 
উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর--- 
সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
জাহিলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা*বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত 
এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করত, তেমনি তারা হজ্বের দিনগুলোতে 
পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। 
বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত।--( ইবনে জরীর ) 


তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবী বিধায় 
বজনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্ম কাজ নয়; 
বরং তাঁর হালালকৃত বস্তসমৃহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালংঘন। 


৫১৮ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তাআলা একে গছন্দ করেন না। তাই হজ্বের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, 
পান কর; তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের 
অন্তর্ভূক্ত । যেমন, হজ্বের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে 
মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত । 

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলজতাকে 
মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ্‌র গৃহের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফিকহৃবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন 
বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ খাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার 
ব্যাপকতার আওতায় গড়ে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। 

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আর্ত করা ফরঘ £ তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ 
ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম---উলঙ্গ 
অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম 
ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ  & +০ ১০৬) ৪ ৮5101 
(বায়ত্ল্লাহ্‌র তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীরবিদগণের 
মতে যখন ১৮৮০ বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সিজদা অবস্থায় উলঙ্গতার 
নিষেধাক্তা আয়াতে স্পম্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ হল, তখন 
নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্ধরূপে নিষিদ্ধ হবে। ্‌ 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-র উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে 
তিনি বলেন ঃ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।-- 
(তিরমিযী) ্‌ 

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আব্বত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত 
ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ স্রারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লিখিত 


AF [রণ ক পার্ট ঠা ASAT পাঠ পাটি পা 8৮727 রি এল pl 
হয়েছে $ ৮০12৮ Syl = ৯৮০ Ww yp ১৪৮১1 ২ অৰ্থাৎ 
হে আদম সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা 
আবরু ঢাকতে পার। | 


মোটকথা এই যে, গুপ্তাজ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম“মানবিক ও ইসলামী 
ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য । নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয। 


নামাষের জন্য উত্তম পোশাক £ আয়াতের দ্বিতীয় মাস'আলা, পোশাককে ৮০০৯) 


(সাজসজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্তা 
আবৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরি- 
ধান করা কর্তব্য। 


সূরা আ'রাফ ৫১৯ 


হযরত হাসান (রা) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যত্ত ছিলেন। তিনি 
বলতেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর 
পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন ঃ 
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£ ০ 


অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ 
আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে সতর আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য 
অনুযায়ী পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়। 


নামাযের পোশাক সম্পকে কয়েকটি মাস'আলা £ আয়াতের তৃতীয় মাস"আলা, যে 
সতর র্বাবস্থায় বিশেষত নামায ও তওয়াফে আর্ত করা ফরয, তার সীমা কত- 
টুকু? কোরআন পাক সংক্ষেপে সতর আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের 
দায়িত্ব রসূলুল্লাহ (সা)-র উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 
পুরুষের সতর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল, হাতের তালু 
এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ। 


হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নিচের অংশ অথবা হাটু খোলা 
থাকলে পুরুষের জন্য এরূপ পোশাক এমনিতেও গহিত এবং এতে নামাযও আদায় 
হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু বা পায়ের গোছা খোলা থাকলে 
এরূপ পোশাক এমনিতেও নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে 
বলা হয়েছেঃ যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ 
করে না। 


নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল সতরর বাইরে রাখা হয়েছে। এর 

অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন নুটি হবেনা । এর অর্থ 

এরূপ কখনও নয় যে, মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে মমনিতিন মত ওষর 
ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘোরাফেরা করবে । 


এ হচ্ছে সতরের ফরষ সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে 
শুধু সতর আবৃত করা কাম্য নয় ; বরং সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা 
হয়েছে। - তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামা পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরাহ! 
হাফসাট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক---সর্বাবস্থায় মাকরুহ । 
এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা 
সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া সুধু গেঞ্জি 
গায়ে নামায পড়া, যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা 
ছোট হাত-রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব 
অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিখ-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র 
দরবারে যাওয়া কিরাপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায 


৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত ০8] (সাজসজ্জা ) শব্দ থেকে এবং রসুলুল্লাহ 
(সা)-র বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়। 


আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ 
হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদুম্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাস‘আলাও জানা গেছে; 
এমনিভাবে দ্বিতীয় 15১1৯ 5 2) 5 6৩ বাক্যটিও আরবদের 
হজ্বের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্য 
অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতাদুষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাস'আলা প্রমাণিত হয়। 

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরঘ ঃ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার 
করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী । সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন 
করে, ফলে মৃত্যমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন 


AOE OA 


করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে। 

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না £ঃ আহ্‌কামুল-কোরআন- 
জাস্সাসের বর্ণনা মতে এ আয়াত থেকে একটি মাস‘আলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে 
পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক্‌ দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ 
পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, 


AS AA ASS 


ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। 12 ls 95 বাক্যে ৭%৮ 
অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। 
আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন $ এরাপ স্থলে 4 $৯০ উল্লেখ না করে ০ 9%৯০-এর 
ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার--এসব 
দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। 

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নম্ম $ আয়াতের শেষ বাক্য ১০১৪5 দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, প্রানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষে- 
ধার্জাও রয়েছে । আয়াতে ব্যবহাত ৮3 1) 1 শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন 
কয়েক প্রকারের হতে পারে। ্‌ 

এক. হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পেছা এবং হারাম বস্ত পানাহার 
করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়৷ 


দুই, আল্লাহর হালালকৃত বস্তসমূহকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে 
বর্জন করা । হারাম বন্ত ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্‌, তেমনি হালালকে 
হারাম মনে করাও আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্‌ ।--(ইবনে কাসীর, 
মাযহারী, রাহুল আ‘আনী ) 


ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। 


সূরা আ'রাফ ৫২১ 


তাই ফিকহবিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েয লিখেছেন। € আহকামুল- 
কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয 
কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা--_এট্াও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার 


অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 
A পাত পা তাজ AS পা পান SA 9 
৬5 ৬৯০01০1515৩ ০৪১ 1 ০৭ 


অর্থাৎ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 


ন লা of জগ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন 
করে-_ প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না। ৷ 

পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী £ হযরত ওমর (রো) বলেন £ 
বেশী পানাহার থেকে বেচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নম্ট করে, রোগের 
জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। 
এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থুলদেহী আলিমকে পছন্দ করেন না (অর্থাৎ যে বেশী পানাহার করে সে 
নিজের প্রচেস্টায়ই স্থুলদেহী হয়)। আরও বলেন £ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ 
নাসে মানসিক প্রবৃভিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান করে ।---(রূহুল মা“আনী ) 

মানুষ সদা-সর্বদা পানাহারের চিন্তায়ই মশগুল থাকবে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের 
উপর একে অগ্রাধিকার. দেবে, যাতে মনে হবে যে, পানাহার করাই যেন জীবনের লক্ষ্য-_ 
পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়টিকেও অপব্যয় হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁদেরই একজনের 
প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে ঃ 


১১১৯ ০0১ ০০২) ৪ ০৬৯৮ ০৯৯৪) 202০ ১১৩৯ 

অর্থাৎ খাওয়া বেঁচে থাকার জন্য, বেঁচে থাকা খাওয়ার জন্য নয়। 

কোন বস্তু খেতে মন চাইলে তা অবশ্যই খেতে হবে--এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) 
একেও অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য করেছেন। 4 $U০ I ০৬ 
৬০৯৫ {৮ অর্থাৎ যা মন চায়, তাই খাওয়াও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ।-- (ইবনে 
মাজাহ ) 

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রস্লুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার 
খেতে দেখে বললেন £ হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমান্তর 


কাজ হোক? 
৬৬--- 
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৫২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবতিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানা- 
হারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্যপন্থা পছন্দনীয় 
ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন 8 যা ইচ্ছা পানাহার এবং যা ইচ্ছা পরিধান 
কর, তবে শুধু দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাক । এক. তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের 
চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং দুই. গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। 

AA পা 11: 


এক আয়াত থেকে আটটি মাস'আলা ৫ মোট কথা এই যে, 2 ls 155 
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5 ৯৯ 5 বাক্য থেকে আটটি মাস'আলার উদ্ভব. হয় । এক. যতটুকু প্রয়োজন, 


ততটুকু পানাহার করা ফরয । দুই. শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা 
প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তই হালাল | তিন. আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক 
নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ । চার. যেসব বস্ত আল্লাহ তা*আলা হালাল 
করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ ৷ পাচ. পেট ভরে খাওয়ার 
পরও আহার করা নাজায়েয । ছয়. এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে 
ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে । সাত. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও 
অপব্যয়। আট. মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়। 
এই হচ্ছে এ আয়াতের ধর্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি। চিকিৎসাবিক্তানের দুজ্টিতে চিন্তা 
করলে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থাপন্ত্র আর একটিও নেই। পানাহারে সমতা 
সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম পন্থা । | 
. তফসীর রাহুল মা“আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা হারুনুর 
রশীদের একজন খুষ্টান ডাক্তার ছিল। সে আলী ইবনে হোসাইনের কাছে বললঃ 
তোমাদের কোরআনে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিষয় বণিত নেই, অথচ পৃথিবীতে দু'টি 
শাস্ত্ৰই প্ৰকৃত শাস্ত্ৰ ঃ এক. ধর্মশান্্র এবং দুই. দেহশান্ত্র। দেহশাস্ত্রই হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। 
আলী ইবনে হোসাইন বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা গোটা চিকিৎসাশাস্রকে কোরআনের 
একটি আয়াতের অর্ধাংশের রি ভরে দিয়েছেন। সে অর্ধেকখানা আয়াত এই ঃ 


টা AS 


তি 1538 1 ( তফসীর ইবনে কাসীরে এ উক্তি জনৈক পূর্ববর্তী মনীষী 


থেকেও বর্ণিত আছে।) অতঃপর সে বলল £ আচ্ছা, তোমাদের রসূল (সা)-এর বাণীতেও 
কি চিকিৎসা সম্পর্কে কোন কিছু আছে£ তিনি বললেন $ রসূলুল্লাহ্‌ সো) কয়েকটি বাক্যে 
সমগ্র চিকিৎসাশান্ত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ পাকস্থলী রোগের আকর। ক্ষতি- 
কর বস্ত থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক চিকিৎসার মূল। দেহকে সেসব বস্ত সরবরাহ কর, 
যাতে সে অভ্যন্ত। (কাশশাফ, রাহ) খুঙ্টান চিকিৎসক একথা শুনে বলল £ তোমাদের 
কোরআন এবং তোমাদের রসুল জালিনুসের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন সুত্র আর বাকী 
রাখেন নি। 


সূরা আ'রাফ ৫২৩ 


বায়হাকী আবূ হুরায়রা রো) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 'রসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন ঃ পাকস্থলী হল দেহের চৌবাচ্চা। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এ চৌবাচ্চা থেকে 
সিক্ত হয়। পাকস্থলী সুস্থ হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা এখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিয়ে 
ফিরবে এবং পাকস্থলী দুষিত হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা রোগব্যাধি নিয়ে সমস্ত দেহে 
ছড়িয়ে পড়বে। 


হাদীসবিদগণ এসব হাদীসের ভাষা নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু কম 
আহার ও সাবধানতার প্রতি অসংখ্য হাদীসে যে জোর দেশুয়া হয়েছে, সে বিষয়ের সত্যতা 
সম্পর্কে সবাই একমত ।---(রেহুল মা'আনী 
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(৩২) আপনি বলুন £ আল্লাহ্‌র দেয়া সাজসজ্জাকে--যা তিনি বান্দাদের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন £ঃ এসব 
নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই 
জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে। 
(৩৩) আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন 
যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে 
এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি 
এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ 
রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে, 
আর না এগিয়ে আসতে পারবে । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক হালালকুত পরিধেয়, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহকে 


৫২৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রমাণহীন বরং প্রমাণ বিরুদ্ধভাবে হারাম মনে করেছে, তাদেরকে) আপনি বলে দিনঃ 
€ বল) আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট বস্তসমৃহকে, যেগুলো তিনি স্বীয় বান্দাদের (ব্যবহারের ) 
জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারের হালাল বস্তুসমূহকে, (যেগুলো আল্লাহ্‌ হালাল করে- 
ছেন) কেহারাম করেছে? (অর্থাৎ হালাল ও হারাম করা তো সুষ্টিকর্তার কাজ, তোমরা 
নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তকে হালাল বা হারাম ঘোষণাকারী কেঃ আলোচ্য আয়াতে 
পোশাক ও পানাহারের বস্তসমৃহকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে 
কাফিররা সন্দেহ করতে পারত যে, আমরা তো এসব নিয়ামত যথেষ্ট পরিমাণেই 
পাচ্ছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি নারাজই হবেন এবং আমাদের বিশ্বাস ও 
কর্মের বিরুদ্ধে থাকবেন, তবে এসব নিয়ামত আমাদের পাওয়ার কোন কথাই ছিল না। 
এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে $ হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন £ (আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
ব্যবহার করার অনুমতি দানই আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্র হওয়ার পরিচায়ক নয়। তবে যে 
ব্যবহারের পর কোন শাস্তি ভোগ করতে না হয়, সেটা অবশ্য প্রিয়পান্র হওয়ার পরিচায়ক । 
এরূপ ব্যবহার একমান্তর মুমিনদের জন্য নিদিষ্ট। কেননা কাফিররা যত বেশী পাথিব 
নিয়ামত ভোগ করে, তার পরকালীন আযাব তত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাই বলা হয়েছে,) 
এসব বস্ত (অর্থাৎ পোশাক ও পানাহারের বন্তসমূহ ) কিয়ামতের দিন পেকঙ্কিলতা ও আযাব 
থেকে) মুক্ত থাকা অবস্থায় পাথিব জীবনে বিশেষভাবে মুমিনদেরই জন্য। (কাফিররা 
এর ব্যতিক্রম। দুনিয়াতে তারা যদিও আল্লাহ্‌র নিয়ামত ভোগ করে বিলাস-ব্যসনে জীবন- 
যাপন করে, কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের রুতক্ঞতা প্রকাশ না করার 
কারণে কিয়ামতের দিন এগুলো শাস্তি ও আযাবে পরিণত হবে )। আমি এমনিভাবে অভিজ্ঞ 
লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করি। আপনি (তাদেরকে আরও ) বলে 
দিনঃ (তোমরা যে হালাল বস্তুকে অহেতুক হারাম মনে করে রেখেছ, সেগুলো আল্লাহ 
হারাম করেন নি)। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র সেসব বস্তু হারাম করেছেন, 
যেগুলোর অধিকাংশে তোমরা লিপ্ত রয়েছ (উদাহরণত) সব অশ্লীল বিষয়---তল্মধ্যে 
যাপ্রকাশ্য তাও (যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা ) এবং যা গোপন তাও । (যেমন ব্যভি- 
চার) এবং প্রত্যেক পাপাচার ( হারাম করেছেন) এবং অন্যায়ভাবে কারও প্রতি জুলুম 
করা (হারাম করেছেন ) এবং (হারাম করেছেন ) এ বিষয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে 
এমন কোন বস্তুকে (ইবাদতে ) শরীক করবে, যার কোন সনদ €ও প্রমাণ ) আল্লাহ্‌ (পূণ 


বা আংশিক কোনভাবেই ) নাযিল করেন নি। এবং (এ বিষয় হারাম করেছেন) যে, 
তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করবে, তোমাদের কাছে যার কোন প্রমাণ 
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অন্তর্ভূক্ত ছিল, তেমনি ৪2. ৩ { আয়াতে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে )। 


সুরা আ'রাফ ৫২৫ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাঁড়া- 
বাড়ি করে এবং স্বকল্সিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক হালালরুত বস্ত- 
সমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার 
মুশরিকরা হজ্জের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে 
করত না এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা কতুণ্ক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে 
ইবাদত মনে করত। 

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভংগিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত 
আল্লাহ্‌র ০০৪) অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য কে 
হারাম করেছে £ 

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বন করা ইসলামের শিক্ষা নয় ? উদ্দেশ্য এই যে, 
কোন বন্ত হালাল অথবা হারাম করা একমান্ত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয় যারা আল্লাহ্‌র 
হালালকুত উৎরুষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি 
থাকা সত্তেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গছন্দনীয়ও 
নয়; যেমন অনেক অক্ত লোক মনে করে। 

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্‌ তাআলা আথিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। 
তাঁরা প্রায়ই উৎকুষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দ্র'জাহানের সর্দার রসূলু- 
ল্লাহ্‌ (সা)-ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকরুষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ 
করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর 
গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বগিত আছে, ইমাম 
আযম আবু হানীফা €র) চার শ” গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত 
ইমাম মালিক রে) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তীর জন্য জনৈক বিত্তশালী 
ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া 
তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না; মানৰ একদিন 
ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন। 

কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে 
নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা এ নিয়ামতের চিহ তার পোশাক- 
পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নিয়ামতকৈ ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার 
ক্লুতজ্ততা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান 
করা অরুতজতা। 

অবশ্য দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী £$ এক. রিয়া ও নামযশ এবং দুই. 
গর্ব ও অহংকার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য 
জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষিগণ এ দু'টি বিষয় থেকে 
মুক্ত ছিলেন | 
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রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) এবং আরও কয়েক- 
জন সাহাবীর মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বণিত আছে। 
এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফন্কীর- 
মিসক্ষীনকে দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত 
না, যদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত । 
সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল-_-যাতে 
সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আথিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে। 


এমনিভাবে সূফী বুষুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান 
করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, 
এসব বস্ত স্থায়ীভাবে বর্জন করা সওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃভিকে বশে আনার জন্য প্রথম 
পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্৫থ এ ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। 
যখন সে প্রবুত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে 
হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী 
সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎ- 
রুষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিদ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য 
লাভের উপায় হয়ে যায় । 

খোরাক ও পোশাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র সুম্নত 8 খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসূলু- 
ল্লাহ্‌ (সা), সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা 
পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য! তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে 
ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, : 
কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না । 

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে 
না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের 
পেছনে লাগা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎরুষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংব$ তা বাদ দিয়ে 
নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা । 

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার 
সব নিয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্ৰকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জনাই 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ 
দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেন্র---প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পাথিব নিয়ামতের মধ্যে আসল- 
নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্‌ তা“আলার দস্তরখান 
সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, মুমিন ও 
অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু জূটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পাখি 
নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে 
পতিত হয়। 

কিন্ত এ আইন শুধু দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পরকালে সমস্ত 


সুরা আশরাফ ৫২৭ 
নিয়ামত ও সুখ কেবলমান্ত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট থাকবে। আয়াতের 
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টাও মুমিনদের প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নিদিষ্ট 
হবে। ্‌ 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পাথিব সব 
নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না---এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমান্র 
অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফির ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পাথিব 
নিয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশী পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য 
শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের 
জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয় । 

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পাথিব সব নিয়ামতের সাথে 
পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা ও নানা রকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল 
নিয়ামত ও অনাবিল' সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যাঁরা এসব নিয়ামত 
লাভ করবেন, তাঁরা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, 
কস্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তাভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার 
অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব 
অর্থই গ্রহণ মিনু! 
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আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জানবাননদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা 
করি, যাতে পণ্ডিত-মৃর্খ নিবিশেষে সবাই বুঝে নেয়। ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন 
করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তস্ট হন-_-এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্থতাসুলভ 
ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। . 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্‌র সন্তচ্টি অর্জন করা যায়। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্‌ তা“আলার হালালরুত 
উত্তম ও মনোরম বস্তসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যব- 
হারের পরিণতিতে আল্লাহ্‌র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যস্তাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে 
লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত 
থেকে বঞ্চিত হয়ে দুকুলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


৫২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ETE A we জেতা তা ) শা 9 পাঠ পা 
৩5 0 এ 37455 ৬৪ 3১০৭ ০৭০৯১ 


পে ক এপার পা লা লালে AS AIT 


অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম 
নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন---তা প্রকাশ্য হোক কিংবা 
গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে 
আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার 
কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই। 


এখানে ৮ 1 পোপ কাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তভূ-ক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো 
মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে 


লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পকিত গোনাহ্‌ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্‌র 
প্রতি মিথ্যারোপ--এগুলো সুস্পম্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ । 


এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধ ঃ এক. এতে প্রায় সব রকম হারাম 
কাজ ও গোনাহ পুরোপুরি এসে গেছে---তা বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের 
গোনাহ হোক কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পকিত হোক। দুই. জাহিলিয়াত যুগের 
আরবরা এসব অপরাধ ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্ত থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্ত মনি করতে 
কুন্ঠিত হয় না। 

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ'আতের এটাই অবশ্যস্তাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি 
এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বভাবতই গাফিল হয়ে 
যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে থাকে । এক. স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও 
বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গোনাহ এবং দুই. এর বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত 
হওয়া। 


প্রথম ও দ্বিতীয়-_-উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বণিত হয়েছিল। এক. 
হালালকে হারাম করা এবং দুই. হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়া- 
বহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। ূ 


সূরা আণ্রাফ ৫২৯ 


অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা“আলার নিয়ামতের মধ্যে 
লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা 
যেন আল্লাহ্‌ তা“আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধী- 
দেরকে ক্কুপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে কোন রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে 
বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা*আলার জ্ঞানে এ অবকাশেরও একটি মেয়াদ নিদিষ্ট থাকে। 
যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহ্র্তও আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আযাব 
দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, 
তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। 


এ আয়াতে নিদিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে । এটি এমন 
একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলেঃ মূল্য কিছু 
কম-বেশী হতে পারবে কি নাঃ এখানে জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়--কম হবে 
কি না, তাই জিক্তেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনি- 
ভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নিদিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের 
বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(৩৫) হে বনী আদম! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন 
করে---তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনায় তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎ কাজ 
অবলম্বন করে, তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার 
আয়াতসম্হকে মিথ্যা বলবে এবং তার প্রতি অহংকার করবে, তারাই দোষখী এবং তথায় 
চিরকাল থাকবে । (৩৭) অতঃপর এ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা 
আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের আমলনামায় লিখিত 
অংশ পেয়ে যাবে। এমনকি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার 
জন্য পৌঁছে, তখন তারা বলেঃ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমার আল্লাহ ব্যতীত 
আহবান করতে? তারা উত্তর দিবে ঃ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। তারা 
নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ 
তোমাদের পূর্বে ক্রিন ও মানবের ঘেসব সম্পুদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে 
যাও। যখন এক সম্পৃদায় প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্য সম্পুদায়কে অভিসম্পাত 
করবে। এমনকি যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবতীর। পূর্ববতাঁদের সম্পর্কে 
বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তী! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল । অতএব 
আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্‌ বলবেন £ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ ; কিন্তু 
তোমরা জান না। (৩৯) প্বৰবতীরা পরবতীঁদেরকে বলবে $ তাহলে আমাদের উপর তোম্া- 
দের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে । 
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(আমি আত্মাজগতেই বলে দিয়েছিলাম 8) হে আদম সন্তানরা! যদি তোমাদের কাছে 
তোমাদেরই মধ্য থেকে গয়গম্কর আগমন করে তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী বর্ণনা করে, 
তবে তোদের আগমনে )যে ব্যক্তি (তোমাদের মধ্যে নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলা থেকে) সংযত 
হবে এবং কোজকর্ম) সংশোধন করে নেবে (অর্থাৎ পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে), তাদের (পর- 
কালে) কোনরূপ আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না এবং যারা তোমাদের মধ্য থেকে) 
আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলবে এবং তা কেবুল করা)থেকে অহংকার করবে, তারা দোযখী 
হবে (অর্থাৎ দোযখের অধিবাসী হবে) এবং তারা তথায় চিরকাল থাকবে। মিথ্যারোপকারীদের 
কঠোর শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা যখন সংক্ষেপে জানা গেল, তখন বিস্তারিত বিবরণ শোন 
যে, এ ব্যক্তির চাইতে কে অধিক জালিম হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (অর্থাৎ 
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যে কথা আল্লাহ্‌ বলেন নি, তা আল্লাহ্‌ বলেছেন বলে ১, অথবা তীর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে 
(অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ্‌ বলেছেন তা আল্লাহ্‌ বলেন নি বলে), তাদের অংশের যা কিছু (রিযিক 
ও বয়স) আছে, তা তারা (দুনিয়াতে) পেয়ে যাবে কিন্ত পরকালে বিপদই বিপদ রয়েছে )। 
এমনকি, মৃত্যুর সময় বরযখে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত 
ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করতে আসবে, তখন (তাদেরকে) বলবে £ বেল) তারা কোথায় 
গেল, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তোমরা আরাধনা করতে? (এ বিপদ মুহূর্তে তারা কাজে আসে 
না কেন)? তারা ( কাফিররা ) বলবে £ঃ আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে (অর্থাৎ 
বাস্তবিকই তারা উপকারে আসেনি )। এবং তেখন) তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে 
যে, তারা কাফির ছিল। কিন্তু তখনকার স্বীকারোক্তি হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কোন কোন 
আয়াতে এ ধরনেরই প্রশ্নো্তর কিয়ামতেও হবে বলে বণিত আছে। অতএব, উভয় ক্ষেত্রে 
হওয়াও সম্তভবপর। কিয়ামতে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্‌ বলবেন £ তোমাদের 
পূর্বে জ্বিম ও মানবের যেসব (কাফির ) সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও 
দোযখে যাও (আগে-পিছে সব কাফির তাতে প্রবেশ করবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) যখনই 
€( কাফিরদের ) কোন সম্পুদায় ( দোষখে ) প্রবেশ করবে, তাদের মত অন্য সম্পূদায়কে 
(যারা তাদের মতই কাফির হবে এবং তাদের পূর্বে দোষখে প্রবিষ্ট হবে) অভিসম্পাত 
করবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকবে না; সবকিছুর স্বরূপ প্রকাশিত 
হয়ে যাওয়ার কারণে একে অন্যকে কুনজরে দেখবে এবং মন্দ বলবে) এমনকি, যখন তাতে 
(অর্থাৎ সেই দোযখে ) সবাই একত্রিত হয়ে যাবে, তখন পরবর্তীরা (যারা গরে প্রবেশ করে 
থাকবে এবং এরা হবে এঁ লোক, যারা কুফরে অন্যের অনুসারী ছিল ) পূর্ববর্তী প্রেবেশকারীদের) 
সম্পর্কে (অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে, যারা নেতা ও সর্দার হওয়ার কারণে পূর্বে দোযখে প্রবেশ 
করবে, একথা) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! এরা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল । 
অতএব, তাদেরকে দোযখের শাস্তি আমাদের চাইতে) দ্বিগুণ প্রদান করুন। আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ 
(তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিলে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার কি আছে; বরং তোমাদের শাস্তিও 
সর্বদা পলে পলে বৃদ্ধি পাবে। তাই তোমাদের শাস্তিও তাদের দ্বিগুণ শাস্তির মতই হবে। অতএব 
এই হিসাবে) সবারই (শাস্তি) দ্বিগুণ; কিন্তু (এখনও) তোমরা পুরোপুরি) জান না। (কারণ, 
এখন আযাবের মাত্র সূচনা। পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি তোমরা এখনও দেখনি। তাই অমন কথা 
বলছ। এতে বোঝা যায় যে, অন্যের শাস্তি বৃদ্ধিকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্রোধ নিবারক ও 
সান্তনাদায়ক মনে করছ, ) এবং পূর্ববর্তী (প্রবেশকারী )-রা পরবতী (প্রবেশকারী )-দেরকে 
€ আল্লাহ্‌ তা'আলার উত্তর অবগত হয়ে ) বলবে ঃ (যখন সবার শাস্তির এ অবস্থা) তাহলে 
আমাদের উপর তোমাদের (লঘু শাস্তির ব্যাপারে ) কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (কেননা, আমাদের 


শাস্তিও লঘু নয়, তোমাদের শাস্তিও লঘু নয়)। অতএব তোমরাও স্বীয় কে-) কর্মের কারণে 
(অধিক শাস্তিই) আস্বাদন কর । 


SHA RAD I GE BEEN Col BN CoG) 


5 BEE 0 GOR FY BE RAMBLE YI 








৫৩২ তফসীরে.: মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ty 


(95৩5 2৩7৬4601424 
TENOR SOT er SCN EE 
Soll 35139 651/5525144458৮ 
4 p+ ৮১ 5৫1 4৫ 4১9 ১৬5 3৬ LHS 


টি পরে ৬ 2 পা গে { 
US ৮ ৮৮৪ Ps GLUT ES 96 ০১০১ 


ভর tics Gs ce! D650 ngs 
» GAIL CT OY EHC Tahu II GHEY 
e Os নিক ৬৮০১ ন ১৯১ 


(80) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহং- 
কার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে 
শাস্তি প্রদান করি। (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর । 
আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং 
সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সাম্যের চাইতে বেশী বোঝা দিই না--তারাই জান্নাতের 
অধিবাসী । তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি 
তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্বরিণী প্রবাহিত হবে । তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র 
শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পেঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি 
আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের পালনকর্তার রসুল আমাদের কাছে 
সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে £ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী 
হলে তোমাদের কম্মের প্রতিদানে। ্‌ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(এ হচ্ছে কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা। এখন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
অবস্থা শুনুন) £ যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা মেনে নিতে উদ্বত্য প্রকাশ 
করে, (মৃত্যুর পর) তাদের (আত্মার উধ্বগমনের ) জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। 
(এ হচ্ছে মৃত্যুর পর বরযখের অবস্থা)। এবং (কিয়ামতের দিন) তারা কখনও জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উল্ট্র প্রবেশ করে। (এটা অসম্ভব, কাজেই 
: তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব )। এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনি সাজা প্রদান 
করি (অর্থাৎ আর্মার কোন শন্তুতা নেই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। পূর্বে তাদের দোযখে 


সুরা আ'রাফ ৫৩৩ 


যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দোযখের আগুন তাদেরকে চতুদিক থেকে ঘিরে ফেলবে 
এবং অবস্থা হবে এই যে,) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে এবং তাদের উপর (এরই) 
চাদর হবে এবং আমি জালিমদেরকে এমনি শাস্তি প্রদান করি। (এসব জালিমের কথা 


AG STAT A 


৩০০ ৮51৩০ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে । ) এবং যারা (আল্লাহ্‌র নিদর্শনীবলীর 


প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (এ সৎ কাজ মোটেই কঠিন নয়। 
কেননা, আমার রীতি এই যে) আমি কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজ দিই না। (এটা 
মধ্যবর্তী বাক্য। মোট কথা,) তারাই জান্নাতের অধিবাসী ( এবং ) তারা তথায় চিরকাল 
অবস্থান করবে। (তাদের অবস্থা দোযখবাসীদের মত হবে না যে, সেখানেও একে অপরকে 
অভিসম্পাত করবে; বরং তাদের অবস্থা হবে এই যে ) যা কিছু তাদের অন্তরে (কোন 
কারণবশত দুনিয়াতে স্বভাবগতভাবে ) মালিন্য (ও দুঃখ) ছিল, আমি তা (-৩) অপসৃত 
করব। (ফলে তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে থাকবে )। তাদের (বাস- 
গুহের) নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং তারা (আনন্দের আতিশয্যে ) বলবে ঃ আল্লাহ্‌ 
তাআলার (লাখ লাখ ) শুক্রিয়া, যিনি আমাদেরকে এ স্থান পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা 
কখনও (এ পর্যন্ত) পৌঁছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন। 
(এতে একথাও বলা হয়ে গেছে যে, এ পর্যন্ত পৌছার পথ ঈমান ও সৎ কর্ম তিনিই আমাদেরকে 
বলে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার তৌফিক দিয়েছেন )। বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার 
পয়গম্থরগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন । (সেমতে তাঁরা এসব কাজকর্মের ফলস্বরূপ জান্নাতের 
যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে ) এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ এ 
জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়া হল তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদানে। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ 
থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে, আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল । অঙ্গীকারটি ছিল 
এই £ যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন 
মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল 
যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় 
দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে 
যে পয়গন্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্য 
জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি 
বগিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ 
অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং 
তদনুষাম্ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও সওয়াব আলোচ্য 
চার আয়াতে বণিত হয়েছে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় আয্লাতে অঙ্গীকার ভর্জকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয্লাতে 

অঙ্গীকার পূর্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে। ্‌ 


৫৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা পয়গম্রগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার 
নির্দেশাবলীর প্রতি উঁদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। 


তফসীরে বাহরে-মুহীতে হযরত আবদুললাহ. ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত এ 
আয়াতের এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল "ও তাদের দোয়ার জন্য আকা- 
শের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবূল করা হবে না এবং তাদের আমলকে 
এ স্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা 
হয়। কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম “ইঙ্লিয়্টীন* বলা হয়েছে। কোরআন 
পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত নি রা 4 রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


এটি পোলা A 


5 a au ১৮55 a ৫ ১০৪ ৪ অর্থাৎ মানুষের পবিত্র 


বাক্যাবলী আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে উরধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উথিত করে। 
অর্থাৎ মানুষের সৎ কর্মসমূহ পবিভ্র বাক্যাবলী আল্লাহ্‌র বিশেষ দরবারে পৌছানোর কারণ হয়। 


এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বণিত আছে যে, কাফিরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা 
খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত 
বারা ইবনে আযেব রো)-এর এঁ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে- 
মাজা ও ইমাম আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই £ 


‘রসূলুল্লাহ সো) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাষায় গমন করেন। কবর প্রস্ততে কিছু 
বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান । সাহাবায়ে কিরামও তার চারদিকে চুপ চাপ বসে 
যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা 
ধবধবে চেহারাবিশিম্ট ফেরশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি 
থাকে। তারা মরণোন্মূখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যদূত আযরাঈল আসেন 
এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন $ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফিরাত ও 
সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন 
মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে 
উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে 
একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার? ফেরেশ- 
তারা তার এঁ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হত এবং 
বলে £ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুন্তর অমুক । ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে 
পৌছে এবং দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের 
সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌছে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ আমার 
এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্টীনে রাখ এরং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও । এ আত্মা আবার 
কবরে ফিরে আসে । কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং 
প্রশ্ন করে ঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কিঃ সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ 
তা“আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় £ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত 


সূরা আরাফ ৫৩৫ 


হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে ঃ ইনি আল্লাহ্‌র রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় 
যে, আমার বান্দা সত্যবাদী । তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক 
পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও 
বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকুতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য 
তার কাছে এসে যায়। 


“এর বিপরীতে কাফিরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর 
'মৃতি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর 
মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা বিশিম্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে 
থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তর 
দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল 
ফেরেশতা সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে £ এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন 
তার এঁ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে 
অমুকের পুন্র অমুক । অতঃপর প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা 
হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য 
বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে 
প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মু'মিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক 
প্রশ্নের উত্তরে কেবল Sy GSE (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে 
জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া 
হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ 
করে দেওয়া হয়। 

মোট কথা, কাফিরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের 
দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ 
অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। 


আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 
০৮ ৬৯ i 5৪ ০০৯৭ (৩ ৮৪ এনা এ 2৯ ০৯ 
গে শব্দটি € 5) 5থেকে উভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা । ০৯-এর 
অর্থ উট এবং (**- এর অর্থ সুচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট-বপু জন্ত সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য 


এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ 
করাও হবে অসম্ভব । এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি bk করা উদ্দেশ্য। অতঃপর 


Be A uUASA 


তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ ০৩০৯ ০০০৪ 


“A AV A 


> 0৫3 3 ৩৮৫5 ___ ১ ৪৯ শব্দের অর্থ বিছানা এবং Af শব্দটি 


৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


&5& ৮ এর বহুবচন । এর অর্থ আর্তকারী বস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও 
শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। শ্রম আয়াতে রাড থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা 


AT 


হয়েছিল। তার শেষে ৩৮3ইটা ও 3৯১ ০9 ১ বলা হলাছে। দ্বিতীয় আয়াতে 


A টে A প I 
জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর তেই” চো ১৪72 ৮ :45-- বলা হয়েছে। 
কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর । 


তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, 
তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে । 


শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছেঃ কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস 
স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কূুপাবশত এ কথাও 


Cen তে fas 2 ue) 


বলা হয়েছেঃ ৯, ১০৪ ৪১ ০১4৪ 'খু_ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দার 


উপর এমন বোঝা চাপান না, রা হি উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে 


প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ 


নয়। বরং আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। 
প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে। ্‌ 
তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ সৎ কর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সস্তা- 
বনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বন্ন ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে 
আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলা হয়েছে আমি 
মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য 
উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়। 


জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক শমালিন্য অপসারণ করা হবে ৪ চতুর্থ আয়াতে 


A SII A পি পাছে পালা 


জান্নাতীদের দু'ট বিশেষ অবস্থা বণিত হয়েছে । এক. *০)১১৩ ৩২০৭; 


FLASK DG Ad A A Af WW AW 


200 ঠা সত ৩৭ ৯১ ০৪ ৩৯ অথাৎ জা্নাতীদের অন্তরে 


পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ 
করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস 
করবে । 

সহীহ. বুখারীতে বণিত আছে যে, মু"মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম 
থেকে মুজিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে 


সূরা আ'রাফ . ৫৩৭ 


দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কম্ট থাকে কিংবা 
কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক 
সম্পর্ক পরিক্ষার করে নেবে। এভাবে হিংসা-দ্বেষ, শন্ুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃত-পবিল্ত 
হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


তফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত 
সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ৃতী প্রমূখ এ মতই গ্রহণ করেছেন। 


এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে, সেগুলো টাকা-পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে 
না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। - মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী 
সৎকর্ম দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে 
যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ্‌ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া 
হবে। 


এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনি- 
যাতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি জ্রচক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে 
যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে । 


এ হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বণিত হয়েছে। কিন্তু সবার 
ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুতরী নয়। ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে 
প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব৷ 


যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে 
পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক 


ASF পাতাতে 


হিংসা ও মালিন্য ধুয্নে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (রহ) কোরআন পাকের . (7৯ ৪, 5 


GFA CAAT 


{sab by (৪? ) আয়াতের তফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার 


মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। 


হযরত আলী মুর্তযা রো) একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন £ আমি আশা করি, 
ওসমান, তালহা ও যুবায়র এসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে 
মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে 
তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল । 


আলেচ্য আয়াতে বণ্রিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌছে তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন 
এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে £ যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা কৃপা না 
করতেন, তবে এখানে পৌছার সাধ্য আমাদের ছিল না। 

৬৮--- 
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এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, 
যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেস্টাটুকুও তো তার 
ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহেই অজিত হয়ে থাকে । 


হিদ।য়তের বিভিন্ন স্তর $ ইমাম রাগিব ইস্পাহানী “হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত 
চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, “হদায়ত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর 
বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রাস্তির নামই হিদায়ত। 
তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হিদায়তের স্তরও অত্যধিক 
_ বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান এর সর্বনিশ্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানু- 
ষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হিদায়ত। তাই হিদায়ত 
অন্বেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি নবী-রসূল পর্যন্ত নিলিপ্ত হতে পারেন না। এ 


| AT ASA ew A 
কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) জীবনের শেষ পর্যন্ত ১৬০) ৮1) 0 ০৯1 দোয়াটি যেমন 


উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্র সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, 
আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমনকি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও 
হিদায়ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । কেননা, এটি হচ্ছে হিদায়তের সর্বশেষ স্তর | 
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সুরা আ'রাফ ৫৩৯ 
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(88) জান্নাতীরা দোষখীদেরকে ডেকে বলবে £ আমাদের সাথে আমাদের পালন- 
কর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের পালন- 
কর্তার ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হ্যা । অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের 
মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত জালিমদের উপর, (8৫) যারা আল্লাহর 
পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী 
ছিল। (৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফের উপরে অনেক 
লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে 
ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বধিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোষখীদের 
উপর পড়বে, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জালিমদের সাথী 
করো না। (৪৮) আ'রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে 
বলবে £ তোমাদের দলবল ও ওদ্বত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি । (৪৯) এরা কি 
তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ 
করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে । তোমাদের কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও 
হবে না। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (যখন জান্নাতীরা জান্নাতে পেছে যাবে তখন ) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে 
(নিজেদের অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ও তাদের পরিতাপ বৃদ্ধির জন্য) ডেকে বলবে ঃ 
আমাদের সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন 
করলে জান্নাত দেব) তা আমরা বাস্তব সত্য পেয়েছি ! অতএব (তোমরা বল) তোমাদের 
সাথে তোমাদের পালনকত্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, কুফরের কারণে দোযখে পতিত হবে ) 
তা তোমরাও সত্য পেয়েছ কি £ (অর্থাৎ এখন আল্লাহ্‌ ও রসূলের সত্যতা এবং স্বীয় পথ- 
ভ্রস্টতার স্বরূপ জেনে ফেলেছ তো)? তারা (দোষখীরা উত্তরে ) বলবে $ হ্যা। বোস্তবিকই 
আল্লাহ্‌ ও রসূলের সব কথা ঠিক হয়েছে)। অতঃপর (দোযখীদের পরিতাপ ও জান্নাতীদের 
আনন্দ বৃদ্ধিকলে ) একজন ঘোষক (অর্থাৎ কোন ফেরেশতা ) উভয়ের অর্থাৎ উভয় দলের) 
মাঝখানে ( দাঁড়িয়ে) ঘোষণা করবে £ আল্লাহ্‌ তা আলার অভিসম্পাত হোক এ জালিমদের 
উপর, যারা আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম )থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তাতে (অর্থাৎ 
সত্যধর্মে সর্বদা স্বকল্পিতভাবে ) বক্রুতা (অর্থাৎ বক্রতার বিষয়বন্ত ) অন্বেষণ করত (যেন 
তাতে দোষ ও আপত্তি উত্থাপন করতে পারে) এবং তারা (এতদসহ) পরক্কালেও অবিশ্বাসী 
ছিল (যার ফল আজ ভোগ করছে। এসব কথাবার্তা হচ্ছে জান্নাতীদের এবং তাদের সমর্থনে 
্রশী ঘোষকের। অতঃপর আণরাফবাসীদের কথা বলা হয়েছে)। এবং উভয়ের (অর্থাৎ জান্নাতী 
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ও দোষখী উভয় দলের) মাঝখানে আড়াল (অর্থাৎ প্রাচীর ) থাকবে। (সূরা হাদীদে এ বিষয়- 
টির উল্লেখ রয়েছে 3৮৮ (৯৪১৭ 4? J এর বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, জান্নাতের প্রতিক্রিয়া 


দোযখে এবং দোযখের প্রতিক্রিয়া জান্নাতে যেতে দেবে না । এখন প্রশ্ন হয় যে, তাহলে এসব 
কথাবার্তা কিরাপে হবে? অতএব, সম্ভবত এ প্রাচীরে যে দরজা থাকবে, তা দিয়ে কথাবার্তা 


হবে; যেমন সূরা হাদীদে আছে «৯ Ux) ) ৯৪ অথবা এমনিতেই আওয়াজ পৌছে যাবে )। 


এবং (এ প্রাচীর কিংবা এর উপরিভাগের নামই আ'রাফ ! এখান থেকে সব জান্নাতী ও 
দোযখী দৃষ্টিগোচর হবে) । আণ্রাফের উপর অনেক লোক থাকবে, যাদের নেকী ও গোনাহ 
দাঁড়িপাল্লায় সমান সম্মান হয়েছে )। তারা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে 
(জান্নাত ও দোযখের অভ্যন্তরে থাকার লক্ষণ ছাড়াও) তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে! (চিহ্ন এই 
যে, জাম্নাতীদের চেহারায় ওজ্জবল্য নর দোযখীদের চেরি মলিনতা ও অন্ধকার থাকবে । 
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যেমন, অন্য আয়াতে আছে Oke ২০৯০৭ 0০5 5২5 এবং আ‘রাফ- 
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বাসীরা জাম্নাতীদেরকে ডেকে বলবে $ ৯০ 4.._ তোমাদের উপর শান্তি বষিত 


হোক। তখনও তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না বরং প্রবেশ প্রার্থী হবে (হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 
তাদের এ প্রার্থনা পূরণ করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে ) এবং যখন 
তাদের দৃষ্টি দোষখীদের উপর পতিত হবে, (তখন ভীত হয়ে ) বলবে ঃ হে আমাদের পালন- 
কর্তা! আমাদেরকে এ জালিমদের সাথে আযাবের অন্তভূত্ত ) করো না। এবং (আ'রাফ- 
বাসীরা পূর্বে যেমন জান্নাতীদের সাথে সালাম ও বাক্যালাপ করেছে, তেমনি ) আ“রাফবাসীরা 
(দোষখীদের মধ্য থেকে) অনেককে (যারা কাফির ) যাদেরকে তাদের চিহ (চেহারার 
অন্ধকার ও মলিনতা ) দ্বারা চিনবে, (যে, এরা কাফির) ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল 
ও তোমাদের উদ্ধত্য (এবং পয়গন্বরগণের অনুসরণ না করা) তোমাদের কোন কাজে 
আসেনি (এবং তোমরা এ উঁদ্ধত্যের কারণে মুসলমানদেরকে A মনে করে একথাও 


ডেকে পাঠ 


বলতে যে, এরা কি অনুপরহ ও রুপার অধিকারী হবে। যেমন, 4 ০০০ ৪9৯1 
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us ০০ (৫ -_ থেকেও এ বিষয়বস্ত বোঝা যায়। এখন এই মুসলমানদেরকে 


দেখ তো যারা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করছে ) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা 
কসম খেয়ে খেয়ে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করবেন না। (এখন তো তাদের 
প্রতি এত বিরাট অনুগ্রহ হয়েছে যে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৪) প্রবেশ কর জান্নাতে 
(তথায় ) তোমাদের জন্য কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (এ বাক্যে 
বিশেষ করে এ ১) "অনেককে" বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সে সময় পর্যন্ত পাপী 


মুমিনরাও দোষখে পড়ে থাকবে। এর ইঙ্গিত এই যে, আ'রাফবাসীরা যখন জামাতের 


সূরা আ'রাফ ৫৪১ 


আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, তখন পাপী মু'মিনরা যাদের পাপ আ“রাফ- 

বাসীদের পাপের চাইতে বেশী, কিছুতেই তখন দোযখ থেকে বের হবে না। কিন্তু তাদেরকে 

সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলা হবে না। তাই তাদেরকে বাদ রাখার জন্য ‘অনেককে’ 
বলা হয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জাম্নাতীরা জাম্নাতে এবং দোযখীরা দোষযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে গেলে বাহ্যতই 
উভয় স্থানের মধ্যে সবদিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্তববেও কোরআন পাকের 
অনেক আয্মাত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে যার ফলে 
একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোতর হবে। 


সূরা সাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে 
একে অপরের সঙ্গী ছিল; কিন্তু একজন ছিল মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফির ৷ পরকালে 
যখন মু’মিন জাম্নাত এবং কাফির দোযখে চলে যাবে, তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং 
কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে ঃ 
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০০ স্পস্ট ও 


এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই ঃ জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযখী সাথীকে 
দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল 
আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্‌র রুপা না হত, তবে আজ আমিও তোর 
সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতিস যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন 
জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না। এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে £ 


আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকু পর্যন্ত এ ধরনেরই কথাবার্তা ও 
প্রশ্নোত্তর বণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে। 


জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে 
দোযখীদের জন্য এক প্রকার আযাব হবে। চতুদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বধষিত 
হবে। জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও 
তারা দস্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, 
প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে । যারা দুনিয়াতে ধামিকদের 
প্রতি বিদ্রুপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে 


৫৪২ তফণসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অপমানিত ও লাঞ্চিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের 
প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা “মুতাফফিফীনে" এভাবে বিধৃত 
হয়েছে ঃ 
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দোযখীদের তাদের পথভ্ষ্টতার জন্য হুশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য 
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে £ 
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এ হচ্ছে এ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে । এখন দেখ এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে 
দেখনা? 


এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জাম্নাতীরা দোযখীদের প্রশ্ন করবে ঃ 
আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা 
সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদের যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, 
তা তোমাদের সামনে এসেছে কি-না? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ 
করেছি। 
তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে 
যে, জালিমদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার অভিসম্পাত হোক । তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে 
আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত। 


আ'রাফবাসী কারা ঃঃ জান্নাতী ও দোষখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় 
আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে 
তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার 
আশা পোষণ করবে । তাদেরকেই আ*রাফবাসী বলা হয়। 


আ'রাফ কিঃ £ সুরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । এতে জানা যায় 
যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। এক. সুস্পম্ট কাফির ও মুশরিক । এদের পুলসিরাত 
চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। দুই. 
মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। তিন, মুনাফিকের দল। এরা দুনি- 
য়াতে মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে 
এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। 
মুখমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে 
বলবে ঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপরুত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ 


সূরা আ'রাফ ৫৪৩ 


থেকে কোন ফেরেশতা বলবে $ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর। 
উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎ কর্মের । এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে 
চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ 
আলো দ্বারা উপকৃত হবে না । এমতাবস্থায় মু”মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর- 
বেষ্টনী দাড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে । দরজার বাইরে কেবলই 
আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মু'মিনরা থাকবে । তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত 
এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়তবস্ত তাই ঃ 
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এ আয়াতে জান্নাতী ও দোষখীদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে } )* শব্দ দ্বারা ব্যক্ত 


করা হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহর-প্রাচীরের অর্থে বলা হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবুত ও অজেয় করে এ প্রাচীর তৈরী করা 
হয়। এসব প্রাচীরে রক্ষী সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরী করা হয়। তারা আক্রমণ- 
75 
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ডে > = বলে এ প্রাচীর 
.বেস্টনীকেই বোঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে ৮ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ 


প্রাচীর বেস্টনীর উপরিভাগের নাম আরাফ । কেননা আশরাফ “ওরফে'র বহুবচন । এর অর্থ 
প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ । কারণ দূর থেকে এ ভাগই “মারূফ" তথা খ্যাত হয়ে থাকে । এ 
ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে 
আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। 
তারা জান্নাত ও দোষখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের 
সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে। 


এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা 
হবে? এসসম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। 
তবে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে-- এরা এ সব লোক, 
যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


৫88  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


হযরত হুযায়ফা, ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস রো) ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর 
অভিমত তা-ই। এ অর্থে বর্ণিত সব হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে না। ইবনে জারীর 
হযায়ফার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ সো)-র কাছে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন £ তাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তাই জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে আণরাফ নামক স্থানে 
থামিয়ে রাখা হবে এবং সব জান্নাতী ও দোযখখীর হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা হয়ে যাওয়ার 
পর তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অবশেষে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে।- ইবনে কাসীর) 


ইবনে মরদুবিয়াহ্‌ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বাচনিক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলু- 
ল্লাহ্‌ সো)-কে আণ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ তারা এ সব 
লোক, যারা পিতামাতার ইচ্ছা ও অনুমতির বিপক্ষে জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়েছে। 
পিতামাতার অবাধ্যতা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্‌র পথে শাহা- 
দত বরণ জাহাম্ামে প্রবেশে বাধা দেয় । 


উপরোক্ত উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ নেই । বরং শেষোক্ত হাদীসটি পাপ ও পুণ্য 
যাদের সমান সমান হবে, তাদের একটি দৃষ্টান্ত। এক দিকে আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণ 
এবং অপর দিকে পিতামাতার অবাধ্যতা ; দীড়িপাল্লায় উভয়টি সমান হয়ে যাবে ।--(ইবনে 
কাসীর ) 


সালামের মসনূন শব্দ ঃ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন 
আয়াতের বিষয়বস্ত দেখুন। বলা হয়েছেঃ আ*রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে £ 
সালামুন আলায়কুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ 
বলা হয় এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা 
হবে। কিন্ত আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে “আসসালামু আলায়কুম” বলা 


পাঠ পা ভি, ক পাশা লা ASA এ লালা 


সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্য কোরআন পাকে (45 74০ ৩ (৯১০ 4 


ডে AS | 
3/১) 45০ উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতারা যখন জান্নাতীদের অভ্যর্থনা করবে, 


চা an 
তখনও বাক্যটি এভাবেই বলা হবে £ ৩৪) ৩ ৩22 ১0৮4০ উচিত? ৮০ 
আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। 
অতঃপর আণ্রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, 


ASS পাকি তা Ar 


কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী অতঃপর বলা হয়েছে £ ৯১5০5 


সূরা আণ্রাফ ৫৪৫ 
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অর্থাৎ ETO 2 দৃষ্টি যখন দোষখীদের উপর পতিত হবে এবং তারাও তাদের 
শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে 
এসব জালিমের সাথী করবেন না। 

পঞ্চম আয়াতেও বলা হয়েছে যে, আণরাফবাসীরা দোযখীদের সম্বোধন করে তিরস্কার 
করবে এবং বলবে £ দুনিয়াতে তোমরা স্বীয় ধনসম্পদ, দলবল ও লোকজনের উপর ভরসা 
করে খুব গবিত ছিলে। আজ সেগুলো কোন উপকারে আসেনি । 

ষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


9959 পাতা পা 8৮৮ পাজি পাপা ছি _ ন 
৮ 
পা MLAS ASAT LL ASAT 
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এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রো) বলেনঃ যখন জান্নাতী 
ও দোষখী এবং উভয় দলের সাথে আ‘রাফবাসীদের প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হবে, তখন রাব্বুল- 
আলামীন দোষখীদের সম্বোধন করে আ'‘রাফবাসীদের সম্পর্কে বলবেন ঃ তোমরা কসম 
খেয়ে বলতে যে, এদের মাগফিরাত হবে না এবং আল্লাহ্‌ এদের প্রতি করুণা করবেন না; এখন 
আমার করুণা দেখে নাও। সাথে সাথে আণরাফবাসীদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ যাও তোমরা 
জান্নাতে চলে যাও; বিগত বিষয়াদির জন্য তোমাদের কোন শংকা নেই এবং ভবিষ্যতেরও 
কোন চিন্তাভাবনা নেই ।--( ইবনে ডা ) 
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(৫০) দোষখাঁরা জাম্নাতীদের ডেকে বলবে £ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ 
কর অথবা আল্লাহ্‌ তোমাদের যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে $ 
আল্লাহ্‌ এই উভয় বস্ত কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা 
ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পাথিব জীবন তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব 
আমি আজকে তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল এবং 
যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত। (৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, 
যা আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্য 
রহমত। (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষাম্মই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক ? 
যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভূলে গিয়েছিল, তারা বলবে £ 
বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গস্করণণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, 
আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদের পুনঃ 
প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে ঘা করতাম, তার বিপরীত কাজ করে আসতাম । নিশ্চয় 

তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া ঘা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (পূর্বে জান্নাতীরা যেমন দোযখীদের সাথে কথা বলেছে, তেমনি ) দোযখীরা 
জান্নাতীদের ডেকে বলবে £ (আমরা ক্ষুধা, পিপাসা ও উত্তাপের যন্ত্রণায় ছটফট করছি, 
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে) আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর (সম্ভবত কিছু শান্তি হবে) 
কিংবা অন্য কিছুই দাও, যা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে দান করেছেন। (এতে জরুরী নয় যে, তারা 
আশা করে তা চাইবে । কেননা, অধিক অস্থিরতার সময় আশাতীত কথাবার্থাও মুখ থেকে বের 
হয়ে পড়ে )1 জান্নাতীরা (উত্তরে ) বলবে $ আল্লাহ্‌ তা'আলা এতদুভয় বন্ত (অর্থাৎ জান্না- 
তের আহার্য ও পানীয় ) কাফিরদের জন্য হারাম করে রেখেছেন, যারা দুনিয়াতে স্বীয় ধর্মকে 
(যা কবৃল করা তাদের জন্য ফরয ছিল) ক্রীড়া ও কৌতুক বানিয়ে রেখেছিল এবং পাথিব 
জীবন যাদেরকে ধোকায় (ও অমনোযোগিতায় ) ফেলে রেখেছিল (তাই তারা ধর্মের পরো- 
য়াই করেনি। এটা প্রতিদান জগত। যখন ধর্মই নেই, তখন তার ফল কোথা থেকে আসবে? 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতীদের এ উত্তর সমর্থন করে বলবেনঃ) অতএব (যখন 
দুনিয়াতে তাদের এ অবস্থা ছিল, তখন ) আমিও আজকের কিয়ামতের ) দিন তাদেরকে 
ভুলে যাব। (এবং আহার্ষ ও পানীয় কিছুই দেব না) যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎ ভুলে 


সূরা আ'রাফ ৫৪৭ 


গিয়েছিল এবং যেরূপে তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত এবং আমি তাদের কাছে 
একটি গ্রন্থ ( অর্থাৎ কোরআন ) পৌছিয়েছি, যাকে আমি স্বীয় অসীম জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত 
বর্ণনা করেছি; (সবাইক্ষে শোনানোর জন্য এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটি ) হিদায়ত ও 
রহমতের মাধ্যম তাদেরই জন্য হেয়েছে ১, যারা (একে শুনে ) বিশ্বাস স্থাপন করে। € এবং 
যারা পূর্ণ প্রমাণ সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে”) তারা 
আর কোন কিছুর অপেক্ষা করে না,--সুধু এর (কোরআনের) বণিত শেষ পরিণতির (অর্থাৎ 
প্রতিশ্ুত শাস্তির ) অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ শাস্তির পূর্বে শাস্তির ওয়াদাকে যখন ভয় করে না, 
তখন শাস্তিই তাদের কাম্য হয়ে থাকবে)। অতএব, যে দিন এর (বিণিত ) শেষ পরিণাম ফল 
আসবে ( অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত দোযখ ইত্যাদি ) সেদিন পূর্বে যারা একে বিস্মৃত হয়েছিল, তারা 
(অস্থির হয়ে) বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বররা (দুনিয়াতে) সত্যসহ 
আগমন করেছিলেন কিন্তু আমরা বোকামি করেছি )। অতএব, আমাদের জন্য কোন 
সুপারিশকারী আছে কি, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমরা কি আবার 
(দুনিয়াতে ) পুনঃ প্রেরিত হতে পারি, যাতে আমরা (আবার দুনিয়াতে গিয়ে ) পূর্বে যে 
(কু-) কর্ম করতাম, তার বিপরীতে (সৎ) কর্ম করি? আল্লাহ্‌ বলেনঃ এখন মুক্তির 
কোন পথ নেই। ) নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে (কুফরের ) ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং 
তারা যা যা মনগড়া বলত, (এখন ) সব উধাও হয়ে গেছে (এখন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই 
বাকী থাকবে না)। 


নর... 
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(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিচ্ভিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন 
রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আলে । তিনি সুষ্টি 


করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী । শুনে রেখ, তারই কাজ সুষ্টি করা 
এবং আদেশ দান করা । আল্লাহ, বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক । 















তফসীরের সার-সংক্ষেপ পি 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূ্-মণ্ডলকে 
ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিনের সমান সময়ে ) সৃষ্টি করেছেন---অতঃপর আরশের উপর (যা 


৫৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সিংহাসনের অনুরূপ, এভাবে ) অধিষ্ঠিত (ও দেদীপ্যমান ) হয়েছেন € যেমনটি তাঁর মর্যা- 
দার উপযুক্ত)। তিনি সমাচ্ছন্ন করেন রান্রি দ্বারা ( অর্থাৎ রান্রির অন্ধকার দ্বারা) দিনকে 
(অর্থাৎ দিনের আলোকে । কারণ রান্্রির অন্ধকার এলেই দিনের আলো বিদুরিত হয়ে 
যায়)। এভাবে যে, রান্রি দিনকে দ্রুত ধরে ফেলে (অর্থাৎ দিন দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত 
হয়ে যায় এবং হঠাৎ রান্ত্রি এসে যায় )। এবং চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য তারকা সূষ্টি করেছেন, 
এভাবে যে, সবাই তাঁর (স্্টিগত ) আদেশের অনুগামী । স্মরণ রেখ, অস্টা হওয়া এবং 
আদেশদাতা হওয়া আল্লাহরই জন্য নিদিষ্ট। বড় মঙ্গলময় আল্লাহ্‌ তাআলা, যিনি বিশ্ব- 
জগতের প্রতিপালক! 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষন্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল 
ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার 
আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যে পবিল্ সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্জনো- 
চিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বসন্তকে ধ্বংস করে কিয়ামতের 
দিন পুনরায় সুষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাকেই 
স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তারই ইবাদত কর এবং 
সৃষ্ট বন্তকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে 8 
আল্লাহ্‌ তা*'আলাই তোমাদের পালনকর্তা । তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলক্ষে ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। 
নভোমণ্ডল ও ভূমগুলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ ৪ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। হা কোরআন পাকেও বিভিন্ন 


পা টড পা পা 


ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ ৪৩০1০ U pe ] ০5 
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PL রি এ, অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়। 


এটি | পাপা ASC rr AIG AS LRT পা লাল পা 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন কোন বস্ত সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন “হয়ে যা" । আর 
সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সুষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? 


তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রো) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে 
বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন 
ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রসুলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, চিন্তা-ভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা 


সূরা আ'রাফ ৫৪৯ 


সহকারে কাজ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ঃ আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় 
শয়তানের পক্ষ থেকে ।-( মাযহারী ) 

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা 
করতে পারে না। ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে 
যে কাজ চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে । 


নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারান্ত্ির পরিচয় কি ছিল? দ্বিতীয় 
প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রান্লির সৃম্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির 
পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল ? 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন £ ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা 
এ জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিক্ষার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে 
সূৰ্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা । 
বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নিদিষ্ট 
থাকতে পারে, যেমন জাম্নাতের দিবারান্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না। 


এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, 
তা আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরী নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে । 
যেমন, পরকালের দিন সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের 
সমান হবে। | 

আবূ আবদুল্লাহ্‌ রাষী (র) বলেন £ সপ্তম আকাশের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় এত 
বেশী দ্রুত যে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি পা তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূবেই 
সপ্তম আকাশ তিন হাজার মাইল.দুরত্ব অতিক্রম করে ফেলে। --(বাহ্‌রে মুহীত ) 

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ রে) বলেন যে, এই ছয় দিনের অর্থ 
পরকালের ছয় দিন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বণিত 
রয়েছে । 

সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু 
করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলিম বলেন 


৮:৮”*৯-এর অর্থ কর্তন করা। এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে (55 
(4৯৯) (শনিবার) বলা হয়।---( ইবনে কাসীর ) 


আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণগ্ডলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। সুরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, 
দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমগ্ুলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্ত- 
জানোয়ারের পানাহারের বন্ত-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা 


ALA A পরশ জি পা শপ 


হয়েছেঃ 05৬8 ০ ৬৪১ 3: 


৫৫০ তফসীরে মা'আরেফুল -কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 


Ge AeA A ee eA A শা Ur 


আবার বলা হয়েছে 8 চিত ৬ 


যে দু’দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার । দ্বিতীয় দু’দিন 
ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। 


তা কিতা A Aor AL তি পারা 


এরপর বলা হয়েছে ঃ ৩৬০ 58 ৯ ০ অতঃপর 


সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু’দিনে । বাহ্যত এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার । 
এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হল। 


I“ a 52 
জমাদান কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে 8 ৮5 ৯০ | ~ 


‘a ke অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিম্ঠিত হলেন। ৬৪ ০ 1_এর 


শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র আরশ 
কিরাপ এবং কি--এর উপর অধিজ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি £ এ সম্পর্কে নির্মল, পরিক্ষার 
ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুগদের 
কাছ থেকে এরূপ বণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ 
পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। 
এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্‌ 
তাআলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও 
অনুচিত। 


হযরত ইমাম মালিক রে)-কে কেউ ৮ ১ ১৯ ৬৪ লাঠি 27০ EEE 
করলে তিনি কিছুক্ষ ণ চিন্তা করে বললেন, ৮1 5, [শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর 


স্বরূপ ও অবস্থা মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম ।---এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর 
অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্েস করা বিদ'আত । কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
এ ধরনের প্রশ্ন করেন নি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সাদ, সুফিয়ান 
ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক রে) প্রমুখ বলেছেনঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সম্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই 
রেখে; কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ।--( মাযহারী ) 

না EIA চা] AY 


এরপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ৬.৮2 ১১১৮১) ওত 1 ২ 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা রান্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি পুত দিনকে 
ধরে ফেলে । উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বক্কে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে 
আলোতে নিয়ে আসেন। দিবারান্ত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দূত ও 
সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়-__মোটেই দেরী হয় না। 


সূরা আশরাফ ৫৫১ 


A 28 SF AHS শা বাতির পর্ণ ডি 


এরপর বলা হয়েছে $ TO ROE OE PES 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সূর্য, চন্দ্ৰ ও নক্ষত্ৰসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী । 


এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজের তৈরী 
মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দোষনুটি থাকে । ঘদি দোষন্রুটি নাও থাকে, তবুও যত 
কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং 
এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক 
সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিমিত 
মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি 
চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। 
কখনও এগুলোর কোন কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য 
পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমান্ত্র আল্লাহ্‌র আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর 
জন্য না বিদ্যুৎ-শক্তি'র প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্‌র 
আদেশের শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ নিজেই যখন নিদিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, 
তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হল কিয়ামত । 


কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ. তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির 


SATA তা SIAL A BF 


আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে 8) & 13 8001 ৯) 17 ৬৬৯ শব্দের অর্থ সৃষ্টি 
করা এবং )০ শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং 


আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্‌র জন্যই নিদিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্ত সূম্টি করতে 
পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে । তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে 
কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্ষভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তত আল্লাহ্‌ তা'আলারই আদেশ। 
তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে 
কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয় বরং আল্লাহ্‌ তা'আলারই অসীম শক্তির 
বহিঃপ্রকাশ । 


সূফী বুষুর্গরা বলেনঃ ২, ও )৮1 দুটি জগৎ। দিতির বস্তজগতের 


AU A A FAS 3 


সাথে এবং | এর সম্পর্ক সুক্ষ ও অজড় বিষয়াদির সাথে। ১৪) ৩৮ css J 
আয়াতে 'আত্মা'কে পালনকর্তার “আদেশ” বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬৬ ও)এ 
দুই-ই আল্লাহ্‌র জন্য নিদিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 


মধ্যে যা ফিছু রয়েছে সবই বস্তজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই ৮৯" বলা হয়েছে এবং নভো- 


মণ্ডলের উধেবে” বিরত রি দদত। এগুলোর সুন্টিকে 1 1 শব্দে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। 


৫৫২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8 ০৮ আো ৩38 4) ও এখানে ০9৩) 
শব্দটি ৪) (বরকত ) থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া, কায়েম থাকা 
ইত্যাদি। তবে এখানে ৮// ৮১ শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া। এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং 


কায়েম থাকা উভয় অর্থেই হতে পারে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, 
তেমনি মহান ও উচ্চও বটেন। হাদীসের এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


৭115212412০ 8 এ) ৬০১০5) ৬ এখানে ০৪১০ শব্দের 
তফসীর ৮4) (৩ শব্দ দ্বারা করা হয়েছে । 


৪ 02৮৫ ১? ht ৫৯ 5৮ 91৮52 মর ৫ ১০১ 
৫1৬5? L ৮৯১5 চারার ০৮/১।৬ ১১৩৩, 
(৮4 5 ভি 


(৫৫) তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে । 
তিনি সীমা অতিক্ৰমকারীদের পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক 
করার পর তাতে অনথ সৃষ্টি করো না। তাকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী । 

















তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তোমরা (সর্বাবস্থায় ও যাবতীয় প্রয়োজনে ) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া কর বিনীত- 
ভাবে এবং সংগোপনে। তবে একথা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (দোয়ার ক্ষেত্রে শিষ্টা- 
চারের ) সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (উদাহরণত অসম্ভব ও হারাম বিষয়ের 
দোয়া করা ।) এবং (একত্ববাদের শিক্ষা ও পয়গন্র প্রেরণের মাধ্যমে ) পৃথিবীকে কুসংস্কার- 
মুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ উৎপাদন করো না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ 
নিয়ামতসমূহ বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালন- 
কর্তাই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন 
বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাকে 
ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা, এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর । 


সূরা আ'রাফ ৫৫৩ 


এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর 
প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়। 


আরবী ভাষায় ৮৬৪ (দোয়া ) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। এক. বিপদাপদ দূরীকরণ 


ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং দুই. যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ 


পক AS 


আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছেঃ 187১1 অর্থাৎ অভাব পূরণের 
জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর। 


_ প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই ব্যক্ত কর। আর 
দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তারই কর। UT 
মনীষী ও তফসীরবিদদের কাছ থেকে বণিত রয়েছে 


Grands € (পাতা 


এরপর বলা হয়েছে $ ১৫৯৯ Ls pig yd শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও 


নম্রতা প্রকাশ করা এবং ৯৪৪ শব্দের অর্থ গোপন। 


এ দু”টি শব্দে দোয়া ও স্মরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বণিত হয়েছে। প্রথমত অপার- 
কতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা; এটা কবুল হওয়ার জন্য 
জরুরী শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং 
দোয়ার আকার-আরুতিও বিনয় ও নমতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল 
জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না, বরং 
দোয়া পাঠ করা বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ 
করা হচ্ছে, সেগুলির অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই 
আরৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অথ জানা থাকে না। 
তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ত থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই 
ইমামের আরত্তি করা বাক্যাবলীর সাথে সাথে “আমীন” “আমীন” বলতে থাকে। এই 
আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আর্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে 
স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্‌, তা"আলা স্থীয় রুপায় এসব 
নিম্পাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার 
বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে” 

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে 
বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আক্ৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ 
দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই। 

মোট কথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয়. অক্ষমতা, দীনতা- 
হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় 

৭০ 


৫৫৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি টুপি ও সংগোপনে দোয়া করা । এটাই উত্তম 
এবং কবুলের নিকটবতাঁ। কারণ, উচ্চৈঃস্থরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা 
বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত, এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকার আশংকাও 
রয়েছে। তৃতীয়ত, এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা 
সবশ্রোতা ও মহাক্তানী, প্রকাশ্য ও অগ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব 
কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে 
কিরামের আওয়াষ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন $ তোমরা কোন বধিরকে অথবা 
অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন সূক্ষম শ্রোতা ও 
নিকটবতাঁকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ, তা'আলাঁকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন । 


টি LUT A 


স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন $ ১৪3৮১ ৬১ ke 


Eo পা 
৬ ৪ > অর্থাৎ যখন সে পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, 


অননুচ্চস্বরে ন করা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট গছন্দনীয়। 


হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও 
অনুচ্চ স্বরে দোয়া করা-এতদুভয়ের ফযীলতে ৭০ডিগ্রী তফাত রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীরন্দ 
অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্ত কেউ তাদের আওয়ায 
শুনতে পেত না। বরং তাঁদের দোয়া একান্তভাবে তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সীমিত থাকত । 
তাঁদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত 
না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন, কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে 
বেড়াতেন না । অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামাষ পড়তেন, কিন্তু আগন্তকরা 
তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন £ আমি এমন অনেককে 
দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেন নি। দোয়ায় 
তাঁদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হত ।--€ইবনে কাসীর, মাযহারী ) 


ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরাহ্‌। 
আবু বকর জাস্সাস হানাফী “আহকামূল-কোরআন"” গ্রন্থে বলেন £ এ আয়াত থেকে জানা 
যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম । হাসান বসরী (রে) ও ইবনে- 
আব্বাস (রা) থেকেও একথাই বণিত রয়েছে । এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে 
সূরা ফাতি হার শেষে ‘আমীনও’ আস্তে বলা উত্তম । কারণ, এটিও একটি দোয়া । 


এ যুগের পেশ ইমামদের আল্লাহ, তা'আলা হিদায়ত করুন ! তারা কোরআনের এ শিক্ষা 
ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের নির্দেশ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বসেন । প্রত্যেক নামাযের পর দোয়ার 
একটি প্রহসন হয়ে থাকে । সুউচ্চ স্বরে কিছু পাঠ করা হয়, যা আদব ও দোয়ার পরিপন্থী 
হওয়া ছাড়াও এ সব নামাযীর নামাষেও বি্ন সৃষ্টি করে, যাঁরা মসবুক (অর্থাৎ পরে 
এসে শরীক ) হওয়ার ক্ষারণে ইমামের নামায সমাপ্ত হওয়ার পর্ব নিজেদের নামায আদায় 
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করেন। এ প্রথার বহুল প্রচলনের ফলে এর অনিম্টের দিকটি তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও 
হয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক লোক দ্বারা কোন বিশেষ দোয়া করানোর সময় একজন 
কিছু জোরে দোয়ার বাক্য বলবে এবং অন্যরা “আমীন বলবে-এতে দোষ নেই। তবে শর্ত 
হল এই যে, অন্যের নামায ও ইবাদতে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং একে যেন অভ্যাসে 
পরিণত করা না হয়, যাতে জনগণ একেই দোয়ার সঠিক পদ্ধতি মনে করে বসতে পারে। 
বস্তুত আজকাল সাধারণভাবে তা-ই হচ্ছে। 


অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হল । আয়াতে যদি 
দোয়ার অর্থ যিকির ও ইবাদত নেওয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত 
অভিমত এই যে, নীরব যিকির সরব যিকির অপেক্ষা উত্তম। সৃফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার 
বুযূর্গরা মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকির শিক্ষা দেন! তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'অবস্থার 
প্রতিকার হিসাবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দুর হয়ে যায় এবং যিকিরের 
সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকির জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য 
নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে । এ বৈধতার জন্য রিয়া ও সুখ্যাতি 
অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত। 


ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সাদ ইবনে আবী-ওয়াক্কাস 
(রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন 8 7% এ ০৮০ 105 5) 10৯ 
১9 ৮ 90931 অৰ্থাৎ নীরব যিকির উত্তম এবং এ রিযিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায় ৷ 


তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিকিরও কাম্য ও উত্তম। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত আযান ও 
ইকামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাযসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা, নামাষের 
তকবীর, তাশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই 
এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ, (সা) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা 
ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকির করার শিক্ষা 'দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত । 
এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী । 


পান চা [i টিপা র্াডে 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ (৭ ১৩০০) SLY Sunt Mae 


শব্দটি51 ১০ [থেকে উভভূত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই 
হোক কিংবা অন্য কোন কাজে-_-কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা 
যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, 
যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে 
গোনাহে রাপান্তরিত হয়ে যায়। 

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। এক. দোয়ায় শাব্দিক 
লৌফিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা । এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। দুই. দোয়ায় 


৫৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অনাবশ্যক শত' সংযুক্ত করা। যেমন বণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুগাফফাল 
(রা) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন $ ‘হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে 
সাদা রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি ।” তিনি পূত্রকে বারণ করে বললেন £ দোয়ায় এ 
ধরনের শর্ত যুক্ত করা সীমা অতিক্রম, কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ ।--€ মাযহারী ) 

তিন. মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা 
করা, যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা 
প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম ।---€( তফসীরে-মাযহারী, 
আহকামুল-কু রআন ) 


পর AOA aA A A ASAI Ar 


দ্বিতীয় আয়াতে. বলা হয়েছে £ 21577715185 


এখানে ০£০ ও ১৬ দু পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। €. &০ 
শব্দের অর্থ সংস্কার এবং ১ (৯৮ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ । ইমাম রাগিব মুফরাদা- 
তুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই ১ (৯১ বলা হয়; তা সামান্য 
বের হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। 
৩৯১ | শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং €4০1 শব্দের অর্থ সংস্কার করা । 
কাজেই আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কতৃক সংস্কার করার পর। 

ইমাম রাগিব বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকারে হতে পারে। এক. 


ABST তা পাপা পাতা 


প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা । যেমন, বলা হয়েছে ঃ ৪) ৩ ৫4০13 দুই 


কিটিপ পা ডি তা AGIA A Pr 


অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন (৮৭ ০০ 19 ৫০৪১ তিন. সংস্কারের 


নির্দেশ দান করা । আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন 
করছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃম্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার 
দু’ট অর্থ হতে পারে। এক. বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বক্ষ রোপণের 
উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন 
করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সৃন্টি করেছেন। 

দুই. পৃথিবীর রিনা তেরা সংস্কার করেছেন। পয়গম্থর, গ্রন্থ ও হিদায়ত 
প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিভ্র করেছেন। আয়াতে উভয় 
অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন 
তোমরা এতে গোনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না। 


সূরা আ'রাফ ৫৫৭ 


ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম £ সংস্কার যেমন দু'রকম---বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, 
তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা একে এমন এক 
পদার্থরূপে সৃচ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, যাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ 
করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্ত'ও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী 
অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুল 
উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের 
ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ 
সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, 
আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ 
করেছেন, যার ফলে রুক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষন্ত্ ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত 
কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জানবুদ্ধি 
দান করা হয়েছে, যদ্দ্বারা সে মুত্তিকাজাত কাঁচার্মাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম 
ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন,জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বাহ্যিক 
সংস্কার এবং আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন। 

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন 
করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রথমে প্রতিটি 


eA a 


মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি সুক্ষম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন $ ৪০৪) 


রী end A ASS 
৩1 2৯১ ১ 2 ) 5=:5.-( আল্লাহ্‌ মানুষকে পাপাচার ও আল্লাহ্‌-ভীতি এতদুভয়েরই অনু- 


প্রেরণা দান করেছেন )। মানুষের চারপাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর 
কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও 


“A বশ পট পা পর লাল 


বলে উঠ $ ০৪) ৩৯ 1 ৩০৯1 40৫3 1৬3 সেুক্চ হোন সুন্দরতম শ্রস্টা)। 


এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে অস্টার সাথে সুষ্টির 
সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

এভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ আমি এ ভূ-পৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো 
না। 

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে 
ফাসাদ বা অনথ সৃন্টিরও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু*টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা 
ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার 
সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 


৫৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটি : 
ফাসাদের কারণ হয়ে দীঁড়ায়। তাই শরীয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, 
তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে । চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল 
কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সুষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর 
বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল 
আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক 
ফাসাদ সুম্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, 
প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ 
বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে । 


বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয়, তা বলাই বাহুল্য । কারণ বাহ্যিক 
ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ। বস্তত আল্লাহ্‌র নাফরমানীরই 
অপর নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে অভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে 
আনে, তা বোঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার । কারণ, এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি 
ক্ষুদ্র-রহৎ বস্তু আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজাধীন। মানুষ যত দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আজাধীন থাকে, তত দিন এসব বস্তও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে 
মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু 
অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষেরও অবাধ্য হয়ে ওঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না। 
কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমান 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 

বাহ্যত জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে । পানি কণ্ঠনালীতে পৌছে 
পিপাসা নিরত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত ও গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না। 

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য 
পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্ত ও এসবের ব্যবহারে আসল উদ্দেশ্য আরাম 
ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কস্ট দুর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অজিত 
হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না। 

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম- 
আয়েশ ও রোগমুক্তি'র উপায়-উপকরণের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও 
রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে । নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন 
ধনকুবেরও স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব উপায়-উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও অস্থিরতাও বেড়ে চলছে । ৫ ০৩১১ ০2 ০ 
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থাকল) । ্‌ 

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তনিস্ত চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব 


সূরা আ'রাফ ৫৫৯ 


বস্তুর উধ্র্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও 
আবিষ্ষারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ ও শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে । এই অভ্যন্তরীণ 
কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় পালনকর্তা ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ 
বেছে নিয়েছি । ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে। 


০১১৪ 59011 75৯ ১০৯ ভেওির্ড 50110 5৯ (তুমি যখন তাঁর দিক থেকে 


মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তখন সব বস্তই তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে )। তারা এখন 
আমাদের জন্য সত্যিকার সুখ ও শান্তি সরবরাহ করছে না। মাওলানা রূমী চমৎকার 
বলছেন ঃ 
১১ 1৪১১] ৮০৫ 2০- -৮5 

(মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহ্‌র দাস। তারা আমার ও তোমার কাছে মৃত 
হলেও আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত )। 

অর্থাৎ জগতের এসব বস্তক্ষে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃত- 
পক্ষে প্রভুর আক্তাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে। 

সারকথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রতিটি গোনাহ. ও আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি 
অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্য- 
ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে । মওলানা রূমী বলেছেন ঃ 
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এটা কোন কবির কল্পনা নয় বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কোরআন ও হাদীস যার 
সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমূনাই এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে 
দেখা দিয়ে থাকে । 

পা পাও চে AAA AS AS 

তাই ৫১১০ {১৯১ 023 1515 ১০৯৭ বাক্যের অর্থে যেমন জগতে 
বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্‌ 
তা‘আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত । তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা 


রা পা টি ক ne IAF AT 


হয়েছেঃ ৮৪ 20৯ ৬ 5 ১15 অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ভাক। 


অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তার করুণা লাভের 
পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহ। এ বাছদ্বয়ের 
সাহায্যে সে উধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমধাদা অর্জন করে। 


এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। 
কোন কোন আলিম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; 
যাতে আনুগত্যে ছুটি নাহয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তাঁ হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। 


৫৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার 
একমাত্র কাজ ।-( বাহরে_মুহীত ) 


কোন কোন সুক্ষমাদর্শী আলিম বলেন ঃ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই প্ররুত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন রূপ। কেউ ভয়ের 
প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার 
দ্বারা । যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে সচেস্ট হবে৷ 


মোট কথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু"টি আদব বণিত হয়েছে । এক. বিনয় ও নম তা 
সহকারে দোয়া করা এবং দুই. ম্দু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দু'টি গুণই মানুষের 
বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত । কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার- 
আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মত করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মত না হওয়া। 
দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহ্বার সাথে যুক্ত । 


এ আয়াতে দোয়ার আরও দু”টি অভ্যন্তরীণ আদব বণিত হয়েছে । এগুলোর সম্পর্ক 
মানুষের মনের সাথে । আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশংকা থাকা উচিত যে, 
সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। 
কেননা, পাপ ও গোনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপর দিকে 
আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই 
দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়। 


ASA GA eA WH 


অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ tuo পা Bl kn! 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলার করুণা সৎ কমীঁদের নিকটবর্তী । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার 
দিক্কটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন 
ভ্রটি ও কৃপণতা নেই । তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল 
করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশংকা একমান্্ স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহর অকল্যাণেই 
থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবতী হওয়ার জন্য স€কমাঁ হওয়া প্রয়োজন। 


এ কারণেই রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশভূ্ষা 
ফকীরের মত করে আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক 
সবই হারাম দ্বারা সংগহীত---এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে £--€ মুসলিম, 
তিরমিযী ) 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ অথবা আত্মীয়তার 
সম্পর্কছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন £ তড়িঘড়ি দোয়া করার অথ ফি? তিনি বললেন ঃ এর 
অর্থ হল এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো! পর্যন্ত 
কবুল হল না! অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা ।--€ মুসলিম, তিরমিযী ) 


সুরা আ'রাফ ৫৬১ 


অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে তখন 
কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে। 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল 
হবে বলে মনকে মজবুত করা। এমন মনে করা গোনাহ্‌র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার 
আশংকা অনুভব করার পরিপন্থী নয়। 
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(৫৭) তিনিই বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন পানি- 
পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এগুলোকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দিই। 
অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন 
করি! এমনিভাবে মুতদেরকে বের করব---যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৫৮) যে ভূখণ্ড 
উৎক্কষ্ট, তার ফসল তার পালনকর্তার নিদেশে উৎপন্ন হয় এবং ঘা নিরুষ্ট তাতে অল্পই 
ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ 
সম্পৃদায়ের জন্য। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং তিনিই (আল্লাহ্‌) স্বীয় বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন, তা (বৃষ্টির আশা দিয়ে 
মনকে ) প্রফুল্ল করে দেয়ঃ এমনকি, যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি 
মেঘমালাকে কোন শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা 
বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল উদগত করি। (এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব- 
বাদ এবং মৃতকে জীবিত করার সর্বময় শক্তি প্রমাণিত হয়। তাই বলেছেনঃ) এমনিভাবে 
(কিয়ামতের দিন ) আমি মৃতদেরকে (মাটির ভেতর থেকে) বের করব (এসব এজন্য 
শুনানো হল) যাতে তোমরা বুঝ [ এবং কোরআন ও রাসূলুজাহ্‌ সো)-র হিদায়ত যদিও 
সবার জন্য ব্যাপক, কিন্তু তা থেকে কম লোকই উপকার লাভ করে। এর দৃষ্টান্ত এ বৃষ্টি 
দ্বারা বোঝা, যা সর্বত্র বষিত হয়; কিন্ত ফসল ও বৃক্ষ সর্বত্র উৎপন্ন হয় না, বরং তা শুধু এমন 

৭১--, 


৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ক্ষেত্রেই উৎপন হয়, যা উর্বর। এ কারণেই বলেছেন £ ] এবং যা উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড, তার 
ফসল তো আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যা নিরুম্ট, তার ফসল (যদি 
উৎপন্ন হয়ও, তবে ) খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে অমি (সর্বদা ) প্রমাণাদিকে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে বর্ণনা করে থাকি অবশ্য সেগুলো) তাদেরই জন্য, (উপকারী হয় ) যারা ( এ- 
গুলোকে ) মর্যাদা দেয়। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছি- 
লেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষন্তরমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়ো- 
জনাদি সরবরাহে ও সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার 
করেছিলেন যে, যখন এক পবিভ্র সস্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ স্জ্টি 
করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত 
এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য। 


আলেচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নিয়ামতের কথা উল্লিখিত 
হয়েছে। এসব নিয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্ট জীবের জীবন ও স্থায়িত্ব 
নির্ভরশীল । উদাহরণত বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি, তরিতরকারি ইত্যাদি । 
পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উধ্ব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বণিত 
হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্ন জগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বণিত হচ্ছে। 
-_-( বাহ্রে-মুহীত ) 

দ্বিতীয় আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও 
ভূ-খণ্ডের সবন্র ব্যাপক ॥ বৃষ্টি বষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও 
অনুস্তম সব রকম ভূ-খণ্ডেই সমভাবে বধিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমান্তর 
এমন ভূ-খণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে---কম্কর ও বানুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির ছারা 
উপকৃত হয় না। 

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিভ্র সত্তা মৃতবৎ ভূখণ্ডে ফসল উৎ- 

পাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা 
যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলা- 
ফলটি আয়াতে স্পম্টরূপে বিরত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত ঞ্রেকে এরূপ ফলাফল বের করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হিদায়ত, গ্রশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া আট, তাদের প্রতিনিধি আলিম ও 
মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই 
উপরুত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে 
যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বানুকাময়---উৎপাদনের যোগ্যতা 
বিবজিত তারা যাবতীয় সুস্পম্ট নিদর্শন সত্ত্বেও নিজেদের পথন্রষ্টতায় অটল থাকে । 


পা 1৮ 
এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ ৮9) ১ 
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TAIIAG AT পান 2 আপা 


wr Pee ৩৩১৪] ০১/১- অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি থুরিয়ে- 


জিবি উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা 
সবারই জন্য ব্যাপক; কিন্ত পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, 
যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বুঝে । এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে 
ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তভূ্ত হয়ে গেল। রত আয়াতের 


পা পা ASIA GIT 


বিস্তারিত তফসীর শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ (৪! ০2 ও 9৯5 
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নি ৬৪ ১৯ ৬১ 1): এতে ৮ ৩) শব্দটি ৫১--এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু। 


1 শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন। 


উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস 
দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্পতা অর্জন করে এবং তাযেন আসম বৃষ্টির সংবাদও 
পূর্বাহেন প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমন্টি । এক. স্বয়ং মানুষ ও 
সাধারণ সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী এবং দুই. বৃষ্টির পূর্বে রুম্টির আগমন বার্তা বহন- 
কারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির 
কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। 
এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়। 
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অর্থ মেঘ এবং | 0 শব্দটি )$8$-এর বহবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ু যখন 


ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা--- 
যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে 
ভর করে উপরে পৌছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং 
কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি 
সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উথ্িত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার 
ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানি ভতি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে 
সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়। 
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এরপর বলা হয়েছেঃ ০ অর্থ কোন জন্তকে 
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হাকানো ও চালানো, ১১3-এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর :৮০-এর অর্থ মৃত। 
অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমাল্লাকে কোন মৃত 


৫৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


শহরের দিকে পরিচালিত করি । “মৃত শহর” বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির 
অভাবে উজাড় প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ 
জন্য সমীচীন হয়েছে যে, রুজ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের 
প্রয়োজন মেটানো । মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলৈর সজীবতা স্বয়ং 
কোন লক্ষ্য নয়। 


এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমত 
বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বধষিত হয়ঃ যেমন দৃশ্যতও তাই। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে 
আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও “সামা” (আকাশ ) শব্দ দ্বারা মেঘ- 
মালাকেই বোঝানো হয়েছে । কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ 
থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বষিত হওয়া সম্ভব নয়। 


দ্বিতীয়ত কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরা- 
সরি আল্লাহ্‌র নির্দেশের সাথে সম্প্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা 
বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্‌র সে নির্দেশই পালন করে মান্র। 


এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের 
উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা 
সেখানে এক ফোটা পানিও দেয় নাঃ বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধা- 
. রিত থাকে, সেখানে পৌছেই বষিত হয়। নিদিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার 
সাধ্য কারো নেই। 


প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু বিধি 
ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর 
থেকে যে মৌসুমী বায়ু উথিত হয়েছে তা কোন্‌ দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে 
এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া 
বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি 
প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম- 
কানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে 
গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়। 


এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা 
যে আল্লাহ্‌ তা'আলার আক্তাধীন-_এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব 
কাজ-কারবারে আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের 
আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দুষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন 
করে। নতুবা আসল সত্য তাই, যা হাফেয শিরাজী ব্যক্ত করেছেন ঃ 
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পপ শা 
অর্থাৎ আমি মৃত জনপদে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-ফসল উৎ- 
পন করি। 
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আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 55530 8৩ 4০1 os 
অর্থাৎ এভাবেই আমি স্থৃতদেহকে কিয়ামতের দিন উথ্িত করব যাতে তোমরা বুঝ। 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল 
নির্গত করি, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন স্বতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব । আমি 
এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও। 


হযরত আবু হুরায়রা (রো) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন ঃ কিয়া- 
মতে দু'বার শিজা ফোকা হবে। প্রথম ফুতকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, 
কোন কিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব স্বজিত হবে 
এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় বার শিঙ্গা 
ফ্ুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম রূম্টি- 
পাত হতে থাকবে । এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্র 
করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিজা ফৌকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে 
আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশীর ভাগ বুখারী 
ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবৃ দাউদের “কিতাবুল -বা”ছ থেকে গৃহীত হয়েছে। 


দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হযেছে ঃ 8) ১১ ৬ ৪ ৬৯ 23৯4 ০] একা 2 


পব্য 2:87 লা পা জিত 


3981 হ ১2২ ০৯ 815 ১৫ _ পের অর্থ ও বস্তু, যা অনর্থক এবং 


সামান্য । অর্থাৎ ব্ুম্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বষিত হয়, 

কিন্ত ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু'প্রকার হয়ে থাকে । এক, উর্বর ও ভাল---যাতে উৎপাদন 

ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সবপ্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও 

লবণাক্ত ভূখণ্ড । এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎ্পন্নই 

হয় না, নিই খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয়, তাও অকেজো ও নষ্ট 
হয়ে থাকে। 


38০86. ৮৮ tA J পার্টি তা 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ০১১৪৯৪৩৪১1০ এ 


অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বৰ্ণনা করি তাদের জন্য, যারা এগুলোর 
মর্যাদা দেয়। 


৫৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্‌র হিদায়ত এবং নিদর্শনা- 
বলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক । কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন রভ্টি থেকে উপ- 
কার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হিদায়ত থেকে ফায়দা হাসিল করে নাঃ বরং 
একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন-_এসব নিদর্শনের মর্যাদা 


দেওয়ার মত যোগ্যতা রাখে । 
5 
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(৫৯) নিশ্চয় আমি নৃহকে তার সম্পুদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম সে বললঃ 
হে আমার সম্পুদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আমাদের কোন 
উপাস্য নেই। আমি তোমাদের. জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (৬০) 
তার সম্পৃদায়ের সর্দাররা বলল $ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথন্রষ্টতার মাঝে দেখতে 
পাচ্ছি। (৬১) সে বললঃ হে আমার সম্পৃদায় ! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; বরং আমি বিশ্ব- 
পালনকর্তার রসূল ৷ (৬২) তোমাদের পালনকর্তার পন্গাম পৌছাই এবং তোমাদের 
সদুপদেশ দিই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান 
না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ 

থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে--যাতে সে তোমাদের 
ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং খেন তোমরা অনুগ্হীত হও। (৬৪) 
অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাহ্থিত লোকদেরকে 


সূরা আ‘রাফ ৫৬৭ 


উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় ওরা 
ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি নূহ, (আ)-কে (€ পয়গম্থররূপে )- তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম । সে 
(তাঁর সম্প্রদায়কে) বলল £ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহরই ইবাদত কর। 
তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই (এবং মূর্তির আরাধনা ত্যাগ 
কর-__যাদের নাম সুরা নৃহে ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়ামুক ও নসর উল্লিখিত রয়েছে )। 
আমি তোমাদের জন্য (আমার কথা অমান্য করার অবস্থায়) এক মহা (কঠিন ) দিনের 
শাস্তির আশংকা করি (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অথবা তুফানের দিন )। তার সম্প্রদায়ের ! 
প্রধানরা বলল £ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য স্্ান্তিতে (পতিত ) দেখতে পাচ্ছি (যে, তুমি একত্ব- 
বাদ শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ )। সে (উত্তরে) বলল 8 হে আমার সম্প্রদায়, 
আমার মধ্যে মোটেই কোন ভ্রান্তি নেইঃ কিন্তু যেহেতু ) আমি মহান প্রতিপালকের প্রেরিত ) 
রসূল---€ তিনি আমাকে একত্ববাদ প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই স্থীয় কর্তব্য কাজ 
করি যে, ) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম (ও বিধানাবলী ) পেনছাই এবং (এ পৌছানোর 
মধ্যে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই; শুধু) তোমাদেরই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি। (কেননা 
একত্ববাদে তোমাদেরই মঙ্গল )। আর মহাদিবসের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা যে আশ্চর্য 
বোধ করছ, তা তোমাদের ভ্রান্তি! কেননা, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ. থেকে সেসব বিষয় জানি, 
যেগুলো তোমরা জান না। (আল্লাহ্‌ আমাকে বলে দিয়েছেন বিশ্বাস স্থাপন না করলে মহা- 
দিবসের শাস্তি ভোগ করতে হবে )। পক্ষান্তরে (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণেই 
অস্বীকার কর যে, আমি একজন মানুষ ঃ যেমন সূরা মু’মিনুনে বলা হয়েছে ঃ 


পর 8 পিঠ পা শা তেরা পাড়ে ও SFA ও 7 কপি ও ৬ লাশ ডি পপ পা 
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তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমা- 
দেরই মধ্য থেকে একজন ( মানুষ-এর মাধ্যমে কিছু ) উপদেশ এসেছে--( উপদেশ তাই, যা 


AW 


পা AIIA A পাতা Ed 
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে &) 1 [৩ ১শ 7১ ৬ থেকে ৮৮৯15 1 পর্যন্ত )। 


যাতে দে তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র নির্দেশে শাস্তি থেকে ) ভয় প্রদর্শন করে এবং যাতে তোমরা 
(তার ভয় প্রদর্শন হেতু ) ভয় কর এবং যাতে (ভয়ের কারণে বিরোধিতা ত্যাগ কর, 
যদ্দরুন ) তোমরা অনুগৃহীত হও। অতঃপর আমি তীকে (নৃহ্কে) এবং নৌকাস্থিত লোক- 
দেরকে তৃফানের শাস্তি থেকে ) উদ্ধার করলাম এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
বলেছিল, তাদেরকে (ঝড়ে ) নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ সম্প্রদায়। (সত্য- 
মিথ্যা, লাভ-লোকসান কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না)। 


৫৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সুরা আ*রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলা- 
মের মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে । মানুষকে তার অনু- 
সরণে উদ্বদ্ধ করা হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা 
ইত্যাদি বণিত হয়েছে । এখন অস্টম রুকু থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পয়- 
গম্বর ও তাদের উ্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এতে সব গয়গম্থরের সর্বসম্মতভাবে 
উল্লিখিত মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহবান 
জানানো, মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের উপর নানা রকম আযাব 
ও তাদের অশুভ পরিণাম বিস্তারিতভাবে প্রায় চৌদ্ রুকৃতে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গব্রমে 
শত শত মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলাও ব্যক্ত হয়েছে । এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ 
(সা)-র জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গশ্ধরের সাথেও 
এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে । 


আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ“রাফের পূর্ণ অম্টম.রুক্‌। এতে হযরত নূহ আআ) 
ও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম 
(আ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, .কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকা- 
বিলা ছিল না। তার শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়ো- 
জনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফিরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও 
শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দিতা হযরত নৃহ আ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। 
রিসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব 
নিমড্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা হযরত নূহ (আট) ও তাঁর নৌকাস্থিত 
সঙ্গী-সাথী ; তাদের দ্বারাই গৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে ছোট আদম? 
বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে । 
এ কাহিনীতে সাড়ে নশ* বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর পয়গম্করসূলভ চেস্টা-চরিন্র, অধিকাংশ 
উম্মতের বিরুদ্দাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকত'ক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার 
প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে । এর বিবরণ নিম্নরূপ $ 


AAT A A 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ৪ sl He Ww yf ০৪) 5 


নূহ্‌ (আ) হযরত আদম (আ)-এর অষ্টম পুরুষ । মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আ) ও নূহ আ)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী 
অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তই তিবরানী আবু যর (ো)-এর বাচনিক রসূলুল্লাহ সো) 
থেকে বর্ণনা করেছেন ।--€ তফসীর মাযহারী ) 


একশ’ বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে 
এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নূহ আ)-এর 


সূরা আ'রাফ ৫৬৯ 


জন্ম হযরত আদম আ)-এর আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা 
অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নশ' পঞ্চাশ বছর । আদম আ)-এর বয়স সম্পর্কে এক 
হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে । এভাবে আদম (আ)-এর জন্ম থেকে 
নূহ (আ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আট শ" ছাগ্পান্ন বছর হয় ।---(মাযহারী) 

নূহ (আ)-এর আসল নাম শাকের । কোন কোন রেওয়ায়েতে “সাকান' এবং ফোন 
কোন রেওয়ায়েতে আবদুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে। 


এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরিস (আ)-এর পূর্বে ছিল, না 
পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন ।-___-(বাহ্রে-মুহীত ) 


মুস্তাদরাক হাকেমে ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সো) 
বলেন $ নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর 
জীবিত থাকেন। 


PAS TAMA AL 


wy Ep eH) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নৃহ্‌ (অ) 


শুধু স্বজাতির জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। 
তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে 
লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ 


AT LenS 9 AAV CIA AS rl 


০৮০5 lbs piss SET TG Of ৩০৫৪ ০4 আও 


অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা 
করি । এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে । এটাই সব নীতির 
মূলনীতি । দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে । এটি এ সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে এ মহাশাস্তির আশংকা 
সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যস্তাবী পরিণতি । এর অর্থ পরকালের 
মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে ।---(কবীর) 


তার সম্প্রদায় উত্তরে বলল £ 
eA Ed td 5% 


০৮ 485৩5 টি i ৬০$ ৩০৮] 0 ৩-৮ শব্দের অথ 


সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ৷ উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ আ)-এর 
দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললঃ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য 
ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন । কারণ, আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে 


বলছেন । কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার 
বৈ নয়। 
৭২--- 


৫৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তাদ কথাবার্তার জবাবে নূহ (আ) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় 
যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়ত। উত্তেজনার 
স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার. পরিবর্তে তিনি সরল-সহজ ভাষায় তাদের সন্দেহ 
নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন! বললেন $ 


পর পা ৯3টি পা ডি পা কাছ 9০ ০0 টি er ay TIOGA A প্র 
৬৪০) Sor In IS a 0s U 
পা ASA তা তা পা AGT IFN AWS 
| ০৩৮০০৪ ০&] ৩৭ Es ss 


অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! আমার মধ্যে ফোন পথন্রষ্টতা নেই । তবে আমি 
তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত 
পয়গম্ধর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার 
পয়গামই তোমাদের কাছে পৌছাই । এতে তোমাদেরই মঙ্গল । এতে না আল্লাহ্‌র কোন 


লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এখানে (১৬) ৮1৮১3 (বিশ্বপালক ) 


শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেবদেবী কিংবা 
ইয়াযদা ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন ঃ কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে 
তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অক্ততা। আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পকে 
নিশ্চিত জান দান করা হয়েছে। 


এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু'মিনুনে স্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত রয়েছে ঃ 


GAT SIA SF AMINA "tH 


09১ & 6715 কি ১5৪ ৩1৯২) ৪০১৭ Hin Le 


লা কপ 


ES 


অর্থাৎ নূহ্‌ (আ)-এর দাওয়াত শুনে তার কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সেতো 
আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, 
তাকে আমরা কিরূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারি! আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি আমাদের 
কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতেন। তাদের স্থাতন্ত্য 
ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পঙ্ট হত। এখন এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের 
গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । 


9 
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সুরা আ'রাফ ৫৭১ 


TAS TAS AIL TL AI 


৩ 7০১১5 150 2 (93:0 ১ অৰ্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত হে তোমাদের 


প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, 
যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত 
হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার 
ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়। 


উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূলরাপে মনোনীত করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় । 
প্রথমত আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালত দান রুরবেন। 
এতে কারও টু-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা 
যাবে যে, মানুষের প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে । ফেরেশতাদের 
দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। 


কারণ, রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, 
যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে. তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক 
কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদত এককগ্রিত হতে পারে । ফেরেশতা এ 
দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য 
আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রর্ত্তি থেকে মুক্ত---তাদের ক্ষুধা-তৃফা এবং 
নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই-_-আমরা তাদের মত হব কেমন করে £ কিন্ত নিজেদেরই এক ব্যক্তি 
যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য 
প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না। 


AIST "ASI" 


এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে £ 850, ১3, অর্থাৎ মানুষ 


ও মানবিক বৈশিস্ট্যসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে 
পারে--অন্য কারও ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফিররা এ সন্দেহ উত্থাপন 
করেছে যে, কোন মানুষের পক্ষে নবী ও রসূল হওয়া উচিত নয়। কোরআন পাক সবাইকে 
এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব সুস্পম্ট বর্ণনা সত্তেও আজও 
কিছু লোককে 'রসূলুল্লাহ্‌ সো) মোটেও মানুষ ছিলেন না*-_-এরূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার 
ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেস্ট দেখা যায়। এরূপ ধারণা যে কোরআনে উল্লিখিত নবী-রসূল 
প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বণিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত---এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা 
কোন সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মুর্খরা সব 
সময়ই সমসাময়িক গুলী ও আলিমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা 
পোষণ করে এসেছে । | 


স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে নূহ (আ)-এর দয়ার্র এবং শুডেচ্ছামূলক 
আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা 


৫৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপ্ত রইল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি 
প্রেরণ করলেন । বলা হয়েছে ঃ 
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- ৬৬০ তে 5 ৪ ৩১৬৩ অর্থাৎ নূহ জ)-এর জালিম সম্প্রদায় তীর 


উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল । এর 
পরিণতিতে আমি নৃহ্‌ আ) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা 
আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি । নিশ্চয় তারা 
ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী । 


হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকা- 
রোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ, ও সূরা হৃদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে । হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন £ যে 
সময় নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা 
ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য 
এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি 
অবাধ্য জাতিদের অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাত্যতার চরম সীমায় 
উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে 
আসে ।---( ইবনে কাসীর ) 


নূহ আ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়তক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম । সে 
আরবী ভাষায় কথা বলত। ---(ইবনে কাসীর ) 


কোন কোন রেওয়ায়েত আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ 
ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মুসেলের যে উনি বসতি স্থাপন করেন, 
তা সামানুন’ (অর্থাৎ আশি ) নামে খ্যাত হয়ে যায়। 


মোট কথা, এখানে নূহ আ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত 
করা হয়েছে। এক. পূর্বতন সব পয়গম্রের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন । 
দুই. আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বীয় পয়গন্ধরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন 
যে, পাহাড়ের শুঙ্গ পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। তিন, 
পয়গম্ছরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর ৷ পূর্ববর্তী 
উম্মতরা যেমন পয়গম্ধরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে নিপতিত হয়েছে, 
এ কালের লৌকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়। 
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(৬৫) “আদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হৃদকে। সে বললঃ 
হে আমার সম্পুদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন 
উপাস্য নেই; (৬৬) তার সম্পুদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে 
পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! 
আমি মোটেই নিবোধ নই, বরং আমি বিশ্র-পালকের প্রেরিত পয়়গন্কর। (৬৮) তোমা- 
দেরকে পালনকর্তার পয়গাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষী, বিশ্বস্ত । (৬৯) 
তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য 
থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে, ঘাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে। 








৫৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের কওমে-নৃহের পর প্রাধান্য দান করেছেন এবং 
তোমাদের দৈহিক সৌষ্ঠবও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ 
কর--্যাতে তোমাদের মঙ্গল হয় । (৭০) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য 
এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা 
করত, তাদেরকে ছেড়ে দিই £ অতএব, নিয়ে এস আমাদের কাছে যা দিয়ে আমাদেরকে ভয় 
দেখাচ্ছ, ঘদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৭১) সে বললঃ অবধারিত হয়ে গেছে: তোমা- 
দের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে এসব নাম 
সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্‌ এ 
সবের কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে 
অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম 
এবং যারা আমার আয্াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, তাদের মূল কেটে দিলাম। বস্তুত 
তারা মান্যকারী ছিল না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি “আদ সম্পুদায়ের প্রতি তাদের (সমাজের অথবা দেশের ) ভাই (হযরত) 

হৃদ (আ)-কে ( পয়গম্বর করে ) প্রেরণ করেছি। সে (নিজ সম্প্রদায়কে ) বলল £ হে আমার 
সম্পুদায় | তোমরা (শুধু ) আল্লাহরই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত রেউ তোমাদের উপাস্য, 
(হওয়ার যোগ্য) নেই। (মৃতিপূজা ত্যাগ কর, যেমন পরবর্তী 2 ও ‘ ১৬% ১০ le) ১১5 
বাক্য থেকে জানা যায় )। অতএব, তোমরা কি (এতবড় অপরাধ অর্থাৎ শিরক করে আল্লাহ্র 
শাস্তিকে ) ভয় কর না? তার সম্পুদায়ের কাফির-প্রধানরা (উত্তরে ) বলল £ আমরা তোমাকে 
নির্বদ্ধিতায় ( পতিত ) দেখতে পাচ্ছি (কারণ, তুমি একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় 
প্রদর্শন করছ )। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি। অর্থাৎ 
(নাউযুবিল্লাহ) একত্ববাদ ও শাস্তির আগমন কোনটিই সত্য নয়। সে বললঃ হে আমার 
সম্পদায়! আমার মধ্যে সামান্যও নিরৃ্ধিতা নেই, কিন্ত যেহেতু) আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত 
পয়গম্বর (তিনি আমাকে একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনের আদেশ করেছেন, 
তাই আমি স্বীয় কর্তব্য পালন করছি যে,) তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম (এবং নির্দেশাবলী) 
পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত । ( কেননা, একত্ববাদ ও ঈমান তোমা 
দেরই মঙজল।) এবং (তোমরা যে আমার রিসালতকে এ কারণে অস্বীকার করছ যে, আমি 


একজন মানুষ, এ সুরা এ কওমে-নূহ, ‘আদ ও সামূদের কথা উল্লেখ করার পর 
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বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে 
একজন (মানুষ )-এর মাধ্যমে কিছু উপদেশ এসেছে---€ উপদেশ তাই, যা পূর্বে উল্লেখ করা 


সূরা আ'রাফ ৫৭৫ 


A লা পা ডে টিপ পা পাশ পা 


“ 3 SA 
হয়েছে £ 481 (১ 44০ | (5 ৪ থেকে এ 5৯0-১ 1 পর্যন্ত-) যাতে সে তোমাদের 


(আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে? (লং যাম িংযয়ের কথ ময। মানুষ 


AZ DY পপ 


হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয়। পূর্বোজিখিত ৩2 45 | বাক্যে ভীতি প্রদর্শন ছিল। এখন 


উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে--) এবং (হে আমার সম্পৃদায় ) তোমরা স্মরণ কর, (স্মরণ করে 
অনুগ্রহ স্বীকার এবং আনুগত্য কর)। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নূহের সম্পূদায়ের পর 
(ভূপৃষ্ঠে ) আবাদ করেছেন এবং আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে বিশালতা (ও ) আধিক্য, 
দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলার € এ) নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর (এবং স্মরণ 
করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং আনুগত্য কর ) যাতে তোমরা (সর্বপ্রকার) সুফল প্রাপ্ত হও। 
তারা বলল ঃ (চমৎকার 1) তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা একমাত্র 
আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপদাদা যাদের (অর্থাৎ যে দেবদেবীর) পুজা 
€-অর্চনা) করত আমরা তাদের ( ইবাদত ) ছেড়ে দিই? (অর্থাৎ আমরা এরূপ করব না)। 


OAD BY পান ৩ 


অতএব, আমাদের (অমান্য করার কারণে ) যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, (যেমন (50 &5 1 


থেকে বোঝা যায় ) তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) আমাদের কাছে নিয়ে আস--যদি তুমি সত্যবাদী 
হয়ে থাক । সে বলল £ (তোমরা যখন এমনি অবাধ্য, ) সুতরাং এখন তোমাদের উপর পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ এলো বলে ! অতএব শাস্তি সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব তখনই 
পেয়ে যাবে। এছাড়া একত্ববাদ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে। তোমরা এসব প্রতিমাকে 
উপাস্য বলে থাক, যাদের নাম তোমরা উপাস্য রেখেছ ঃ কিন্তু বাস্তবে এসবের উপাস্য হওয়ার 
কোন প্রমাণ নেই। অতএব ) তোমরা কি আমার সাথে এমন (ভিত্তিহীন ) নাম সম্পর্কে বিতর্ক 
করছ, (অর্থাৎ এঁ নামধারীরা কতিপয় নামের পর্যায়ভূক্ত ) যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের 

প-দাদারা (নিজেরাই) নামকরণ করেছে, কিন্তু) এগুলির উপাস্য হওয়ার (যুকিগত কিংবা 
ইতিহাসগত ) কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রেরণ করেন নি। (অর্থাৎ বিতর্কে প্রমাণ পেশ 
করা এবং প্রতিপক্ষের প্রমাণ নাকচ করা বাদীর দায়িত্ব । তোমরা প্রমাণও পেশ করতে পার না 
এবং আমার প্রমাণের উত্তরও দিতে পার না। এমতাবস্থায় বিতর্ক কিসের)£ অতএব, তোমরা 
(এখন বিতর্ক খতম কর এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে 
প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর (শাস্তি এল এবং) আমি তাঁকে ও তীর সঙ্গীদের (অর্থাৎ মুমিনদের 
স্বীয় অনুগ্রহে এ শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং তাদের মূল কেটে দিলাম (অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
ধ্বংস করে দিলাম, ) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা (চরম পাষণ্ড 
হওয়ার কারণে ) বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। (অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও বিশ্বাস স্থাপন 
করত না। তাই আমি সে সময়কার উপযোগিতা অনসারে তাদেরকে ধ্বংসই করে দিয়েছি )। 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 
‘আদ ও সামদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 2 “আদ' প্ররুতপক্ষে নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের 


৫৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


মধ্যে এবং তীর পুন্তর সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা 
সম্প্রদায় “আদ” নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে “আদের সাথে কোথাও “আদে- 


ow 


উলা’ (প্রথম ‘আদ ) এবং কোথাও ১০%) | ৩০1. (৯31 শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এতে 


বোঝা যায় যে, ‘আদ সম্পৃদায়কে ‘ইরাম’ও বলা হয় এবং প্রথম ‘আদের বিপরীতে কোন 
দ্বিতীয় ‘আদও রয়েছে; এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। 
অধিক প্ৰসিদ্ধ উক্তি এই যে, ‘আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই 
‘আদ। তাদেরকে প্রথম ‘আদ বলা হয়। অপর পুন্ধ জাসুর পুত্র হচ্ছে “সাম্দ” ৷ তার 
বংশধরকে দ্বিতীয় "আদ" বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ‘আদ’ ও “সামুদ" উভয়ই 
ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম “আদ? এবং অপর শাখাকে “সামূদ' অথবা দ্বিতীয় 
‘আদ’ বলা হয়। ইরাম শব্দটি “আদ ও সামুদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য 


‘আদ সম্প্দায়ের তেরটি বংশ-শাখা ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাউত 
ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল 
ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু বিশিষ্ট । আয়াতে 


OAT ॥ পা AB 


৯৮০০১9159১1 ৮৮90 বাক্যের মর্ম তাই। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার 
যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের 


#53 চট EU A 


জন্য কাল হয়ে দীড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে 8 ৯ ৮৩১০ ১১ 1 ৬৮০ (আমাদের চাইতে 


শক্তিশালী কে)? এ ধরনের ওদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে । 


যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ 
করে মৃতিপৃজায় আত্মনিয়োগ করে । 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন 
তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায় 
-তাদেরকে দ্বিতীয় "আদ" বলা হয়।---( বয়ানুল কোরআন ) 


“হ্দ” একজন পয়গম্বরের নাম। তিনিও নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং 
সামের বংশধরের এক ব্যক্তি । “আদ” সম্প্রদায় এবং ‘হৃদ’ (আ)-এর বংশ-তালিকা চতুর্থ 
পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌছে এক হয়ে যায় ।---তাই হৃদ আ) তাদের বংশগত ভাই। এ কারণেই 


LASS পাপা 


আয়াতে 19 5৯ +৯ 15 1{ (তাদের ভাই হৃদ) বলা হয়েছে। 


হযরত হৃদ আ)-এর বংশ তালিকা ও আংশিক জীবন চরিত £ আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
তাদের হিদায়তের জন্য হ্‌দ আ)-কে পয়গম্থররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই 
পরিবারের একজন। আরব বংশ-বিশেষজ আবুল বারাকাত জওফী লেখেন £ হাদ (আ)-এর 
পুর্ন ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান ইয়ামনে পৌছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় 


সূরা আ'রাফ ৫৭৭ 


তারই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম 
আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব ।--(বাহ্‌রে মুহীত) 

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ আ)-র আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। 
নুহ আ)-র নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষায় কথা বলতেন।-_(বাহ্‌রে 
মুহীত )। জুরহাম থেকেই মন্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী 
ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও 
হয়ত তাই। ্‌ 

হযরত হূদ (আ) “আদ জাতিকে মৃতিপৃজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে 
এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু 
তারা স্বীয় ধনৈহর্ষের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর 
প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে । তাদের শসাক্ষেন্র 
শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান ত্রলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্ত 
এতদসত্বেও তারা শিরক ও মৃতিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাণ্রি পর্যন্ত 
তাদের উপর ঘৃণিঝড়ের আযাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান- 
কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্ত শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর মুখ থুবড়ে 
মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে ‘আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য 


তে পান টে LAA পা 


আয়াতসমূহে বলা হয়েছে pe ১5০৯ 0) 5 ৬৪১ ৪-অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপ- 


কারীদের বংশ কেটে দিয়েছি । এর মর্মকোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, 
তখন “আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ 
কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও “আদ জাতিকে নিবংশ করে 
দেওয়া হয়েছে । 

হযরত হৃদ আ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে 
যখন ‘আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হৃদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুড়েঘরে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কু*ড়েঘরটিতে বাতাস খুব সষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত 
হৃদ (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের 
কোন কষ্ট হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই 
ওফাত গান ।-_-(বাহরে মুহীত ) | 

“আদ জাতির উপর ঘৃণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে স্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মুমিনুনে নূহ আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ 
“Art GAA AL fA LRA ll { | 
৩৪১৯1 075 ৮১১ ৩১০ ৩:৩০ 1১ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও 
একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের আচার- 

৭৩-- 


৫৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


AG: 4 পা শি পর 


আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার গর বলা হয়েছে 0১ 0 ৯০০০1) 32 0-অরথা 


একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন 8 “আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব আপতিত হয়েছিল। 
জি রারাহর রগ বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘুণিঝড় দুটিই 
হয়েছিল! 


এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হুদ (অ'_')-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা । কোরআন পাকের 
ভাষায় এর বিবরণ এরাপ ঃ 


ছি (লা শো এলি 


প্রথম আয়াত ১০০৩4 পা এ ৮1৩9৯ ৯৩ ০০ এও 


পা AIGA পল E 2৩1 A UW 


৩ 2 451 Sp ১) অর্থাৎ আমি “আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হদ (আ)-কে 


a 


হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছি। সে বললঃ হে আমার সম্পৃদায় ! তোমরা শুধূ আল্লাহ্‌ 
তা‘আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় 
করনা? 

‘আদ জাতির পূর্বে নৃহ (আ)-এর সম্পৃদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও 
মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন 
মনে করেন নি; বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না? 


i’ 5 STA পা টি 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে GIDE ০১14 


পা ও লা শট পা 


৩৬ Of um SD [2৮৬ অর্থাৎ সম্পুদায়ের প্রধানরা বলল $ আমরা 


তোমাকে নিবৃদদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী । 


কথাগুলি ছিল প্রায় নূহ (আ)-এর সম্পৃদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই---সুধু কয়েকটি শব্দের 
পার্থক্য মান্্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তরও প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন নূহ্‌ 
(আঁ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোন নির্কৃদ্ধিতা নেই. ব্যাপার শুধু এতটুকু 
যে, আমি বিশ্বপালকের কাছ থেকে রসূল হয়ে এসেছি। তার বার্তা তোমাদের কাছে 
পৌছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূ্খতায় 
তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে 
পৌছে দিই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়। 

পঞ্চম আয়াতে ‘আদ জাতির সে আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে 
নূহ, (আ)-এর সম্পৃদায় উত্থাপন করেছিল অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে 
নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি; কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল। 


সুরা আ'রাফ ৫৭৯ 


এর উত্তরও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নৃহ আট) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা 
আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ফোন মান্ষ আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য 
আসবেন। কেননা মানুষকে বোঝানোর জন্য মানুষের পয়গস্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে। 


এরপর “আদ জাতিকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ঃ 


টি AS 2 ASF AT ATA পা 2-204" 


TAS AS ASOT 


০৯335815350 


অর্থাৎ স্মরণ কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক 
করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এসব 
নিয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে। ্‌ 


কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রচ্টদের 
চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল £ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদের ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি--এটাই কি 
তোমার কাম্য? না আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে 
এস, যদি সত্যবাদী হও। 


ষ্ঠ আয়াতে হুদ (আ? উত্তর দিয়েছেন ঃ$ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অঙ্ান, 
তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তি এল বলে। তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও 
এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনেও তিনি আযাব আসার সং- 
বাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসূলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাকে সাথে সাথে একথা বলতেও 
বাধ্য করল ঃ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থ- 
সমূহকে উপাস্য করে নিয়েছ। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না 
ইতিহাসগত। এদের ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার 
সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ ! 


সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আ)-এর প্রচেম্টা এবং ‘আদ জাতির অবাধ্য- 
তার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হুদ ও তার সাথী মুগমিনদের আযাব থেকে 
নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি । তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী 
ছিল না। 


এ কাহিনীতে গাফিলদের জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করায় 
নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষার সামগ্রী এবং প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য পয়গ- 
স্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। 


* ৩৭)! 54525 08 Sys 5 তার 
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(৭৩) সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল ঃ 
হে আমার সম্পূদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য 
নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি 
আল্লাহ্‌র উন্ট্রী--তোমাদের জন্য প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্‌র ভূমিতে 
চরে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
এসে স্পর্শ করবে। (৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদের “আদ জাতির পরে সদার 
করেছেন £ তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ 
কর এবং পর্বতগান্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর 
এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্পৃদায়ের দান্তিক সর্দারেরা ঈমানদার 
দরিদ্রদের জিক্তেস করল £ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, জালেহ্‌কে তার পালনকর্তী প্রেরণ 
করেছেন £- তারা বললঃ আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী । (৭৬) দাস্তি- 
করা বললঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি। 









তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

আর আমি সাম্দ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ, আ)-কে (পয়গম্বর করে ) 
প্রেরণ করেছি । সে (স্বজাতিকে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। 


সূরা আ'রাফ ৫৮১ 


(তারা একটি বিশেষ মো'জেযা চেয়ে বলল £ এ প্রস্তরখণ্ড থেকে একটি উষ্টী পয়দা 
হলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। তাঁর দোয়ায় তাই হলো। একটি প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত 
হয়ে তার ভেতর থেকে একটি ব্হাদাকার উন্ট্রী বের হয়ে এল। বিষয়টি মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক থেকে বণিত)। সেবললঃ তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
আমার রসূল হওয়ার একটি সুস্পম্ট প্রমাণ এসে গেছে। (অতঃপর তা বর্ণনা করে 
বলা হচ্ছে, ) এটি হল আল্লাহ্‌র উন্ট্রী, যা তোমাদের জন্য প্রমাণ (হিসাবে প্রকাশ করা 
হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র উন্ত্রী বলে অভিহিত হয়েছে। কেননা, এটি আল্লাহ্‌র প্রমাণ )। 
অতএব (আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও স্বয়ং এরও কিছু অধিকার রয়েছে । 
সেগুলো এই যে,) একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্‌র ভূমিতে (ঘাস-পানি) খেয়ে ফিরবে। (নিজ 
পালার দিন পানি পান করবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে।) এবং একে অসৎ- 
ভাবে (কম্টদানের ইচ্ছায় )স্পর্শ করবে না--অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও 
করবে এবং হে আমার সম্প্রদায় ) তোমরা স্মরণ কর, (এবং স্মরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার 
কর এবং আনুগত্য কর )। তিনি তোমাদের “আদ জাতির পরে (ভূগৃষ্ঠে ) আবাদ করেছেন 
এবং তোমাদের পৃথিবীতে বসবাসের €( মনমত ) ঠিকানা দিয়েছেন । তোমরা নরম মাটিতে 
(রহদাকার ) অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগান্র খোদাই করে তাতে €(-ও) প্রকোষ্ঠ 
নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলার (এসব ) নিয়ামত (এবং অন্যান্য নিয়ামতও ) 
স্মরণ কর। (এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে ) পৃথিবীতে অনর্থ সৃচ্টি করো না। (অর্থাৎ 
বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এত উপদেশ সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন দরিদ্র লোক বিশ্বাস স্থাপন 
করল । অতঃপর তাদের ও বড়লোকদের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হল, অর্থাৎ) তার সম্প্রদায়ের 
দাস্তিক প্রধানরা ঈমানদার দরিদ্রদের জিক্তেস করল £ তোমরা কি এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন 

যে, সালেহ আ) স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ থেকে পেয়গম্বররূপে ) প্রেরিত (হয়ে এসেছেন)? 
তারা (উত্তরে ) বলল £ নিশ্চয়, আমরা সে বিষয়ে (অর্থাৎ সে নির্দেশের ) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস 
করি, যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। দীস্তিকরা বলল £ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছ, আমরা তা অস্বীকার করি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ্‌ (আ) ও তার সম্প্রদায়ের অবস্থা বণিত হয়েছে। 
যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নৃহ্‌ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'‘রাফের 
শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার 
কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বণিত হবে। 


রে AS ভা জা. জনি 


আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ০০০০০৯৬1১3০ ০15 


ইতিপূর্বে “আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ‘আদ ও সামুদ একই দাদার বংশ- 
ধরের দ্ু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয়। একটি “আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামুদ সম্প্রদায় । তারা আরবের উত্তর 


৫৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত । তাদের, প্রধান শহরের নাম ছিল “হজর' । বর্তমানে একে 
সাধারণত “মাদায়েনে সালেহ্‌* বলা হয়। “আদ” জাতির মত সামুদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী 
ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল 
ডুমিতে বিশাল এলাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ 
নির্মাণ করত । “আরদুল-কোরআন," গ্রস্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান লিখেছেন £ 
তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে । এগুলোর গায়ে ইরামী ও 
সামুদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে। 


পাথিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্ষের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে । বিস্তশালীরা আল্লাহ্‌ 
ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সাম্দ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে। 


অথচ পূর্ববর্তী কওমে নৃহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত । 

এবং “আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে বিবেচিত হত। 
কিন্তু এশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে 
স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। “আদ জাতির ধ্বংসের 
পর সামুদ জাতি তাদের পরিত্যন্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব 
জায়গায় নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ* 
হয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা “আদ জাতির অনুরূপ কার্ষকলাপও শুরু করে দেয়। 
আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়ে শিরক ও মৃতিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হিদায়তের জন্য সালেহ (আ)-কে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ 
করেন । তিনি বংশ ও দেশের দিক রি সাম্দ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর 


পা ডে টি তা 


ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁকে SY LS *৯ 15৯ 1{ অর্থাৎ সামূদ জাতির ভাই বলে 


উল্লেখ করা হয়েছে । সালেহ (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম 
(আ) থেকে শুরু করে তা পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে 


LAI G G3 ud a পামA্লাল টি পাশা রা 
বলা হয়েছে 8 Ml Lo ০1 ৪৮৮) 8০1 4৩ ০৭ ১৪৩ 


লারা 


পা নিল 


৬৯১ i Ww 331 ১-_ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, 


যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও মৃতিপৃজা পরিহার করার নির্দেশ দেয় । 
পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের ন্যায় সালেহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে প্রতিপালক ও শ্রচ্টা নহ কর । তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই । 


€ Sun Se Au AZ Ty এট 95 রা 
তার ভাষায় ঃ ঠ Le BIT SUE 
3৬6 ১0৩০ 7৩ 2০৮25 
77980 03 % 9) পদ AIA পা তা 


এতদসজে আরও বললেন $ ১ ৩ is? শরিক ১৪ __ অর্থাৎ 


সি 


সুরা আণ্রাফ ্‌ ৫৮৩ 


এখন তো একটি সুস্পম্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে । 
এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উন্ত্রী। এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে 
এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে । এ উনদ্ট্রীর ঘটনা 
এই যে, হযরত সালেহ (আ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত 
দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার 
পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি 
দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁকে স্তব্ধ করে 
দিতে পারব। সেমতে তারা দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হন, 
তবে আমাদেরকে “কাতেবা' পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও 
স্বাস্থ্যবতী উন্ট্রী বের করে দেখান । 


সালেহ্‌ (আ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের 
দাবী পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ তো) প্রথমে দু'রাক আত 
নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দৌয়া করলেন, “ইয়া পরওয়ারদেগার ! আপনার জন্য কোন 
কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবী পূরণ করে দিন।” দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে 
স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর 
অনুরূপ একটি উন্্রী বের হয়ে এল । 


সালেহ আ)-এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক তধ্ক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে 
গেল এবং অবশিম্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও 
মৃতিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল! হযরত সালেহ্‌ 
(আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আঘাব 
এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন £ এউন্্রীর দেখাশোনা 
কর। একে কোনরূপ কম্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে 
পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে । নিম্নোক্ত আয়াতে এ 
কথাই ব্যক্ত হয়েছে £ 
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নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহ্‌র যমীনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভি- 
রায়ে স্পর্শ করো নাঃ নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উন্ত্রীকে 
‘আল্লাহ্‌র উদর’ বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্‌র অসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ্‌ 
(আ)-এর মো'জেযা হিসাবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা আ)-র 
জন্মও অলৌকিক গন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র আত্মা) বলা হয়েছে । 
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AS AT 


48 05) 950 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উন্ট্রীর পানাহারে তোমাদের 


মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমীন আল্লাহ্‌র এবং এর উৎপন্ন 
ফসলও আল্লাহ্‌র সৃজিত । কাজেই তাঁর উন্ত্রীকে তাঁর যমীনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে 
সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে। 


সামুদ জাতি যে কৃপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তদেরকে পান করাত, এ উন্্রীও 
সে কূপ থেকেই পানি পান করত । কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উন্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন 
পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত । হযরত সালেহ্‌ (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফায়সালা করে 
দিলেন যে, একদিন এ উন্্র পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে! 
যেদিন উদ্ট্রশী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উদ্ট্রীর দুধ দারা তাদের সব পাত্র ভতি করে 
নিত। কোরআনের অন্ন্ত এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ 
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তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কৃপের পানি তাদের এবং উল্ট্রনীর মধ্যে বন্টন হবে ---একদিন 
উন্্রশর এবং পরবর্তী দিন তাদের ৷ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা 
দেখাশোনা করবে-:-যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে । অন্য একক আয়াতে আছে £$ 
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উন্্রী একদিন এর পানি এবং অন্য নিদিষ্ট দিনের পানি তোমাদের । 


দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে 
আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ মরণ করানো হয়েছে, যাতে 
তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে $ 
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৩8 0৩51 ৩5255321055 58 ৮০ এতে উলি শব্দটি এর 


বহুবচন । এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি । )%০১ শব্দটি )০১-এর বহুবচন। এর 
অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ । ১ 5১০০১ শব্দটি ০১ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ প্রস্তর 
খোদাই করা । ০) ৯ শব্দটি ০+৯-এর বহুবচন । এর অর্থ পাহাড় । ০ 47 শব্দটি 

(৬-.এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামত স্মরণ 


কর যে, তিনি "আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের 
ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন 


সুরা আণরাফ ৫৮৫ 


যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গান্র 


ASIN বাসি 


খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ১75৩৩ 


ঠা জেলা তা পা শপ তা 
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স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি 
করে ফিরো না। 


জ্ঞাতব্য বিষয় £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাস"আলা 
জানা যায়। 


এক. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব গয়গরন্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই 
অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে 
ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা। 


দুই. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা 
পয়গস্বরদের দাওয়াত কবূল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও 
শাস্তির যোগ্য হয়েছে। 

তিন. তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র 
নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফিরদেরকেও দান করা হয়: যেমন “আদ ও সামূদ জাতির 
সামনে আল্লাহ্‌ তা“আলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন | 


চার. তফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও 
বহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এবং বৈধ । 


এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী-রসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি । কারণ, 
এগুলো মানুষকে গাফিল করে দেয়। রস্লুল্লাহ সো) থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে 
যেসব বক্তব্য বণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই । 


তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামৃদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা 
হয়েছে । একদল সালেহ (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ৷ দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী 
কাফিরদের । বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ সালেহ্‌ (আ)-র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, 

যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত---অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাষী 

তফসীর কবীরে বলেন £ এখানে দু'দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে । কিন্তু কাফিরদের গণটি 
৭৪--_ ্‌ ্‌ 


৫৮৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 
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৬১21০ ১৪৬০-এ টিটি বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি ৬৯৮৩ 


AS adn 


J 5৫5১০৭ 1 ১%] বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফিরদের অহংকার 


গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে ঃ 
পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা 
কাফিরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে 
পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও 
মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফিররা মু'মিনদের বলল ঃ 
তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ (আট তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল? 


উত্তরে মুমিনরা বলল ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়তসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, 
আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী । 


তফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ সাম্দ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলংকার- 
পূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রসূল কি না। 
আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও 
নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ, তা'আলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম । জিজ্ঞাস্য 
বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না। আল্লাহ্‌র 
. ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী । 


কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামৃদ জাতি পূর্ববৎ ওদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল ঃ 
যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন- 
সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন ! এগুলো মানুষের চোখে পর্দা 
হয়ে ৪৪ । ফলে তারা জাত্দ্রল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে। 
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(৭৭) অতঃপর তারা সে উন্্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকতার আদেশ অম্মান্য 
করল। তারা বললঃ হে সালেহ, নিয়ে এস হদ্দ্রারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি 
রসুল হয়ে থাক! (৭৮) অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। ফলে সকাল 


S\N 





সূরা আ'রাফ ৫৮৭ 


বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা লাশ হয়ে গড়ে রইল। (৭৯) সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান 
করল এবং বলল £ হে আমার সম্পূদায় ! আমি তোমাদের কাহ্ে স্তীয় পালনকর্তার পল়্গা 
পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা মঙ্জলাকাঙ্ক্ষীদেরকে 
ভালবাস না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ মোট কথা, তারা সালেহ্‌ আ)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং উন্ত্রশীর 
নির্ধারিত হকও আদায় করল না, বরং] অতঃপর উন্ত্রসকে (-ও) হত্যা করল এবং স্বীয় পালন- 
কর্তার আদেশ ( অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের আদেশও ) অমান্য করল এবং (তারও 
উপর ওদ্বত্য এই দেখাল যে,) তারা বলল ঃ হে সালেহ্‌ ! তুমি যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে 
শাস্তির ) ভয় আমাদেরকে দেখাতে তা নিয়ে এস, যদি তুমি পয়গম্ধরই হয়ে থাক। কেননা, 
পয়গম্বরের সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য । অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভুমি- 
বস্প। অতএব (দেখা গেল,) ভোরবেলায় তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে গড়ে রয়েছে। 
[ তখন সালেহ (আ) তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং অনুতাপ ভরে স্বগত 
সম্বোধন করে ] বলল £ হে আমার সম্পৃদায় ! আমি তো তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার 
নির্দেশ পৌছে দিয়েছিলাম ( যা পালন করলে তোমরা মুক্তি পেতে) এবং আমি তোমাদের 
(অনেক) মঙ্গল কামনা করেছি (কত আদর-যত্র করে বুঝিয়েছি) কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) 
তোমরা হিতাকাঙক্ষীদের পছন্দই করতে না (তাই আমার কথায় কর্ণপাত করলে না এবং 
পরিণামে এই অশুভ দিন দেখেছ )। 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, সালেহ আ)-র দোয়ায় পাহাড়ের একটি 
বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উন্ত্রী বের হয়ে এসেছিল । আল্লাহ্‌ 
তা“আলা এ উন্ত্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন । সেমতে 
সে জনপদের সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উন্দ্রী তার সব পানি 
পান করে ফেলত। তাই সালেহ্‌ (আ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন 
যে, একদিন উল্ত্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা । 


সুতরাং এ উদ্ত্রীর কারণে সাম্দ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস 
কামনা করত। কিন্ত আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না। 


যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বৃদ্ধি-ক্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে 
দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন । সুতরাং সম্পূদায়ের পরমাসুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল 
যে, যে ব্যক্তি এ উন্ত্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে 
ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে । . | 


সম্পুদায়ের দু'জন যুবক ‘মিসদা’ ও ‘কাসার’ এ নেশায় মত্ত হয়ে উন্ত্রীকে হত্যা করার 


৫৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উন্ত্রীর পথে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে 
বসে রইল। উল্্রী সামনে আসতেই “মিসদা" তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং “কাসার' 
তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। 


কোরআন পাক তাকেই সামুদ জাতির সর্বরহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে ঃ 


শান তা পা HAA 


5 ৬% | ৮৪০1০ 1 কেননা, তার কারণেই গোটা সম্পৃদায় আযাবে পতিত হয়। 
উল্ভ্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ্‌ (আ) স্বীয় সম্পৃদায়কে আল্লাহর নির্দেশ 
জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। 


॥:5৮ ৩ IAT IAT 25 A BS ন 


1 0৯6 ০০ 2 4১1 ১ 338311৩১17০ __ অথাৎ আরও 


তিন দিন আরাম করে নাও € এরপরই আযাব নেমে আসবে )। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম 
হওয়া সম্ভবপর নয়।. কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ 
ও হুশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং সালেহ (আ)-র একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ 
করে বলল £ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে? 


সালেহ আ) বললেন £ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও---আগামীকাল রূহস্পতি- 
বার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নিবিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। 
অতঃপর পরশ শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন 
সবার মুখমণ্ডল ঘোর কুষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে । এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হত- 
ভাগ্য জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ্‌ (আ)-কেই হত্যা করার 
সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, 
তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যা- 
বাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন 
পাকের অন্যন্তত বিশদভাবে বণিত হয়েছে । এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের 
বেলা সালেহ আ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গুহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তাআলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। 


54275 পা পাপা RB LAST AD পলাল 


ই তারাও গোপন 


ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই 
পারল না। রৃহস্পতিবার ভোরে সালেহ (আ)-র কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর 
হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল । প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালিমরা ঈমানের প্রতি 
মনোনিবেশ করল নাঃ বরং তারা সালেহ আ)-র প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি 
তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন, তার গযবেরও 
লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও 
ক্ষতিকে লাভ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে । 


সূরা আ'রাফ ৫৮৯ 


দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল 
হয়ে গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন্‌ দিক থেকে কিভাবে 
আযাব আসে। 


এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার 


শোনা গেল । ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হল। আলোচ্য 
রর “AG 223A লা লোলা 
আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে । ৪৪1১1 ৯৪১ ১১0 এখানে 


১৯) শব্দের অর্থ ভূমিকম্প । 


9 পাস SFI 


অন্যান্য আয়াতে ৮০৩) ৪ ১২ 1-ও বলা হয়েছে। ০ শব্দের অর্থ ভীষণ 


চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার 
আযাবই এসেছিল । নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার । 


| ০টি পা ডি তোলা 


ফলে তারা ৩৬০ আঁ ৯30 ৯ বিসিত ৩০৩ পরিণত হয়েছিল । > 
শব্দটি ॥ 5% ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। 
(কামৃস ) অৰ্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। 
8315০ 5 8১8) ১ 41 ও ৩০ 
এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ 
হাদীসে বণিত হয়েছে । কিছু অংশ এমনও রয়েছে, যা তফসীরবিদরা ইসরাইলী ( অর্থাৎ 


ইহুদী ও খুস্টানদের ) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন । কিন্ত সেসব বর্ণনার উপর কোন 
ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয় | 


সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ (সা) 
হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সাম্দ জাতির উপর আযাব এসেছিল । 
তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ 
কিংবা এর কৃপের পানি ব্যবহার না করে ।---(মাযহারী ) 


কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন £ সামৃদ জাতির উপর আপতিত আযাব 
থেকে আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি । এ ব্যক্তি তখন 
মন্কায় এসেছিল । মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। 
অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সাম্দ জাতির আযাব তার উপরও পতিত 
হয় এবং সেও স্ৃত্যুমূখে পতিত হয়। রসূলুল্লাহ্‌ সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার বাইরে আবু 
রেগালের কবরের চিহুও দেখান এবং বলেন ঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে 
গিয়েছিল ৷ সাহাবায়ে কিরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও 
বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোন্ন আবু রেগালেরই বংশধর 1---€ মাহহারী ) 


৫৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ততীয় খণ্ড 


এসব আমাববিধবস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা ভবিষ্যৎ লোকদের 
জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার 
করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে বিদ্য- 


ZA পা A পাটি 51995 পানিও AT 


মান রয়েছে £ 45 ঠা ৯১ ০৬ ৩০ ৯ 1) 
আযাবের ঘটনা বিরত করার পর বলা হয়েছে £ 
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1.৮ 


০ ০৬০০ 001, ৬ ৮০ ১৪) ১--অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব নাহিল হওয়ার পর 


সালেহ (আট) ও ঈমানদাররা সে এলাকা পরিত্যাগ করে অনন্ত চলে যান। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে, তার সাথে চার হাজার মু’মিন ছিল । তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের 
'হাজরামাওতে, চলে গেলেন । সেখানেই তাঁর ওফাত হয় । কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে 
তার মন্ধায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়। . 


আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, সালেহ্‌ ত) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন 
করে বললেন £ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম: পেীছে 
দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের 
পছন্দই কর না। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ 
কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। 
রসূলুল্লাহ (সা) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরায়েশ সর্দারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে 
কিছু কথা বলেছিলেন । এছাড়া সালেহ্‌ (আ)-র এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও 
হতে পারে---যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(৮০) এবং জামি লৃতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্পুদায়কে বলল £ তোমরা 

কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ? (৮১) তোমরা 

তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। এতে করে তোমরা সীমা 

অতিক্রম করহু। (৮২) তাঁর সম্পুদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে 

জনপদ থেকে। এরা খুব পৃত-পবিভ্র থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর 

পরিবার-পরিজনকে বীচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে 


গিয়েছিল । আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৮৪) অতঃপর দেখ, অপরাধীদের 
পরিণতি কেমন হয়েছে! 





তসফীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি লূত (আ)-কে (কতিপয় জনপদের দিকে পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। 
যখন সে স্থীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ উহ্মত )-কে বলল £ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, 
যা তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ার কেউ করেনি £ (অর্থাৎ ) তোমরা পূরুষদের সাথে কাম- 
প্ৰবৃত্তি চরিতার্থ করছ নারীদেরকে ছেড়ে (এবং এ কাজ তোমরা কোন ধৌকাবশত করছ না,) 
বরং (এ ব্যাপারে ) তোমরা (মানবতার ) সীমা অতিক্রম করেছ। বস্তুত ( এসব বিষয়ে ) 
তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এছাড়া আর কোন (যুক্তিসঙ্গত ) উত্তর ছিল না যে, ( অবশেষে 
বাজে পন্থায় ) তারা পরস্পর বলতে লাগল £ তাদেরকে (অর্থাৎ লৃত ও তার সঙ্গী মু’মিন- 
দেরকে ) তোমাদের (এ ) জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা ) তারা বড় পৃত-পবিত্র 
সাজছে (এবং আমাদের অসাধু বলছে । কাজেই অসাধূদের মধ্যে সাধুরা কেন থাকবে £ 
তারা বিদ্রুপছলে একথা বলেছিল )। অনন্তর (ব্যাপার যখন এতদূর গড়াল, তখন ) আমি 
€এ জাতির প্রতি আযাব নাধিল করলাম এবং) লূত (আ) ও তাঁর সাথে সম্পর্ককারীদের 
(অর্থাৎ পরিবারবর্গ ও অন্যান্য মৃর্মমনকে এ আযাব থেকে ) উদ্ধার করে নিলাম € অর্থাৎ 
পূর্বেই তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল )। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ; 
সে (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) তাদের মধ্যেই রয়ে গেল যারা সেখানে আযাবে রয়ে 
গিয়েছিল এবং তোদের আযাব ছিল এই যে,) আমি তাদের উপর এক নতুন ধরনের (অর্থাৎ 
প্রস্তরের ) রষ্টি বর্ষণ করেছিলাম । অতএব (হে দর্শক, ) দেখে নাও অপরাধীদের পরিণাম 
কিরূপ হয়েছে ! (তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য বোধ করবে যে, অবাধ্যতার কি 
পরিণাম হয়)! 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত আ)-এর 
কাহিনী । 


৫৯২ তফসীল্রে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


লৃত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ)-এর ভ্রাতুষ্পূত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল 
পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মুতিপৃজার ব্যাপক প্রচলন 
ছিল! স্বয়ং হযরত ইবরাহীম আ)-এর পরিবারও মুতিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের 
হিদায়তের জন্য আল্লাহ, তা'আলা ইবরাহীম আ)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্ত সবাই 
তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ 
থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। 


নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী হযরত সারা ও জ্রাতুষ্পু্র লৃত মুসলমান হন। 


INS পপ | 


৮ -) ১-১ ০ ১ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ ছেড়ে শাম 


দেশে হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম 
(আ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদুরেই অবস্থিত। 


লূত (আ)-কেও আল্লাহ্‌ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের 
মধ্যবতী সাদুমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম, 
আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সুগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন 
পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমস্টিকে “মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। 
এসব শহরের মধ্যে সাদু'মকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লৃত আট) এখানেই অবস্থান 
করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের 
প্রাচুর্য ছিল। (এসব গ্রতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাসীর, আল-মানার 
প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে )। 


কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে £ 


900 


LATA 
(০৪৭ ৮) 01 ৯৫০৬ ৩ 115 অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, 


সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 
স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈহর্ষের 
নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে যে, লঙ্জা-শরম ও ভালমন্দের স্থভাবজাত পার্থক্যও বিজ্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন 
প্ররুতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য 
হওয়ার কারণে সাধারণ জন্ত-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। ্‌ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত লূত আ)-কে তাদের হিদায়তের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি 
স্বজাতিকে হুশিয়ার করে বলেন ঃ 


I a" ASAT 


০৯০ ১ 2 1 ue pe Le ৪১ ও) ও ১5) 31 অর্থাৎ 
তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি? 


সূরা আ'রাফ ৫৯৩ 


টি পা a EE ad 


€০ 
যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক ৬০০৯ ৬ ৩) 8১] আলিফ ও 


লাম ব্যতিরেকেই ৬০০৯ ৩৬ শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ 
৪৫৯ 1] বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত 
অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঙ্চোর অপরাধ । 


এরপর বলা হয়েছে £ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি । আমর 
ইবনে দীনার বলেনঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি ।--- 
( মাযহারী ) সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যভি্র চিন্তাও এদিকে যায়নি । 
উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বলেনঃ কোরআনে লূত আ)-এর সম্পূদায়ের ঘটনা 
উল্লিখিত না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে 
পারে ।---€ ইবনে কাসীর ) 


এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক 
গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববতীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে বায় যদিও তা 
কোন শরীয়তসম্মত ওযর নয় ॥ কিন্তু সাধারণের দুম্টিতে তাকে কোন-না-কোন স্তরে ক্ষমা- 
যোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গোনাহ্‌ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন 
কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা 
কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ্‌ ও শাস্তি তো 
চাপেই, সাথে সাথে এসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার 
সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়। 


দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পম্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ 
তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি 
হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা । এ পন্থা ছেড়ে 


অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক । 


এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতে 
অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ্‌ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা রে) 
বলেন ঃ যারা এ কাজ করে, তাদের এ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন লূত আ)-এর সম্পৃ- 
দায়কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বধষিত হয়েছে এবং 
মাটি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে 
উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মসনদে-আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে 
মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর বাচনিক বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) এরূপ 


ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেনঃ ৯৮৪ ০ 1) 0০ ৩) 151১5 অর্থাৎ এ কাজে জড়িত 
উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।---€( ইবনে কাসীর ) 
৭৫-_- 


৫৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


পা AS ABI AT ASAT AT 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ১৯৮৯০ {551491403 অর্থাৎ তোমরা 


মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্পুদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের 
আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ 
কাজে লিপ্ত হয়েছ! 


তৃতীয় আয়াতে লূত আ)-এর উপদেশের জবাবে তীর সম্পুদায়ের উক্তি বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে ঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হল না, তখন 
রাগের বশবর্তাঁ হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল £ এরা বড় পবিভ্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। 
এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও । 


তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ সম্পুদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির 
কথা বণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত 


Ey AACA 


(আট ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় 8 $ 1০০ | 


Cea পা 


১৩৪ { 5 বলা হয়েছে । অর্থাৎ আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি । 


আহল, সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয় । এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ 
তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তার সহধমিণী মুসলমান হয়নি । 


1 
“YW ALAA “A OA শা শার্লি 


কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ rr en J est ©১৯2৮ 


A ASA 


(৯1৯) অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে 


বাহ্যত বোঝা যায় যে, লূত আ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল । সুতরাং তারাই 
আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেনঃ আহূলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য 
মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সার কথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। 
তাদের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা লৃত আ)-কে নির্দেশ দেন যে, ত্র 
ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে বস্তি থেকে বের 
হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, 
তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। 


হযরত লূত আ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ 
রাত্রে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বণিত রয়েছে। এক 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে 
চলার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল । 


সুরা আরাফ ২ ৫৯৫ 


ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ 
ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে 
যে, আমি লূত (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনক্ষে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর 
সহধমিণী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার 
নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। 


চতুর্থ আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক 
অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হৃদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে ঃ | ূ 


৪.8): তা তে AAT তা ডি পানি পাপা পালিত পা পা শালা 
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অর্থাৎ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং 


তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহহ্যুক্ত ছিল। 
সে বস্তিটি এ কাফিরদের থেকে বেশী দূরে নয়। 


এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বধষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে জিবরাঈল 
(আ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বধিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত 
ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বধ়িত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। 
এসব প্রস্তর চিহন্যুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে এ ব্যক্তির 
নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ৷ সুরা হিজরের আয়াতে 


“A AY IAW EEA পলা 


এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ wf yi আস ৮১ ৬৯৮৪ অর্থাৎ 


সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। 


এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর 
অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে 
দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ 
করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবুষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড 
উল্টিয়ে দেওয়া হুয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, 
তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয় । 


লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে 
দেওয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে । কারণ, 
তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। 


সূরা হদে বণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাক আরবদের হশিয়ার.করে একথাও 
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লাল 


বলেছে যে, ns ০৬০ 1 এ ৩৩ অরথা উল্টে দেওয়া 


৬ 

বস্তিগুলো জালিমদের কাছ থেকে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই 
সেগুলো তাদের চোখের সামনে গড়ে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করে না। 

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়ই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে । বায়তুল- 
মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি ‘লূত সাগর’ অথবা ‘মৃত ত সাগর’ নামে 
পরিচিত ! এর ভূভাগ সমূদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত । এর একটি বিশেষ অংশে 
নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন জন্ত, প্রাণী এমনকি মাছ, 
ব্যাঙ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, 
এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল । 
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(৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াম্মেবকে প্রেরণ করেছি । নে বলল ঃ 
হে আমার সম্পদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য 
নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, 
তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের 
সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সুচ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর, 
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৬) তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্র 





সূরা আ'রাফ ৫৯৭ 


প্রতি বিশ্বাসীদের হুমকি দেবে, আল্লাহর পথে বাঁধা সৃচ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান 
করবে। স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অধিক 
করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর দি 
তোমাদের একদল এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ঘা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে এবং 


একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না 
করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি মাদইয়ানের € অর্থাৎ মাদইয়ানের অধিবাসীদের ) প্রতি তাদের ভাই 
শোয়ায়েব ( আ)-কে (পয়গন্ধর করে ) পাঠিয়েছি। সে মোদইয়ানবাসীদের) বলল ঃ হে 
আর্মার সম্পূদায় ! তোমরা ( শুধুমান্র ) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । তাঁকে ছাড়া তোমাদের উপাস্য 
(হওয়ার যোগ্য ) কেউ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমার 
নবী হওয়ার ) প্রকাশ্য প্রমাণস্বরূপ মো'জেযা এসে গেছে। (যখন আমার নবুয়ত সপ্রমাণিত) 
অতএব, (শরীয়তের বিধি-বিধানে আমার কথা মান্য কর। সেমতে আমি বলি,) তোমরা 
মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদি কম দিয়ো না (যেমন এটাই 
তোমাদের অভ্যাস) এবং ভূপৃে, (শিক্ষা, একত্ববাদ, পয়গম্বর প্রেরণ এবং মাপ ও ওজনে ন্যায়- 
বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে )তার সংস্কার সাধন করার পর অনর্থ বিস্তার করো না 
অর্থাৎ এসব বিধানের বিরোধিতা ও কুফরী করো না। এগুলোই অনর্থের কারণ)। এটি অর্থাৎ 
আমি যা বলছি, তাই পালন করা) তোমাদের জন্য (ইহকাল ও পরকালে ) কল্যাণকর যদি 
তোমরা (আমাকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর, (যার প্রমাণ রয়েছে । যদি বিশ্বাস করে পালন কর, 
তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ইহকাল ও পরকালে তোমাদের জন্য উপকারী, পরকালে তো মুক্তি 
আছেই । আর ইহকালে শরীয়ত পালন করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে । বিশেষত 
মাপ ও ওজন পুরোপুরি দিলে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে 
ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে )। এবং তোমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বসে থেকো না 
যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে) হুমকি দেবে এবং 
(তাদেরকে ) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ঈমান ) থেকে বাধা দান করবে এবং এতে (এ পথে) বক্রতা 
(ও সন্দেহ ) অনুসন্ধান করবে । (অর্থাৎ অনর্থক আপত্তি তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে । 
তারা উল্লিখিত পথভ্রষ্টতার সাথে সাথে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার কাজেও লিপ্ত ছিল । পথে 
বসে তারা আগন্তকদের এই বলে বিভ্রান্ত করত যে, শোয়ায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো 
না। তাহলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব । অতঃপর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে উৎসাহ 
প্রদান এবং প্রতিশোধ স্মরণ করিয়ে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে । অর্থাৎ ) এবং স্মরণ কর, 
যখন তোমরা (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে ) অল্প ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের (সংখ্যাক্ 
অথবা অর্থ-সম্পদে ) বেশী করে দিয়েছেন (এ হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি উৎসাহ প্রদান।) এবং 
দেখ তোকিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থ-(অর্থাৎ কুফর, মিথ্যারোপ ও জুলুম ১, কারী- 
দের। যেমন কওমে নৃহ্‌, “আদ ও সামৃদের ঘটনা পূর্বে বণিত হয়েছে । এমনিভাবে তোমাদের 


৫৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


উপরেও আযাব আসার আশংকা রয়েছে। এ হচ্ছে কুফরের কারণে ভীতি প্রদর্শন আর যদি 
(তোমরা এ কারণে আযাব না আসার সন্দেহ কর যে,) তোমাদের একদল সে বিষয়ের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে, এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না 
করে, (তবুও উভয় দল একই অবস্থায় রয়েছে, যারা বিশ্বাস করেনি, তাদের উপর কোন 
আযাব আসেনি । এতে বোঝা যায় যে, আপনার ভীতি প্রদর্শন অমূলক )। তবে (এ 
সন্দেহের উত্তর এই যে, তাৎক্ষণিক আযাব না আসায় একথা কেমন করে বোঝা গেল যে, 
আদৌ আযাব আসবে না)? সবর কর যে পর্যন্ত আমাদের (উভয় দলের ) মধ্যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা (কার্যত) মীমাংসা না করে দেন (অর্থাৎ আযাব নাঘিল করে মু'মিনদের রক্ষা 
করবেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দেবেন )। বস্তুত তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী (তার 
মীমাংসা সম্পূর্ণই সঙ্গত হয়ে থাকে )। 


আনুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পয়গম্ধরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আট) ও তার 
সম্পৃদায়ের । আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বির্ত হয়েছে । 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ) ছিলেন হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এর পুন্ত্র মাদইয়ানের বংশধর । হযরত লূত আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়- 
তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস 
করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে । অতএব, “মাদইয়ান* একটি জাতির ও একটি 
শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর “মায়ানের অদুরে বিদ্যমান 


লা গুতা 


রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যন্র মুসা আ)-র কাহিনীতে বলা হয়েছেঃ ১১১০১ 5 
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A 


wr? £ ০ এতে এ জনপদটিকেই বোঝানো হয়েছে ।---€ ইবনে কাসীর ) 


হযরত শোয়ায়েব আ)-কে চমৎকার বাগ্িমতার কারণে খতীবুল আম্বিয়া" বলা হয় । 
€ ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত ) 


হযরত শোয়ায়েব (আট) যে সম্পূদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে 
কোথাও তাদেরকে “আহ্‌লে মাদইয়ান' ও “আসহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে 
আবার কোথাও “আসহাবে আইকা” নামে । ‘আইকা’ শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আসহাবে মাদইয়ান” ও ‘আসহাবে আইকা, 
পৃথক পৃথক জাতি । তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় । হযরত শোয়ায়েব আ) 


প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির 
প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন রূপ । 


“আসহাবে মাদইয়ানের, উপর কোথাও ৬০৯৮০ এবং কোথাও ১৯৫ ১) এবং ‘আসহাবে 


সূরা আ'রাফ ৫৯৯ 


আইকার উপর কোথাও ঠ&৬ এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। 8০৬০ শব্দের 
অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। ৬৯) শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ৯৬ শব্দের 


অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে নাযিল করা হয় যে, প্রথমে 
কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে । 
অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া 
পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। 
এভাবে আল্লাহ্‌র অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই 
নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা 
থেকে অগ্নিবুষ্টি বিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প । ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায় । 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ ‘আসহাবে মাদইয়ান’ ও ‘আসহাবে আইকা’ একই 
সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোললিখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে 
মেঘমালা থেকে অগ্নি বষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প 
হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা । 


মোট কথা, উভয় সম্পৃদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্পুদায়ের দু'নাম হোক, 
হযরত শোয়ায়েব আ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 
হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্রের অভিন্ন দাওয়াত। এর 
সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা । হক দু'প্রকার £ এক. সরাসরি আল্লাহ্‌র হক, যা করা না 
করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন, ইবাদত, 
নামায, রোযা ইত্যাদি । দুই. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে । শোয়ায়েব 
(আ)-এর সম্পৃদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল । 


তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্র হকের 
বিরুদ্ধারণ করছিল । এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক 
নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়ভীতি 
দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করতে বাধা দিত । তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল । এসব অপরাধের পরি- 

প্রেক্ষিতে তাদের হিদায়তের জন্য শোয়ায়েব আ) প্রেরিত হয়েছিলেন । 
আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের. সংশোধনের জন্য শোয়ায়েব আ) 


৫ 
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তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন । প্রথমত ৪.৬ ১১ 1০214 এ 1১১৬! ৯৬ 2 
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অর্থাৎ হে আমার সম্পৃদায় ! তোমরা আল্লাহ্র রি কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার 

যোগ্য কেউ নেই । একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন । এটিই সব 

বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ । এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বন্তর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, 

গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল । তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া 


৬০০ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ASUD A HI BEAN পা 8 পা 


হয়েছে । আরও বলা হয়েছে ঃ ৯১ ৩৮০ ৬৪ ৭ (৮ = এ ১৪ অর্থাৎ তে তোমাদের 


কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পম্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ 
এসব মো“জেযা, যা শোয়ায়েব আ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল । তাঁর মো"জেযার বিভিন্ন 
প্রকার তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে । 


দ্বিতীয়ত ৮810০ ২01০4385017 IASB LC 
এতে ০৬ শব্দের অর্থ মাপ এবং ০1) শব্দের অর্থ ওজন করা। /*৪ শব্দের 
অর্থ কারও পাওনা হাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের 
দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না। 

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে 


AD AT পি পা Aপালা লা 


কম দিয়ে করাহত। অতঃপর (৯ ১৯০ 1, 3) 5০43 ॥ 5 বলে সর্বপ্রকার হকে 


নটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য 
যে কোন বস্তর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।---(বাহরে মুহীত) 


এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, 
তেমনি অন্যান্য হকে ভ্রটি করাও হারাম । কারও ইযযত-আবরু নম্ট করা, কারও পদমর্যাদা 
অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ভ্ুটি করা অথবা 
যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তভূর্তি, 
যা শোয়ায়েব আ)-এর সম্প্রদায় করত । বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুলাহ, (সা) মানুষের 
ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন । 


কোরআন পাকে (১৯০ ও ২৯০৮১ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । উপ- 
রোক্ত সব বিষয়েই এর অন্তর্ভূক্ত । হযরত ওমর রো) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুক্-সিজদা 


করতে দেখে বললেন £ ৮১০৯৪ এ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ভ্রুটি করেছ। (মুয়াত্তা 
ইমাম মালেক ) অর্থাৎ তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি । এখানে নামাযের হক পূর্ণ করাকে 
৮৮9০১ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
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পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এবাক্যটি সূরা আ"রাফে 
পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে । সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক 
সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য 


সূরা আ'রাফ ৬০১ 


রাখা । বস্তত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হল, 
আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনি- 
ভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। 
শোয়ায়েব আ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল । ফলে 
পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল, তাই তাদেরকে উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষে অনর্থ সৃষ্টি করবে । তাই এগুলো 
থেকে বেচে থাক। 
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যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পর- 
কালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে । ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিশ্পুয়োজন । 
কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্য 
যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে 
সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। 

তৃতীয় আয়াতেঞ্লা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে 
বাধা দান করার জন্য পথে-ঘাটে ও" পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদের 
. মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব আ)- 
এর কাছে আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত । তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। ্‌ 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল । পথে বসে 
লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত । প্রথম 
বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। “বাহ্‌রে মুহীত" 
প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এই অর্থই গৃহীত হয়েছে । তারা শরীয়ত বিরোধী অবধ কর আদায় 
করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত 
করেছে। 

আল্লামা কুরতুবী বলেন £ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, 
তারাও শোয়ায়েব আট)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যা- 
চারী ও দুক্ৃতকারী । 


Le ee ASIANA 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ ৮ 5-২ ৫ 545 5-_অর্থাৎ তোমরা আল্লা- 

হর পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে 
আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। 


এরপর বলা হয়েছে 
৭৬--- 
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এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা 
ব্যবহার করা হয়েছে । প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ 
করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা 
তোমরা ধনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা গ্রশ্থর্য দান করে তোমাদের 
স্বনির্ভর করে দিয়েছেন । অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ স্থৃষ্টি- 
কারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর---কওমে নৃহ, ‘আদ, সামূদ ও কওমে লৃতের 
উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে । তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করো । 


পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে । শোয়ায়েব 
(আ)-এর দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছুসংখ্যক মুসলমান 
হয় এবং কিছুসংখ্যক কাফিরই থেকে যায় । কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ 
আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে । এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফির 
হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে $ 


পালা ছি পা 3 ASA ধা ADB AT 


০৩৬ A ০৯ 152 অর্থাৎ তাড়াহুড়া কিসের ? আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 


সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় 
পৌছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্ূপ। 
তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফিরদের উপর চুড়ান্ত আযাব 
নাযিল হয়ে যাবে। 
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(৮৮) তার সম্পৃদায়ের দাস্তিক সর্দাররা বলল £ হে শোয়ায়েব! আমরা অবশ্যই তোমাকে 
এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা 
আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোগ্নায়েব বলল £ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) 
আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন 
করি, অথচ তিনি আমাদের এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবতন 
করা, কিন্ত আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ ঘদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে 
স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেম্টন করে আছেন ! আল্লাহ'র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের 
প্রতিপালক ! আমাদের ও আমাদের সম্পৃদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন---যথাথ ফয়সালা । 
আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয্মসালাকারী । (৯০) তার সম্পৃদায়ের কাফির সদাররা বলল £ যদি তোমরা 
: শোয্লাক্মেবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল 
তাদেরকে ভূমিকম্প । ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) 
শোয্লায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনদিন সেখানে বসবাসই করেনি । যারা শোয়া- 
ম্নেবের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে 
প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্পুদায় ! আমি তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌছে 
দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ 
করব ? 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


তার সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা (একথা শুনে ধৃষ্টতা সহকারে ) বললঃ হে 
শোয়ায়েব! (মনে রেখো,) আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের 
বস্তি থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে । [ তাহলে 
আমরা ফিছুই বলব না। একথা মুমিনদের বলার কারণ এই যে, তারাও ইতিপূর্বে কুফরী 
মতেই ছিল । কিন্তু শোয়ায়েব (আ) পয়গম্বর বিধায় কখনও কুফরী মতে ছিলেন না। তাঁকে 
বলার কারণ এই যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি যে নিরপেক্ষ ছিলেন, এ থেকেই তারা বুঝে 
নিয়েছিল যে, তাঁর ধর্মমতও তাদের মতই হবে ]। শোয়ায়েব আ) উত্তর দিলেন £ আমরা 
কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব যদিও আমরা (সপ্রমাণে ও সক্তানে) একে অপছন্দনীয় (ও 


৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


ছ্বণাহ্থ ) মনে করি? (অর্থাৎ এ ধর্ম বাতিল হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্বেও আমরা কিরিপে 
তা গ্রহণ করতে পারি )? আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী হয়ে যাব যদি 
(আল্লাহ্‌ না করুন ) আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি । [ কেননা প্রথমত কুফরকে 
সত্যধর্ম মনে করাই আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ কুরা। বিশেষত কোন মুমিনের কাফির 
হওয়া আরও বেশী অপবাদ । কেননা, তা সত্য প্রর্মাণকে কবুল করা ও জ্ঞান লাভের পরে হয় । 
এ তো গেল প্রথমোক্ত অপবাদ ৷ দ্বিতীয় অপবাদ এই যে, এতে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্‌ তাকে 
যে প্রমাণ ও জ্ঞান দিয়েছিলেন, যাকে সে অবশ্য সত্য মনে করত, তা ভ্রান্ত ছিল। শোয়ায়েব 
(আঁ) প্রত্যাবর্তন" শব্দটি সঙ্গীয় মুমিনদের হিসাবে বলেছেন কিংবা সর্দারদের ধারণার 
প্রেক্ষিতে অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা হিসাবে ]। তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নয় ; কিন্তু যদি আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ চান (সে চাওয়ার উপযোগিতা 
. তিনিই জানেন )। আমাদের পালনকর্তার জ্তান সব বস্তকে বেম্টনকারী । (এ জান দ্বারা 
তিনি সব বিধিলিপির উপযোগিতা জানেন; কিন্তু ) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিই ভরসা রাখি [ ভরসা 
রেখে আশা করি যে, তিনি আমাদের সত্যধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন । এতে সন্দেহ করা 
উচিত নয় যে, 'খাতেমা-বিলখায়র” অর্থাৎ স্থীয় শুভ পরিণাম সম্পর্কে শোয়ায়েব (আ) নিশ্চিত 
ছিলেন না। অথচ পয়গম্বরদের এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়| উত্তর এই যে, এখানে উদ্দেশ্য হল 
স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করা এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করা । এটা নবুয়তের 
পূর্ণত্বের অপরিহার্য অঙ্গ । এ বক্তব্যকে মুমিনদের দিক দিয়ে দেখা হলে কোন প্রশ্নই দেখা 
দেয় না। শোয়ায়েব (আট এ উত্তর দিয়ে যখন দেখলেন যে, তাদের সম্বোধন করা মোটেই 
কার্যকর হচ্ছে না এবং তাদের ঈম্মানেরও কোন আশা নেই, তখন তাদেরক্ষে ত্যাগ করে 
আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন 81 হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) সত্যভাবে € হয়ে থাকে । কেননা, আল্লাহ্‌র 
ফয়সালা সত্য হওয়া জরুরী । অর্থাৎ এখন কার্যক্ষেত্রে সত্যের সত্য এবং মিথ্যার মিথ্যা 
হওয়া সুস্পষ্ট করে দিন। ) এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্র- 
দায়ের (উপরোক্ত) কাফির সর্দাররা [ শোয়ায়েব (আ)-এর এ অলংকারপূর্ণ বক্তব্য শুনে 
শংকিত হল যে, শ্রোতারা না আবার এতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে । তাই তারা অবশিষ্ট কাফির- 
দের] বলল $ যদি তোমরা শোয়ায়েব আ)-এর অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। (ধর্মেরও ক্ষতি হবে এবং পাথিব ক্ষতিও হবে। কারণ, আমাদের ধর্ম সত্য আর সত্য ধর্ম 
ত্যাগ করা ধর্মীয় ক্ষতি আর মাপ ও ওজন পূর্ণ করলে মুনাফ। কম হবে। এটি পাথিব ক্ষতি। 
মোট কথা, তারা কুফর থেকে এক ইঞ্চিও হট্ল না। এখন আযাব আসাটা সময়ের ব্যাপার 
ছিল মান্র)। অতঃপর ভুমিকম্প তাদের পাকড়াও করল এবং তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে 
রইল । যারা শোয়ায়েব আ)-কে মিথ্যা বলেছিল € এবং মুসলমানদের গৃহহারা করতে 
উদ্যত ছিল, স্বয্নং ) তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল, যেন তারা এসব গৃহে কোনদিন বাসই 
করেনি । যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল (এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষতিগ্রস্ত 
বলত, স্বয়ং) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। অতঃপর শোয়ায়েব (আ) তাদের থেকে মুখ 
ফিরিয়ে চললেন (এবং পরিতাপ প্রকাশার্থ স্বাগত সম্বোধন করে বললেন $) হে আমার 
সম্প্রদায়! আমি তোমাদের আমার পালনকর্তার বার্তা পৌছিয়েছিলাম (যা পালন করা 


সূরা আ'রাফ ৬০৫ 


সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ ছিল ) এবং আমি তোমাদের হিত কামনা করেছি, (আপ্রাণ 
চেস্টা করে বুঝিয়েছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমরা তাশোননি। ফলে এ অশুভ দিন 
দেখেছ । অতঃপর তাদের কুফরী ও শন্ুতা স্মরণ করে বললেন £ যখন তারা নিজেরাই 
এ বিপদ ট্রেনে নিয়েছে, তখন) আমি কাফিরদের ধ্বংস হওয়ার ) জন্য কেন দুঃখ করব? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়! 


শোয়ায়েব আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল £ঃ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, 
তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত । কিন্ত 
হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে । এমতাবস্থায় আমরা আপ- 
নাকে সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি £ উত্তরে শোয়ায়েব আ) বললেন $ তাড়া- 
হুড়া কিসের? অতিসত্বর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে 
দেবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত 
পন্থায় বলে উঠল ৫ হে শোয়ায়েব! হয় তৃমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের 
ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব। 


তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মুমিনদের ক্ষেত্রে যথাথই প্রযোজ্য । কারণ, তারা 
পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান 
হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব আ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্‌র কোন 
পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতা- 
বস্থায় তাকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে 
হযরত শোয়ায়েব আট তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং 
তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন । ফলে তার সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল 
যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তার 
ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা সিডি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন । শোয়ায়েব (আট) উত্তরে 


ন 5 SAT 


বললেন ঃ ৩৪৯36 3৫951 অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের 


ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না | 
এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্ত বণিত হল। 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব আট) জাতিকে বললেন £ তোমাদের 

মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমা- 

‘দের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি জঘন্য অপ- 
বাদ আরোপ করা । 


কেননা, প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন । এটা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ । এছাড়া বিশ্বাস 
স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষ্ক্সানতা অজিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে 


যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, 


N 


৬০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ । এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং 
মিথ্যাকে সত্য বলা হয়। | 
হযরত শোয়ায়েব (আ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, তোমাদের ধর্মে 
আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা বাহ্যত আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের 
পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যা্বিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন ঃ 


AT BS নন “BAN A ASG Ae ed A 
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US এ ০০. অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য 


যদি € আল্লাহ্‌ না করুন ) আমাদের পালনকর্তাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা “করেন, 
তবে ভিন্ন কথা । আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা 
তাঁর উপরই ভরসা করেছি । 

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রক্লাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সৎ কাজ করা অথবা মন্দ কাজ 
থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে । যেমন রুসুরুলাহ (সো) বলেন ঃ 

০৬১৬০ 5 ও৩ ৮ 5 ০৪১৪ ৮48 1 ঠ০) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে 
পারতাম না এবং নামায পড়তেও সক্ষম হতাম না। 

জাতির অহংকারী. সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব 
(আঁ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে 
কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন $ 

6:78 NE EEE TE SM ECS Gah 
৬৬০৩) 0৬ ৮০৯12 33৩০5 (৬৮১ 5 Ug gl ১৪3 অর্থাৎ “হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে 
এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।” হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ 
5 শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা । এ অর্থেই AL শব্দটি (5৩ অর্থাৎ বিচা- 
রক অর্থে ব্যবহৃত হয় ।---€ বাহ্‌রে মুহীত ) | 

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব আআ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফিরদের ধ্বংস করার 
দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দোয়া কবূল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে 
ধ্বংস করে দেন। 

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা 
পরস্পরে অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল £ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনু- 
সরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মুর্খ প্রতিপন্ন হবে।---(বোহ্রে মুহীত) 


স্রা আ'রাফ ৬০৭ 


চতর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 


॥ 79৩৮. পাতা উরি ৮ ডে 90 পি 
৯০ 739 ৫ তিস্ও ও ৯৯০01 ১১ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ 
ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপৃড় হয়ে পড়ে রইল। 
শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে । 


কিন্তু অন্যান্য আয়াতে 8 [ই কা পি ১৯ বলা হয়েছে; অর্থাৎ তাদেরকে 


ছায়া-দিবসের আযাব EEE Ee ৷ গ্ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর 
ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই 
তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নির্ষ্টি বর্ষণ করা হয়। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রো) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন £ 
শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন 
জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে । 
ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ 
কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে 
ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে 
শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগি গুদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় 
করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বধষিত হল এবং ভ্মিকম্পও 
এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার 
আযাব দুই-ই আসে ।---(বাহ্‌রে মুহীত ) 


কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশ ছায়ার আযাবে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার সবক দেওয়া 
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নিত নি রানির গনি বলা হয়েছে 84 psn 


পালা 


45 17৩৯1) 5৬ 7৮9 শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম-আয়েশে জীবন- 


যাপন করা । এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে 
'আরাম- -আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, যেন এখানে কোনদিন 
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আরাম-আয়েশের নাম-নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে 8 in ১ wr ডা 
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৬৪ J = DU Ul অর্থাৎ যারা শোয়ায়েব (আ)-কে মিথ্যা বলেছিল, 


৬০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব আ) ও তাঁর মৃ"মিন 
সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই 
চেপেছে। 


ASAT aL লা লালা 


ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ (৪৮ 5১: অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব 


আসতে দেখে শোয়ায়েব আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদরা 
বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াঘযমা চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। 
জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব আ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, 
কিন্ত যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্করসলভ দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হল। 
তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশে বললেন £ আমি তোমাদের কাছে প্রতি- 
পালকের নির্দেশ পৌছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন নূটি করিনি £ কিন্তু 
আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? 


ইফাবা-_২০০৪-২০০৫- প্র/ ১৪৮৪(উ)-_৫,২৫০ 


